মানবাদভের গন ও ক্রিয়াকলাপ 


€ 4086০0105 2880 1১158191098 
01 ৪ 1722) 10517) ) 


অধ্যাপক এ, এন, কাপানভ 
এনলোদ ডাঃ সমর রায়চৌধূরশ 


ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিমিটেড 
কাঁলকাভা-১২ 


প্রথম প্রকাশ 
আগস্ট, ১৯৫৮৮ 


মুল রূশ থেকে ইংরেজি অনুবাদ £ 
এ, জ্যাকবৃসন্‌ ও পি, ক্লাৎসকায়া ॥ 


প্রকাশক 2 
সরেন দত্ত 

ন্যাশনাল নক এঙ্গোন্স (প্রাহভে9) 195 
১২ বাঁঙকম চাট্াজ স্ট্রীট, 

কাঁলকাতা ১২॥ 


মুদ্রুক £ 

এন, এম, সাহা 

ণ পত্রী প্রেস (প্র) ।লামটেড 
৯, আণ্ডনীবাগান লেন, 
কালকাতা-১৯) 


প্রচ্ছদপট মুদ্রণ, ব্রক ও রঙীন প্লেট ঃ 
সট্যাপ্ডার্ড ফটো এনগ্রোভং কোম্পাঁন 
১, বমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কাল $ ৯৪ 


পচ্ছদপট £ 
এস-ডি-জ ॥ 


বাধয়েছেন ঃ 
কৃষ্ণা বাইণ্ডিং ওয়ারকস 
৬৭, বৈঠকখানা বোড, কাঁলকাতা-৯ ॥ 


দম $ সাত টাকা ॥ 


তমিকা 


১৯৫৬ সালের ২২শে জানুয়ারী তারখে কাঁলকাতা বিশ্বাবিদ্যপয়ের সমাবত'ন 
উৎসব তংকালশন চান্সেলর পশ্চিমবঙ্গের রাজাপাল স্বগীঁয় ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় 
তাঁহার ভাষণে শিক্ষা ক্ষেত্রে রাশিয়ার অগ্রগতি লক্ষ্য কাঁরয়া বলেন যে এই দেশাঁটি যে 
আভ্জ পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শন্তিরূপে প্রতিষ্তালাভ কারয়াছে, লণ্ডনের "টাইমস 
পাকার মত ইহার মলে আছে সেই দেশের শিক্ষ। ক্ষেত্রের এক মহান বিপ্লব যাহা 
১৯১৭ সালের রাজনোতিক বিপ্লবেরই সমতুলা। অধ্যাপক জকারম্যান (যান ব্রিটিশ 
গভর্ণমেন্ট কমা অন- সাযাণ্টীফিক ম্যানপাওয়ারের সভাপতি ছিলেন) তাহার রিপোর্টে 
বলেন “ফলিত জ্ঞান ও টেকনলাঁজর ক্ষেত্রে রাঁশয়ার ছান্রোংপাদন ইউনাইটেড 
স্টে্টসকেও ছাপাইয়া ীগষাছে 1” তিনি একথাও বালয়াছেন যে এই সকল ছাত্রদের 
[শক্ষার মান যে কানও ব্রিটিশ বিশ্বাবদ্যালয়ের হাত্রদের অপেক্ষা উচ্চস্তরের |” 

অধ্যাপক এ. এন, কাবানভের “মানবদেহের গঠন ও 'ক্রিধাকলাপ"” নামক মূলগ্রন্থের 
বঙ্গানবাদ পাঠ করিয়া স্বগগত ডাং হবেল্দ্ুকমাব মুখোপাধাষ ও অধ্যাপক জ.কারম্যানের 
মন্তব্যেব সত্যতা উপলান্ধ কারতে 'দ্বধ।বোধ কারত হয় না। বন্রিশ বংসরকাল শারণবতত্বের 
শিক্ষকতা কারবার সময় বিশেষভাবে লক্ষা কীাবধাছি যে মাত জশবদেহের গঠনের কথা 

গ্রদের কাছে নিছক নশরস বাঁলয়া নে হয। গগনেব সাহত দেহধন্দের বিভি্না কার্য 
কলাপেব কথা সান্নবোশত না হইলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয না, পঙঈ্গন এবং পাঠন সরস 
হয না। এই দৃ্টিভঙ্গীর দক দয়া অধ্যাপক কাবানভের এই পদস্তক অনবদা হইযাছে 
বাঁলিতেই হইবে । 

এই পুস্তকের প্রাবস্তেই লাখত আছে যে ইহা অণ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠা প:ুস্তক। 
ইহা হইদ৩ই বাঁশয়ার মাধামিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সম্বন্ধে বেশ ইঙ্গিত পাওয়া 
যাম। সাধাঁমিক বদ্যালয়ের মান অস্টম শ্রেণীব ছাদের শারীরতত্ত ও দেহযন্বের কার্য 
বলনা7পব জ্ঞান যাঁদ এই প্রকে প্রাতিফাঁলত হয় তাহা হইলে আমারও উচ্» শ্রেণণর ও কলেজ 
শক্া'ল হান কোথায এবং কত উচ্চে তাহা বোঝা কাঁঠিন নহে । 

এই প,স্তকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আর একাঁট দিক আমার দণন্ট আকষণণ কারয়াছে। 
তাহ। হইতেছে এই যে চিরাচারত জ্ঞাতবা বিষষ যাহা প্রায় সকল পযস্তকেই পাওয়া যাইতে 
পাবে তাহা ছাড়া শারীরতত্তু ও দেহযন্দত্রে কাষকিলাপ সম্পন্ধ আতি আধাঁনক গাবেষণার 
তথ্যও এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ফলে ছান্রদের মনোধ্যান্ত ও জ্ঞান আধুঁনকতম 
পরধাঘেব সাঁহত পাঁরাচত হইলে এবং জ্ঞান [পিপাসা তশব্রতর হইয়া উঠিবে। 

পাঁবশেষে এ কথাও বলিতে আনন্দ বোধ কাঁরতিছি যে সকল বিজ্ঞানের সাথথকতা যে 
পটভামকাষ ষাচাই করা হয সেই সামাজক-অথপনাতক  (509010-6001017710) 
পটভামিকার হীঙ্গত বিজ্ঞান চচ্চর সাহত অচ্ছেদ্যভাবে অথচ মানত প্রয়োজনানগ পারিমাণে 
উল্লেখ কারধা এই পৃস্তকেব অপ সম্পদ বাদি করিয়াছে । 

অধ্যাপক কাবানভের এই অমনল্য প-স্তক যে ছান্রদের কাছে আদরণশয় হইবে এবং 
শিক্ষক্দেব এক অনবদা পাঠাপূস্তককের অভাব মিটাইবে তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। 


এই ভাবসবে অনূবাদককেও আমি ধনাবাদ জানাইতেছি। 
ধীঁবশ হাঃ সপপ9ি ৭ / 
৩রা জুন, ১৯৫৮ হেড অব দ ডিপার্টমেন্ট 
সিনেট হাউস ডিপার্টমেন্ট অফ এনাটাম 


তা ইউাঁনভাসাট কলেজ অফ মোডাসন 
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সুচীপত্র 
'বষয় 


তরুণদের প্রতি আই. পি. পাভ্লভের চিঠি 


ভাঁমকা 
শারীর-সংচ্থান ও শারীর-বৃত্ত-জীবদেহের গঠন ও কার্যকলাপ সংক্রান্ত 
শারীর সংস্থান ও শারীর-বত্তের গুরুত্ব .. 
শারশর- সংস্থান ও শারীর-বৃত্তের অগ্রগাতিতে রুশ বজ্ঞানগদের অবদান 


জৈবতন্ত এক অথণ্ড স;সংবদ্ধ ব্যবস্থা 
জৈব বস্তুর গঠন ও রাসায়নিক উপাদান 
কোষ ও তাহার চত্স্পার্খস্থি মাধামের মধো পদাথেরি বিনিময় বা বিপাক 
কোষের প্রজনন বা বংশবাদ্ধ 
কলার প্রধান প্রধান বিভাগ 
শবাভন্ন দেহযন্ত্ রর 
জশীবদেহের অখণ্ড সামাগ্রকতা .. .. 
আঁস্-পেশশ-তম্ত 
আস্থর গঠন, উপাদান ও চাঁরন্র 
আঁস্তর সংযোজন ও গ্রল্থন 
সাঙ্ষচ্যতি ও অস্থি ভগ্ন হওয়। 
নরকঙ্কালের গঠন 
আঁস্থসখীশ্রম্ট পেশীসমহের গঠন ও উপাদান 
আঁস্ঘদতশ্ন্ট পেশ্শর প্রধান বিভাগ 
পেশীর কাজ 
রন্ত-সংবহনের গত 
হংপিণ্ডের গগন 
হৃতাপণ্ডের কারকিলাপ 
প্রণালস বাতয়া রস্ত ও লাঁসিকা প্রবাহ 
বন্তসংবহনের নিয়ন্ত্রণ 
শংপস্ডের ব্যায়াম 
বকের উপাদান 
লোহিত কাঁণকা ও তাহার কার্কলাপ 
রন্তজমাট বাঁধা বা তাঁত হওয়া 
রক্তের প্রাতিরক্ষা চরিত্র 
৭৭11৩ 


রক্তদান 


শ্বাসযন্ত্ের তাৎপর্য 
শ্বাসযল্সমূহের গঠন 
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1বষয় 


ফুসফুস ও কলার মধ্যে গ্যাসের আদান প্রদান 
শ্বাস চলাচল 

শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ রঃ 
শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পাঁক্তি স্বাস্থ্যাবাঁধ 

যক্ষা ও তাহার বিরদ্ধে সংগ্রাম 


পাচন ধল্প্র 


খাদা ও তাহার উপাদান 

পাচন 

মুখ 'বিবর 

পাকস্থলী 

পোৌঁন্টিক নালনী রঃ রর রর 
পাচন-ক্রয়ার শারীর-বৃত্ত সম্পর্কে প্যাভলভের গবেষণা 
পাচন গ্রীন্থগীলির কার্য ননিয়ন্নণ 


পারপাক ও শান্তর রুপান্তর 
পারপাক ও শান্তর রূপান্তরই প্রধান জৈব-ক্রিয়া রর রঃ 
প্রোটন, প্লেহ-পদার্থ, শক্রা ও লবণ জাতীয় পদার্থগ্ীলর (59165) 
পারপাক 
পাষ্টর মান 
খাদাপ্রাণ (৬1692100175) 
প্াান্ট-সংকান্ত সবাস্থ্যাবাঁধ 


রেচন যন্ত্র 


রেচন বা নন্কাষণ তন্ত্ের গরৃত্ব 
মুত্র-যন্ত্র সমূহের গঠন ও কাষপ্রণালন 


চর্ম 
চমের গঠন 
চর্ম সম্পাঁকতি স্বাস্থ্যাবাঁধ 

আভ্যন্তরশণ ক্ষরণ 


অজ্তঃক্ষরা (1000001117০) বা ডাক্টুহঈন গ্রাম্থ 
গলগ্রাল্থ বা থাইরয়েড (07)51019) 
টুইটার গ্রা্থি বা (85990175515) 

যৌন গ্রাল্থ রি 

অন্তঃক্ষরা বা ডাক্হঈন গ্রাম্থগ্ালর গত 


ল্লায়-তন্ত 
ঘ্ায়ূর গঠন ও উপাদান 
সষ,ম্না কাণ্ড 


চি 
১০৬ 
৯০৭) 
১১৪ 
১৯৭ 
১৯৭৯) 


১২৩ 
১২৫ 
১২৭ 
১৩১ 
১৩২ 
১৩৭ 
১৪১ 


১৪৭ 


১৯৪৯ 
(১৫2৬ 
৯৫৫ 
১৫৮ 


৯৬০ 
৯৬১ 


১৯৬৪ 
১৬৩৬ 
৯১০৭০ 


৯৭৪ 
১৯৭৬ 
১৭০১ 
৯৮০ 
১৮ 


১৯৮৪ 
১৮৬ 
১৮৭ 


৬১। 
৬২। 
৬৩। 
৬৪। 
৬৫। 
৬৬। 


৬৭। 
৬৮। 
৬৯। 
501 
৭১ । 
৭.২ | 


৭৩ । 
5651 
৫ । 
শ৬। 


৭৭.। 
৭৮। 
৭৯ 
৮০। 


[বষয় 
পুষুম্নাকাণ্ডের প্রাতবর্তন কয়া 
মাস্তন্কের গন 
[বাভল্ন মেরুদণ্ডীর মাস্তন্ক 
পশ্চাদ্দেশীয় ও মধ্য মীস্তঙ্কের কার্ধকলাপ 
মাম্তন্কের সম্মুখভাগের ক্রিয়াকল।প ৃ 
বর্ধনশীল প্লায়তন্ত্র (৬9856৪96১৮৪ [০:৮০ 
5%50917)) 
বোধোদ্দঈপক যন্ত্র (59056 09729125) 
চর্ম, শ্লেম্মা-ঝিল্লী এবং দেহসণ্াালনকারশী যন্তরসমূহের ধারক 
চক্ষু 
দৃষ্টি সম্পাকত স্বাস্থ্যাবাঁধ 
শ্রবণ যন্দ রঃ রি 
255 ম্লায়াবক কাষধকলাপ সম্পাকত বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা 
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রি ও অগ্রাতবন্ধ প্রতিবর্তন 
গ.রুমাস্তত্কের কটেক্সের উত্তেজনা ও নিরোধ প্রিয়া 
মানুষের উচ্চতর প্নায়াবক 'ক্য়া-কপাপের টি 
্লায়তন্বের স্বাস্থ্যাবাধি 


বাধ জীবদেহের শারীর-বাত্তক [ৰিশেষত্ব £ 
প্রজনন 
জরায়ুর অভ্যন্তরে জশীবাণূর বণছি। 
শিশু ও কিশোরদের দেহগঠনের কয়েকাট বোশষ্টা 
(শিশু ও ?কশোর-কিশোরদীদের স্বাস্থারক্ষা 
পারাঁশন্উ--কে) 
প্রধান প্রধান খাদ্যের উপাদান 


পারাশন্ট- খে) 
প্রধান প্রধান খাদ্যে খাদ্প্রাণের পারমাণ 
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তরুণদের প্রাতি আই. পি. পাভৃলভের চিঠি 


“আমাব দেশের যে সমস্ত তবুণ বিজ্ঞান-সাধনায আত্ম-নিযোগ কারতেছে, তাহাদের 
1নকট আম কি আশা কাব" 

সর্বপ্রথম আশা কাঁব ধাবাবাহিকতা। বৈজ্জানিক কাজকর্মে সাফল্যলাভেব পথে সর্বাপেক্ষা 
শুবৃত্বপূর্ণ এই ব্যাপাবাঁট সম্পর্কে কিছ, বালতে হইলে আম উত্তোজত না হইযা পারি না। 
'ধাবাবাহকতা-ধাবাবাহকতা-ধারাবাহকতা। কাজ শুবু কবাব সময হইতেই জ্ঞান আহবণ 
কবাব ব্যাপাবে দ্‌ঢভাবে ধাবাবাহক 
হওযাব জন্য নিজেকে শিক্ষিত কবিষা 
তুলতে হইবে। 

শিখবে পেশছানব চেষ্টা কবাব 
পূর্বে শবজ্ঞানেব অ-আ ক-খ গাল 
অনুধাবন কবো। আগেব ধাপগুঁলতে 
দক্ষতা অর্জন না কবা পর্যন্ত কখনও 
পবেব ধাপে অগ্রসর হইবেনা। নিজ 
জ্ানেব ভ্রুটিগণীল ঢাকবাব জন্য কখনও 
খুব সাহসী অনুমান বা কল্পনাবও 
আশ্রষ লওযাব চেষ্টা কাঁবওনা। 
সাবানেব ফেনাব অপর্ব চিবপাঁববর্ত- 
নীষ বং যতই চোখ ধাঁধান হউক না 
কেন অনিবার্ষভাবেই তাহা ফাঁটযা 
পাডবে এবং তখন তোমাৰ নকট 
থাকিবে শুধু বিহহলতা শুধু 
বিশঙ্খলতা। 

বচাববাদ্ধতে ও ধৈর্যে নিজেকে 
ণশাক্ষত কাঁবযা তোল । বিজ্ঞানের 
জাঁটল কাজে অভাস্ত হও। অনু- 
ধাবন কবো, তুলনা করবো তথ্য সংগ্রহ কবো। পাখশন ডানা যতই সঠিক হউক না কেন, 
বাতাসে ভর না কবিযা সে ডানা পাখীকে আকাশে তৃপিতে পাবে না। বিজ্ঞানৰ 1নকট 
তথ্য বাতাসেব সমতুল্য । বনাতথ্যে উদ্ধর্থপানে উাঁড়ত পাবিবেনা, পিনা তথ্যে সমদ্ত ততই 
গনম্ফল প্রযাসে পাঁবণত হইবে। 

কিন্তু অনুধ্যান, পবীক্ষা ও 'নবীক্ষাব সমম ৩থ্যেন উপাবিভাগে থাঁকওনা, তথ্যের 
সেবেস্তাদাব হইওনা। ইহার গন গভপবে প্রবেশ কবাব চেগ্টা কবিও। যে নখাতিগ্ল 
তথ্যকে পবিচালনা কবে, নিববচ্ছিল্নভাবে তাহাদেব অনুসন্ধান কবো। 

দবতীষ প্রযোজন নগ্রতা। কখনও মনে কাঁবিও না যে সব ছুই ভোমাব শেখা হইমা 
গিষাছে। যত উচ্চ সম্মানই পাওনা কেন, তুমি যে অজ্ঞ, সব সমযই নিজেকে একথা বলার 
সাহস রাখবে 





আই পি পাভ্লভ 


[িজেকে দম্ভের বশশভূত হইতে দিওনা । যেখানে নম্রতা স্বীকার করা প্রয়োজন, দম্ভ 
তোমাকে অনমনীয় করিয়া তুলিতে পারে, প্রয়োজনীয় উপদেশ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সাহাষ্য 
প্রত্যাখ্যান করাইতে পারে। দম্ভের জন্য তোমার বাস্তবতাবোধ নম্ট হইতে পারে। 

যাহাদের সহিত আমি কাজ কার, এবং আমার নির্দেশানুসারে যাহারা কাজ করে, 
তাহাদের মধ্যে পরিবেশই হইল বড় কথা । আমাদের সকলের সম্মুখেই কর্তব্য 'মান্র একটি, 
এবং প্রত্যেকেই নিজের নিজের শান্ত ও সামর্থ অনুযায়ী সেই 'নার্দন্ট কার্ষে অগ্রসর হই। 
আমার কাজ” ও 'তোমার কাজ" এইভাবে পৃথকীকরণ করা কঠিন; দকল্তু তাহা সত্বেও 
আমাদের সাধারণ কাজ ঠিকই অগ্রসর হয়। 

তৃতীয়টি হইল আবেগ। স্মরণ রাখিও, বিজ্ঞান চায় বৈজ্ঞানিকের সারাটি জীবন। 
যাঁদ তোমার দুইটি জীবন থাঁকিত, তাহাও যথেম্ট হইত না। বিজ্ঞানের দাঁব- প্রচুর প্রচেষ্টা 
এবং গভীর আবেগ । তোমার কাজ ও গবেষণায় আবেগ থাকা প্রয়োজন। 

আমাদের দেশ বিজ্ঞানীদের সম্মুখে প্রশস্ত পথ উল্মুস্ত কাঁরয়া দিয়াছে এবং একথা 
স্বীকার কারতেই হইবে যে আমাদের দেশে বিজ্ঞানকে উদারভাবে সমর্থন করা হয়; সে 
উদারতার পরিমাপও সবেচ্চ। 

আমাদের দেশের তরুণ বিজ্ঞানীদের অবস্থা সম্পর্কে কী আমার বন্তব্য 2 বন্তব্য সম্পূর্ণ 
পারজ্কার। তাহাদিগকে অনেক কিছুই দেওয়া হয় এবং চাওয়াও হয় অনেক। আমাদের 
'পতৃভূমি বিজ্ঞানের উপর যে বিপুল আস্থা রাখে, তাহা পূর্ণ করা তরুণদের এবং আমাদের 
পক্ষেও সম্মানের কথা” । 


--আই. পি. পাভলভ- 


ভুমিকা 
এ। শারীর-সৎস্থান এ শারীবর-বত ৫4১78101775 8710 
[১115519192)- জীবদেহের গর্ন ও কার্যকলাপ সংক্রান্ত 
বিজ্ঞান 


শারীর-সংস্থান ও শারীর-বৃত্তের প্রশ্ন 

শারীর-সংস্থান হইল জীবদেহের গঠন সম্পাঁকতি প্রশ্ন; আর শারীর-বৃত্ত 
হইতেছে জীবন-পদ্ধাত অর্থাৎ জীবদেহে যে জৈবিক ক্রিয়া-কলাপ 781 1০ 
(10195) চলে, তাহারই সমীক্ষণ। 

এই বিজ্ঞানে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হয় সেগযীল শুধু যাহা দেখা যাইতেছে 
তাহারই যথাযথ বিধরণ নয়। শারীর-সংস্থান সমগ্র জঈবদেহের এবং তাহার 
বাভন্ন অংশের গঠন সম্পাক্তি [নিয়মগুলি এমনভাবে প্রমাণ করে যাহার 
মাধ্যমে ইহাদের কার্ষকলাপের উপর ইহাদের গঠন-পদ্ধাতর নির্ভরশীলতাও 
প্রমাঁণত হয়। শারীর-বৃন্ত হইতেছে জীবন সম্পাঁকত 'বাঁভন্ন ঘটমান বিষয়ের 
(৫16919110 116 10100110917017% ) মধ্যে পারস্পাঁরক সম্পর্ক, তাহাদের পরিচালনা 
সংক্ান্ত নিয়মাবলী, এবং জীবদেহের প্রাণ ধারণের অবস্থার উপর তাহাদের 'নিভর- 
শীলতা সম্পর্কে গবেষণা । 


গঠন ও কার্য-কলাপের মধ্যে সম্পক 

শারীর সংস্থান ও শারীর-বৃস্ত--এই দুই বিজ্ঞানকে স্কুলের পাঠ্যক্মে মিলিত- 
ভাবে রাখা হইয়াছে এই কারণে যে এই দুইটি পরস্পর ঘাঁনষ্ঠভাবে সংঁ্লম্ট। 
বাভন্ন দেহযন্তের (9189175) ক্রিয়া-কলাপ বুঝতে হইলে ইহাদের গঠনও জানতে 
হইবে। অনুরুপভাবে দেহযন্তরগ্ালর গঠন বুকিবার জন্য তাহাদের জৌঁবর্ক 
কার্ধকলাপ সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন । 

দেহযন্তের গঠন ও কার্যকলাপের মধ্যে সম্পর্ক এত শর্নাবড় যে কোন যল্দের 
কার্যকলাপের পাঁরবর্তন তাহার গঠনেও পারবর্তন আঁনয়া থাকে। আবার 
গঠনের পাঁরবর্তনও কার্যকলাপে অনুরূপ পাঁরবর্তন ঘটায়। 

কোন লোক প্রাতাঁদন ব্যায়াম কাঁরলে তাহার দেহের কতকগনীল মাংসপেশীকে 
আধিকতর কাজ করান হয়। এইভাবে আধক কাজ করার ফলে পেশগ্ল 
আকারে বড় এবং শান্তশালী ও দঢ় হয়। অপরপক্ষে কোন রি কাজ না 
কারলে_ যেমন সেই পেশীতে অবাস্থত স্নায়ু 016:৬০) আহত হইলে- তাহা 
আকারে ছোট হইয়া যায় এবং ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ পেশির 05 
গঠন নম্ট হইয়া যায়। 


পরীক্ষার গুরুত্ব £ 
সাধারণত জবদেহের টদৌহক গঠন অনুশীলন করা হয় শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া। 
কিন্তু জৌবক কার্যকলাপ অনুশীলন কাঁরতে হইলে অনুধাবন ও পরাঁক্ষা 


ঞে 
ল 


(9501৮961092. 2710 ০3099017916)- অর্থাৎ জীবন্ত জীবদেহকে অনূশীলন করা 
প্রয়োজন, কারণ, মৃত্যুর পর জৈবিক ক্রিয়া-কলাপের অবসান ঘটিয়া থাকে। 
স্তাবদরা বহু শতাব্দী ধাঁরয়ে পশুদের উপর পরীক্ষা চালাইতেছেন। 
কুকুর, ইন্দুর বা ব্যাঙের দেহে অস্রোপচার দ্বারা তাহার হত্ণাপন্ড বা অন্য যে-কোন 
দেহ্যন্্র উন্মৃন্ত করিয়া তাহার ক্রিয়া-কলাপ অনুধাবন করা যায়; তেমাঁন, কোন 
একাটি যন্ত্র যেমন পাকস্থলী বা কোন পেশী-দেহ হইতে কাটিয়া 'বাচ্ছিন্ন কাঁরিয়া 


পরীক্ষা দ্বারা কোন 'বাচ্ছন্ন দেহযন্ত্রকে বোঝা বা অনুশীলন করা সম্ভব। 
[কিন্তু সে-পরাঁক্ষায় এ যন্তরটর ক্রিয়া-কলাপে আনবার্ধভাবে এক অস্বাভাঁবক 
অবস্থার সৃষ্টি হইয়া থাকে । ঈথার বা ক্লোরোফর্মের মত চেতনা-নাশক পদার্থের 
ব্যবহারে, অস্ত্রোপচারে, বিশেষত, বাভন্ন দেহযন্তের মধ্যে সহজাত পারস্পাঁরক 
সম্পর্ক নষ্ট হইলে উপারউন্ত অস্বাভাবক অবস্থার সৃষ্ট হয়। 

[খ্যাত রুশীয় বিজ্ঞানী আই. পি. পাভ্লভ (১৮৪৯-১৯৩৬) বারবার 
বলিয়াছেন, “কোন দেহযন্ত্ের কার্যকলাপ সম্পর্কে সাঠক ধারণা কাঁরতে হইলে 
সমগ্র এবং অখণ্ড জীবদেহটিকে স্বাভাঁবক অবস্থায় অনুশীলন কাঁরতে হইবে ।” 

জশবদেহের অনুশীলনে এই দঘ্টিভাঁঙ্গ পরীক্ষামূলক শারীর-বাত্তের অগ্র- 
গাঁতকে এক নৃতন স্তরে উন্নীত কাঁরয়াছে। 

আই. পি. পাভ্জভ ছিলেন প্রখ্যাত পরাীক্ষক। অস্ত্-চিকংসার কলা 
কৌশল তানি সূনিপঃণভাবে আয়ত্ত কারয়াছিলেন এবং কুকুরের উপর বহ: প্রকার 
জটিল ও উদ্ভাবনশীল অস্ত্রোপচার করিতে পাঁরতেন। অস্ব্োপচারের দ্বারাই 
[তিনি জীবদেহের অখন্ড অবস্থাতে পাকস্থলন, যকৃত ও অন্যান্য দেহযন্দ্ের কার্য- 
কারণ অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছলেন। 

অন্ন্যাশয়ের 69811015859) রসবাহী একটি নলকে (৫9০০ অস্ব্রোপচার দ্বারা 
শরীরের অভ্যন্তর হইতে বাঁহরে পাঁরচালিত কাঁরয়া পাভ্লভ্‌ সেটিকে চর্মের 
সাঁহত যুক্ত কারয়া দেন। ক্ষত সম্পূর্ণ শুখাইয়া যাওয়ার পর পশাট স্বাভাঁবক 
অবস্থায় ফিরিয়া আঁসলে পরিক্ষা সৃরু করা হইল। কুকুরাটকে তখন তান 
এক বিশেষ ধরণের খাদ্য দিলেন এবং এ নল মারফত ক্ষরিত রসের পরিমাণ ও 
উপাদান 'স্থর করিলেন। 
প্রয়েজন। একথা সত্য যে সব পরীক্ষাই মানবদেহের উপর চালান সম্ভব নয়। 
তবে, মানব ও পশদেহে শারীর-বৃত্ত সম্পাঁকতি ক্রিয়া-কলাপ প্রায় একই রকম। 
সুতরাং মানব দেহের জৈবিক ক্রিয়া-কলাপ অনুশীলন কারতে হইলে একাঁদকে 
সহযোগী ব্যবস্থা হিসাবে পশুদেহের উপর পরীক্ষা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
মানব দেহের জৈব-ীবন্যাসের উপর পরাক্ষা ও অনুধাবন চালান যাইতে পারে। 
[কিন্তু এই কাজ করবার সময যে-সব অত্যাবশ্যক বোৌশিষ্ট্য মানব ও পশু দেহের 
মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে, সেগুলি ভূঁলিলে চাঁলবেনা। | 

পাভ্জভ্‌ বাঁলয়াছেন, “উচ্চ স্তরের পশ্‌দের হতপন্ড, পাকস্থলী ও অন্যান্য 
যে-সব দেহযন্ত মানব দেহের সমতুল্য, সেগ্ীলর ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত পরাক্ষালব্ধ 
তথ্যসমূহ খুব সতর্ক থাকিলে তবেই মানব দেহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে 
পারে। মানব ও পশু দেহস্থিত এইসব যন্ত্ের কার্যকলাপে সত্য সত্যই কোন 
সমতা আছে কনা সে-বিষয়ে নিরন্তর পরখ করা প্রয়োজন” মানব দেহের উপর 


৬ 


পরণক্ষা চালান অসম্ভব হইলে রোগীর অবস্থা অনুধাবন করিয়াই পাভ্লভ্‌ 
বার্ণত পরখ করার কাজ সম্পন্ন হইতে পারে। জৈবিক ক্রিয়া-কলাপের অনু- 
শলনে অনুধাবন অন্যতম প্রধান পল্থা। 


২। শারীর সংস্থান ও শারীর-বত্তের গুরুত 


প্রকৃতিতে মান্যষের স্থান £ 

দেহের গঠন ও জোঁবক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে প্রকীতির মধ্যে 
মানুষের স্থান, জব জগতের সাঁহত তাহার সম্পর্ক, এবং তাহার উৎপাত্ত ও 
বাদ্ধ সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা অসম্ভব । জৈবিক গঠন ও জৈবিক কার্য- 
কলাপ অনুশীলনের দ্বারাই মানুষকে সমগ্র প্রকীতি ও জীব জগতের বিকাশের 
সাহত অখন্ডভাবে বুঝিবার বৈজ্ঞানিক ভাত্ত পাওয়া যাইতে পারে। 

মানুষ ও পশুর উৎপাত্তর সূত্র যে এক এই সত্য প্রমাণ কাঁরয়া শারশর- 
সংস্থান ও শারীর-বৃত্ত ঈশ্বর মানষকে স্ন্ট করিয়াছেন এই অলীক ধর্মীয় 
ধারণা নস্ট করে এবং মানুষকে কুসংস্কার ও অন্ধ ?িব*বাস হইতে মস্ত করে। 

মানবদেহস্থ জৈব প্রাক্য়া অনুশীলন করিয়া দেখা গিয়াছে যে এ সব ক্রিয়া- 
কলাপ সব সময়ই প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অধীন-_ এবং াবশেষ কারয়া সমগ্র 
প্রকীতিতে ক্রিয়াশীল বস্তু ও শান্তর নিত্যতা ও পাঁরবর্তনের নিয়মাধীন 
(195 01 00905012101) 0100 0211310100201011 01 11216012110. 01910) । 
ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে জৈবিক প্রাক্য়াকে কোন গড় এশী শান্তর ে11 6০:০6) 
বা আত্মার আঁস্তত্ব দিয়া ব্যাখ্যা করার চেম্টা কত ভুল, কত অবৈজ্ঞানিক । 


শারীর-বৃত্ত ও শারীর-সংস্থানের গর্ব ঃ 

শারীর-সংস্থান ও শারীর-বৃত্ত এই দুই বিজ্ঞানেরই উৎপাত ও বাদ্ধি 
হইয়াছে মানুষের বাস্তব প্রয়োজন হইতে । রুগ্ন মানুষকে চিকিৎসা কারতে 
হইলে এবং স্‌স্থ মানূষকে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইলে জীবদেহের 
গঠন ও তাহার জৈবিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। 

দেহের গঠন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান না-থাকিলে কোন অস্ধ্-চাকৎসকের পক্ষে 
হতাপণ্ড, মাঁসতজ্ক বা চক্ষুর মধ্যে ছার চালাইয়া কোন জটল অস্ব-চাকৎসা 
করা সম্ভব নয়। 

জীবদেহের অনুশীলনের ফলে অতাঁতে যে-সব ব্যাঁধ নিরাময় করা অসাধ্য 
বাঁলয়া গণ্য হইত, বর্তমানে সেই ধরনের বহু রোগের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম চালান 
যাইতেছে । খাদ্যপ্রাণের আবিচ্কার এবং তাহাদের কার্ধকারণ নির্ধারিত হওয়ার 
ফলে স্কার্ভ রিকেট ও অন্যান্য রোগের চাকৎসায় নূতন নূতন ির্ভরযোগ্য 
পদ্ধতি উদ্ভাবন করা সম্ভব হইয়াছে। 

রন্তের উপাদানসমূহ অনুশীলন দ্বারা রোগীর দেহে রন্ত দান করিয়া (%03- 
105191) বহূক্ষেত্রেই জীবন রক্ষা করা গিয়াছে । 

জাবসত্তার দেহ সংরক্ষক ও সংগঠক উপাদান সম্পর্কে বিশদ গবেষণার ফলে 
সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে ও তাহাদের প্রাতিষেধের ব্যাপারে বহু গুরুত্বপূর্ণ 
আ'নিম্কার হইয়াছে। 


ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের ও জনস্বাস্থ্যের যে-সব বাঁধ পালন করা স্বাস্থ্যরক্ষার 
জন্য অতীব প্রয়োজন, সেগ্ীলও শারীর-সংস্থান ও শারীর-বৃত্ত সম্পার্কত জ্ঞানের 
উপর নির্ভরশীল । সঠিক পাষ্ট, কাজের ও জীবনযাপনের অবস্থার উন্নতি, 
অবসাদের বিরদ্ধে লড়াই করার ব্যবস্থা ইত্যাদর সঙ্গে জড়িত বহ প্রশ্ন শারীর- 
বৃত্তের অগ্রগাঁতর ভীত্ততে সমাধান করা গিয়াছে। শারীরিক ও মানাঁসক শ্রমকে 
উপযুস্তভাবে সংগঠিত করা এবং কাজ ও বিশ্রামের মধ্যে সবোৎকৃষ্ট পর্যায় ক্রমক 
সমন্বয় সাধনের জন্য শারীর-বৃত্তের গুরুত্ব অসীম । কাজের ধরণ এবং জীবদেহের 
উপর কাজের অবস্থার প্রভাব পুঙ্খান্পুঙ্খরূপে অনুশীলন দ্বারা শারীর-বৃত্ত- 
[বিদরা অবসাদ লাঘব কাঁরিয়া শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইতে সক্ষম হইয়াছেন। 


৩।/। শারীর-সতস্ভান ও শারীর-বতের অগ্রগতিতে রুশ 
বিজ্ঞানীদের আবদ্ান 


শারীর-সংস্থান ও শারীর-বৃত্তের অগ্রগতিতে রুশীয় বিজ্ঞানীরা বিরাট 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষত উচ্চস্তরের স্নায়়তন্তের ক্রিয়াকলাপ 
বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। অন্যতম শ্রেষ্ঠ 

রূশীয় বৈজ্ঞানক আই. এম. সেংচেনভ (১৮২৯ হইতে ১৯০৫) সর্বপ্রথম মানীসক 
বা তথাকাঁথত আত্মক কার্যকলাপের শারীর-ব্ত্ত ভীত্তক ব্যাখ্যা উপাস্থত করার 


ইহার কয়েক বংসর পরে আর একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আই. দি. পাভ্লভ্‌ 
মাঁস্তজ্কের উচ্চতর অংশের, অর্থাৎ গুরুমস্তিজ্কের উপারিভাগ বা কটেক্সের 
(00169% 01 ০61:60181] 10017015101016) অনুশীলন কাঁরয়া সন্দেহাতশতভাবে প্রমাণ 
করেন যে মানাঁসক প্রক্রিয়া হইল গুরুমাস্তচ্কের শারীর-বৃত্তক বা জোঁবক কার্য- 
কলাপ। 
করার পথ খুলিয়া দেয়; ফলে জীব-বিদ্যা ও চিকিৎসা "বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈপ্লাঁবক 
পাঁরবর্তন আসিয়াছে এবং মাক্সীয় বস্তুবাদী বা সঠিক বৈজ্ঞানক দৃম্টভাঁঙ্গকে 
শান্তশালী কাঁরতে এই গবেষণা িপুলভাবে সাহায্য করে। 

উচ্চস্তরের স্নায়ূতন্তের শারীর-বৃত্তক অনুশীলনের সার্থকতা স্মরণে 
রাখিয়াই মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে পাভ্লভ্‌ লাখয়াছিলেন, “শারীর-বাত্তক 
গ্রবেষণার বিরাট শান্তর জন্য আমরা সমগ্র জীবসন্তাকে জয় কাঁরয়াছ, আধাঁশক- 
ভাবে নয়-অখণ্ডভাবে। বিব-বিজ্ঞানের ভান্ডারে, সমগ্রভাবে মানূষের চন্তা- 
জগতে ইহা আবসংবাদীভাবে রুশীয় অবদান”। 

পাভ্লভ্‌ সব সময়ই দাবী কাঁরতেন যে বিজ্ঞানকে বাস্তব জীবন হইতে 
বাচ্ছল্ন করা চাঁলিবেনা- বিজ্ঞানকে জনসাধারণের সেবায় নিয়োগ কাঁরতে হইবে। 
আমাদের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম বোশিষ্ট্য হইল বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ 
সম্পাকতি প্রশ্নে উৎসাহ। উনাঁবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই রূশীয় বৈজ্ঞানিকরা 
রোগীর দেহে অপরের রন্ত দান (919০৫ (72175103107) ও 'নদ্রাকারক ওষধের 


৮ 


প্রয়োগ সংক্কান্ত '(বাভন্ন সমস্যার অনুশীলন কারয়াছলেন। আই. এম. সেংচেনভ- 
সব সময়ই ব্যবহারক জীবনের সাহত সং্লম্ট শারীর-বৃত্তের প্রশ্ন সম্পর্কে 
উৎসাহ ছিলেন। তান অবসাদ ও তাহার প্রাতিকার সম্পর্কে গবেষণা করেন 
এবং শ্রম সম্পাঁক্ত শারীর-বৃত্তের তান ছিলেন অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা। আই, পি. 
পাভ্লভ্‌ সব সময় তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিহ্কারকে বাস্তবে, বিশেষত চিাঁকংসার 
কাজে নিয়োগ করিতেন। 

খ্যাতনামা রুশীয় বিজ্ঞান এন. আই. পিরোগভ 05109£০৮; ১৮১০-১৮৮১) 
অস্ত্র-চাকংসার উন্নাতির জন্য ঠাণ্ডায় জমান শবদেহে অস্ব্রোপচার কাঁরিয়া 'বাভন্ন 
দেহযন্ত্র (0788105) ও কলার (৫598৪) মধ্যে পারস্পারক সম্পকেরি গবেষণা 
করিতেন। তাঁহার এই গবেষণার ফলে স্থানিক বা আণ্লিক (0:0098:9171091 
01 768101021 4১108609109) শারীর-সংস্থান নামে নৃতন এক বিজ্ঞানের সূত্রপাত 
হয়। 

বৈজ্ঞানক ভীত্ততে শারীরিক 
শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
রুশীয় শারীর-সংস্থানাবদ পি. এস. 
লেস্গাফউ-এর 0-০387910 প্রচুর 
অবদান আছে। প্রত্যেকাট দেহযন্ত্ের 
গঠন তাহার কার্যকলাপের 'ভাত্ততে 
অনুশীলন করিয়া শারীর-সংস্থান 
সম্পাঁকত গবেষণায় তান এক নৃতন 
পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। জাীব- 
দেহের গঠন ও জৈবিক ক্রিয়াকলাপ 
তাহার জীবন ধারণের অবস্থা ও 
দেহযন্তের উপর নর্ভরশীল- ইহাই 
ছল তাঁহার গবেষণার বিষয় বস্তু। 

শারীরিক শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশন- 
গুলি ঠিক এই দ্াম্টভঙ্গি হইতে 
বিচার করিয়া তিনি ব্যায়ামের এমন 
এক পদ্ধতি 'নর্ধারণ করেন যাহাতে 
জীবদেহের সর্বাধিক বিকাশ ঘাঁটিতে 
পারে। 

অন্যতম শ্রেষ্চ রুশ বিজ্ঞানী 
আই. আই. মেচানিকভ্‌ 0৮০(০1701- এন, আই. িরোগভ 
1০৬; ১৮৪৫-১৯১৬) রক্তের দেহ- 
সংরক্ষণশশীল গুণাবলী সম্পর্কে যে অনুশীলন করেন, তাহা হইতে পরে অনাক্ুম্যতা 
মা বা সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে প্রাতিরোধ শাস্ত সংক্রান্ত বিজ্ঞানের 

ভব হয়। 

সমস্ত শান্ত জনসাধারণের সেবায় নিয়োগ করেন। সেইজন্যই তাঁহারা একাঁদকে 
যেমন বিশিষ্ট জননেতা হইয়াছলেন, অন্যাদকে জার সরকারের উৎপীড়নও সহ্য 
করিতে হইয়াছল। 





সোবয়েত বিজ্ঞানের সাফল্য ঃ 
মহান অক্টোবব বিপ্পবেব পববতর্ট কালে শারীর-সংস্থান ও শারীব-বৃত্তের 
অভূতপূর্ব উন্নাত ঘটিতে থাকে। মানব দেহের জৈবতন্ল অনুশীলনের জন্য 
সোঁবষেত ইউনিযনে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রাতষ্ঠান ও ল্যাবরেটার স্থাঁপত 
হইয়াছে। পাভ্‌্লভ্‌ এবং তাঁহার অসংখ্য ছান্র ও অনুগামীর স্নায়ূতন্ত্, পাচন 
তন্র, বন্তসংবহনতন্ত ইত্যাঁদব অনুশীলন চালাইয়া নূতন নূতন যে-সব আবভ্কারের 
দবাবা বিজ্ঞানকে শক্তিশালনী কাঁবয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকগীল বর্তমানে চাকৎসা 
কার্যে ব্যবস্থত হইতেছে । বিশেষত উচ্চ স্তরের স্নায়ূতন্তের কার্যকলাপকে 
1ভাত্ত কাঁবিষা বিজ্ঞানীবা দীর্ঘস্থায়ী ঘুমের দ্বারা কোন কোন মানাঁসক ও স্নায়াবক 
ব্যাধিব চিকিৎসা কাবতে সক্ষম হইয়াছেন । 
কলাসমূহকে এক স্থান হইতে কাঁটয়া শবীরের অন্য স্থানে জোড়া লাগাইয়া 
(21018), এমনাঁক, এক জাঁবদেহেব একটি সমগ্র দেহযন্ত (01880) অন্য জশীব- 
দেহে জোড়া লাগাইযা অপূর্ব সাফল্য লাভ করা গিষাছে। একজন 
সোবিষেত বিজ্ঞানী একা প্রাণীর হতীপণ্ডকে অন্য এক প্রাণীব দেহে দ্বিতীয় 
হৃৎীপণ্ড 'হসাবে এমনভাবে জোড়া লাগাইতে পাঁরয়াছেন যাহাতে এই "দ্বিতীয় 
হৃতাপণ্ডাটি তাহাব নূতন স্থানে স্বাভাবিকভাবেই সঙ্কাঁচিত হইযা বন্ত 'নজ্কাঁশত 
কাঁবিযাছে। সোবষেত বিজ্ঞানী ভি 'ি 
ফিলাটভ্‌ ক্ষত শুখাইবার উদ্দেশ্যে 
কলা জোড়া লাগাইবার কাজে 
(8191/175 01 09$899) বিপুল 
সাফল্য লাভ কাঁবযাছেন। চর্মের 
পাস” কিংবা ক্ষষ রোগেব মত 
বিষান্ত বোগে মৃতদেহেব চামড়া 
কাটিযা বোগীব দেহে জোড়া 
লাগাইযা তিনি সাফল্যের সাঁহত 
চিকিৎসা কাঁবতেছেন। দেখা 
গিয়াছে যে মৃত্যুর বেশ কিছুক্ষণ 
পব পর্যন্ত চর্মে অন্যান্য দেহ- 
থাকে এবং চর্ম সাকুয়ও থাকে। 
মৃতদেহেব চর্ম রোগীদেহের যে 
অংশে জোড়া লাগান হয়, তাহার 
চতুস্পার্্বস্থ কলাসমূহকে এবং 
অন্যান্য দেহযন্ত্রকেও সক্রিয় কাঁরয়া 
তোলে এবং রোগ বাঁজাণুর 
বিরুদ্ধে তাহাদের প্রাতিবোধ ক্ষমতা 
বাড়াইতে সাহায্য করে। ইহাবই 
ভি পি ফিলাটভ ফলে ক্ষত শযকাইয়া যায়, বোগী 
আরোগ্য লাভ করে। ক্যান্সাব ও 
অন্যান্য ব্যাধর অনুশীলনেও 
সোবযেত বিজ্ঞান প্রচুব সাফল্য অর্জন কাঁরয়াছে। 
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১। জৈবতন্ত্র এক্ত অখণ্ড সুসংব্ধ ব্যবস্থা 
৪1 জব বস্তর গর্ন ও রাসায়নিক উপাদান 


প্রাণীদেহের কোষের গঠন £ 

মানব ও প্রাণীদেহ কোষসমূহের দ্বারা গাঁঠিত। প্রতিটি কোষ অনুবীক্ষণ যল্লে 
দৃশ্যমান এক একটি যন্ত্র; ইহারই মধ্যে জৈবিক ক্রিয়া-কলাপ চাঁলিয়া থাকে। প্রত্যেক 
কোষের নাদর্ট ধরণের জৌবক কার্যকলাপ আছে। অনুবীক্ষণের সাহায্যে 
পরণক্ষা কালে দেখা যাইবে যে মানব ও জীব দেহের কোষগযীলর আকাঁতি, আকার 
ও গঠনে প্রচুর তারতম্য আছে। তাহা সত্বেও সমস্ত কোষের মধ্যে কতকগ্দাল 
সাধারণ চরিব্র লক্ষ্য করাও কঠিন নয় (১নং চিন্র)। প্রত্যেক কোষের মধ্যে 
জীবোপাদান (01091019977) ও নউীক্ুয়াস দেখা যায়। জাঁবোপাদান একটি 


অর্ধতরল পদার্থ; ইহা দ্বারাই কোষের __ 
আঁধকাংশ গাঠিত হয়। ইহার বাহরাংশে একাটি 
পাতলা ঝল্লীর (0910072179) মত ঘন-সংবদ্ধ এ 
আবরণ আছে; তাহাকে বলা হয় কোষ-প্রাচরা ্ নং রঃ ন্‌ 
(০9]] 17010018119) । নিউক্রয়াসাট জীবো- 9৮১: 
পাদানের মধ্যে সাশ্নবিষ্ট থাকে । ইহার গঠন ২৯ 
ভিন্ন ধরণের এবং চতুঃপাশ্বস্থ জীবোপাদান ৃ 
হইতে একটি আবরণী দ্বারা 'বাচ্ছন্ন। | 
স্কায়া বহ বৎসরের গবেষণা দ্বারা প্রমাণ 

্ পদার্থের গঠন সব ৯নং চিন্র--জীব-কোষ 
সময় কোষযুন্ত নাও হইতে পারে। কোষহবীন 1. জীবোপাদান ; 2. নিউক্লিয়াস 
জীবন্ত পদার্থেও জৈবিক ক্রিয়াকলাপ চলিয়া 
থাকে এবং কতকগ্লি বিশেষ অবস্থায় ইহাদের 
মধ্যে কোষ গঠন দেখা যায়। 


জৌবিক পদার্থের রাসায়ানক উপাদান £ 

জৌবক পদার্থের রাসায়ানক উপাদান অনুশীলন কাঁরয়া দূইাঁট গুরত্বপূর্ণ 
সিদ্ধান্তে পেশছান যায় 8 

প্রথমত যে-সমস্ত পদার্থ দিয়া জৈবিক উপাদান গাঁঠত, সেগুলি হইল-- 
কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাটদ্রোজেন, সালফার, ফস্ফরাসূ, ক্লোরিণ, 
পটাসিয়াম, সোভিয়াম, ক্যালসিয়াম, লৌহ এবং অন্যান্য এমন সব বস্তু যাহা অজৈব 
যৌগিক পদারথেরিও উপাদান। জৈবিক পদার্থের মধ্যে এমন কোন বিশেষ বস্তু 
নাই যাহা অজৈব প্রকীতির মধ্যে দেখা যায় না। 

দ্বিতীয়ত, যে-সব রাসায়ানক যৌগিক পদার্থ জৈব পদার্থের বিশেষত্ব, 





১৯. 


তাহাদের উপাদান অতীব জটিল এবং পেগুলি অজৈব প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায় না। 
যে-সব যৌগিক পদার্থ শুধু জীবদেহের মধ্যেই পাওয়া যায়, এবং যেগুিকে জৈব 
(0758171০) আখ্যা দেওয়া হয়, তাহার আঁধকাংশই প্রধানত 'তিনাঁট ভাগে 'বিভন্ত; 
যথা, প্রোটিন, স্নেহ বা চর্বি এবং শর্করা। 


প্রোটিন ঃ 

পাঁরচিত সমস্ত রাসায়ানক যৌগিক পদার্থের মধ্যে প্রোটিনের চারন্র সর্বাপেক্ষা 
জঁটল। জৈব পদার্থের প্রধান উপাদান হইল প্রোটিন। ডিমের এ্যালবিউমেন 
(সাদা অংশ) এবং ময়দার গ্লাটেন্‌ (চটচটে অংশ) হইল প্রোটিন। 

প্রোটনের প্রয়োজনীয় উপাদান হইতেছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, 
সালফার ও নাইক্রোজেন; ইহা ছাড়া কতকগাল প্রোটিনে ফসফরাস এবং ছু 
কিছ; অন্যান্য পদার্থও পাওয়া ঘায়। 

অন্যান্য যৌগিক পদার্থের তুলনায় প্রোটিনের অণগুল খুব বড়; এক একটি 
প্রোটনের অণু শত শত পরমাণু দ্বারা গাঁঠিত। প্রোটন সম্পূর্ণ দ্রবণীয় নয়। 
প্রকৃত দ্রবে পদার্থাট বিশ্লিষ্ট হইয়া অণুগুলি "বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; কিন্তু 
প্রোটিন-দ্রবে এক একটি কণায় একগাদা অণু বর্তমান থাকে ৫ ৬1016 8০0 
01 170916011199)। 

প্রোটনেব একটি গুরুত্বপূর্ণ চার্র হইল স্থাতিশশীলতার অভাব (10508011115)। 
ইহারা সহজেই রূপান্তারত হয়; যেমন, গরম কারলে অথবা এ্যাসিড বা অন্য কোন 
বস্তুর প্রাক্রিয়ায় প্রোটিন দানা বাঁধিয়া যায়। 


স্নেহ বা চার্ব (194) : 

স্নেহ জাতীয় পদার্থের উপাদান মাত্র িনাঁট-_কার্বন, হাইড্রোজেন ও 
আক্সজেন। স্নেহ পদার্থের অণ্গ্ীল প্রোটিনের অণু হইতে অনেক ছোট। অবশ্য 
ইহার অণুও বহু পরমাণু দ্বারা গাঁঠিত। মানব দেহের জৈবতন্তে সাধারণত 
যে-সব অণু থাকে, তাহাতে পরমাণুর সংখ্যা হইল ১৫০। 

স্নেহ পদার্থ জলে দ্ুবণীয় নয়। যে-কোন ধরণের সামান্য পারমাণ স্নেহ 
পদার্থ এক টেস্ট-টিউব জলে কিংবা সামান্য সোডার জলে নাঁড়লে উহা ভাঁঙ্গয়া 
এমন কতকগঁল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভন্ত হইয়া যায় যাহা খাল চোখে দেখা 
অসম্ভব। স্নেহজাত কোন পদার্থ এইভাবে ভাঁঙ্গয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে িভন্ত 
হইলে তাহাকে বলা হয় মিশ্র স্নেহ (9 60015107)। যেমন দুধ। দুধে 
স্নেহ পদার্থের ক্ষ্রু ক্ষুদ্র অংশগ্ঁল শুধ্‌ অনুবীক্ষণের সাহায্যেই দেখা সম্ভব । 

জীঁব-কোষগুঁল অনৃবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা কাঁরলে প্রায়ই তাহাদের মধ্যে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নেহ-পদার্থের অংশ দেখা যাইবে (অবশ্য অন্যান্য পদার্থ হইতে স্নেহ 
পদার্থকে পৃথক করার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন)। কোষস্থ স্নেহ পদাথেরি 
আঁধকাংশই প্রোটিনের সাঁহত রাসায়ানক যৌগিক পদার্থরূপে বিরাজ করার জন্য 
অনূবীক্ষণে দেখা যায় না। 

স্নেহ পদার্থ ব্যতীত িপিভ্‌ ৫114০) নামে আর একটি পদার্থ কোষের 
গঠন ও কার্যকলাপে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। এই লিপিড্গুলি কোষের 
বাহরাবরণ গঠনে অংশ নেয়। তাহা ছাড়া ইহারা কোষ মধ্যস্থ প্রোটিনের সাঁহত 
যৌগিক অবস্থাতেও অবস্থান করে। 


স্‌ 


শকরা (09170018016 ) £ 

বাভন্ন ধরণের চিনি (যেমন আঙুর, আখ বা দুধের চান, ল্যাকটোজ), শ্বেত- 
সার (92701)), উাদ্ভদের সেল্‌লোজ ইত্যাঁদ শর্করার অন্তভুস্তি। 

স্নেহ-পদার্থের মত শর্করাও কার্বন, হাইড্রোজেন এবং আঁক্সজেন দ্বারা গঠিত। 
আঁক্সজেনে যত-সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে, এক একাঁট শর্করার অণুতে 
াকে সাধারণত তাহার দ্বিগুণ। অর্থাৎ এক অণু জলে (3১0) এই উপাদান- 
গুলি যে হারে পাওয়া যায়, শর্করাতেও সেই হারে পাওয়া যাইবে । উদাহরণস্বরূপ 
বলা যাইতে পারে যে রন্তে যে গ্লুকোজ পাওয়া যায়, তাহার রাসায়নিক উপাদান 
হইল 067120% এই ভাবেই কার্বোহাইড্রোটের নামকরণ হইয়াছে। 

শর্করাগ্লি হয় কোষ মধ্যস্থ প্রোটিনের সঙ্গে যৌগিকরূপে (০০011000010) 
অবস্থান করে, অথবা ক্ষ্রু ক্ষুদ্র জৈব-শ্বেতসার (901)21 5041০1) বা গ্লাইকো- 
জেনের রূপ লইয়া বিশেষ ধরণের জীবোপাদানের অন্তভুক্তি হয়। 


প্রাণ ও ডীদ্ভদ কোষ £ 

উীদ্ভদ বিদ্যার জ্ঞান হইতে আমরা জানতে পার যে উীদ্ভদ কোষেরও 
জশীবোপাদান বা নিউক্লিয়াস আছে। প্রাণীকোষ হইতে ইহাদের পার্থক্য হইতেছে 
এই যে ীর্ভদ-কোষের বাঁহর্ভাগে সেল;লোজ জাতীয় শর্করা গাঠত একাঁট অত্যন্ত 
নিবিড় আবরণ থাকে । ইহা ছাড়া উীদ্ভদ কোষের বাঁদ্ধর সময় তাহার জশীবো- 
পাদানে কোষ-রসে পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁক ড৪০০1০) দেখা যায়। এই ক্ষুদ্র 





২নং চিত্র উদ্ভিদ কোষের তিনটি ক্রামক স্তর 1. নিউাক্রয়াস; 2. জশীবোপাদান; 3. ভ্যাকউল 
বা ফাঁক; 4. সেললোজের বিল্লশ; 5. সার্মাহত কোষের বিল্ল 


ফাঁকগুি ব্লমে আকারে বড় হইয়া জবোপাদান হইতেও অধিকতর স্থান অধিকার 

করে (২নং চিন্ত)। প্রাণী-কোষে এই ধরণের কোন কোষ-রস পাওয়া যায় না। 
ক্লোরোফিল ও সূর্যরশ্মির শন্তির সাহায্যে সবুজ উীদ্ভদের কোষগ্াঁল কার্বন 

ডাই-অক্সাইড- এবং জল হইতে কতকগনীল জাঁটল জৈব যোঁগক পদার্থ সূষ্টি 


৯১৩ 


করে। এই ব্যাপারে প্রাণী-কোষের সাঁহত উীদ্ভদ কোষের প্রচুর পার্থক্য আছে; 
প্রাণী-কোষ অজৈব যৌগিক পদার্থ হইতে জৈব যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি কারতে পারে 
না; ইহাদের প্রযোজন প্রোটিন, স্নেহ-পদার্থ ও শকরা। 


৫/ কোষ ও তাহার চতুষস্পাখস্ঘ মাধ্যমের অত্যে পদারেরি 
বিনিময় বা বিপাক (7751081991157) 


বিপাক বা মেটাবলিজম্‌ 2 

প্রত্যেকটি কোষ তাহার চতুপাশ্বস্থ মাধ্যম হইতে প্রয়োজনীয় পুম্টর উপাদান 
পাইয়া থাকে । এই প্াম্ট-পদার্থগঞ্ীল কোষের মধ্যে পারবার্তত হইয়া অবশোষত 
হইয়া থাকে ১9:৪৫) অর্থৎ জীবন্ত কোষের উপাদানে পাঁরণত হয়। এই 
গঠন-প্রীক্রয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত উপাদানগুল প্রীতাঁনয়তই আংশিকভাবে ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং আঁক্সজেন ঘাঁটত রাসায়ানিক প্রক্রিয়ার (০%1081107) 
প্রভাবাধীন হইয়া থাকে । ফলে কার্বন-ডাইঅক্সাইড সহ এমন কতকগুলি পদার্থের 
সাঁম্ট হয় যাহা কোষের উপারিভাগে নিঃসৃত হইয়া যায়। 

এইভাবে কোষ ও তাহার চতুস্পাশ্বস্থ মাধ্যমের মধ্যে পদাথের অবিরাম ও 
নরবাচ্ছল্ল আদান প্রদান চাঁলয়া থাকে। বিপাক বা মেটাবালজম্‌ বন্ধ হইলে 
জীবনের অবসান ঘটে। কৌোষহীন জৈব পদার্থের মধ্যেও মেটাবাঁলজম চলে। 

জীবনের অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণ হইল উত্তেজনা-প্রবণতা বা উত্তেজনায় 
সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা- অর্থাৎ, চতুস্পাশ্বস্থ মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের যে-সকল পাঁরি- 
বর্তন ঘটে, তাহাতে প্রাতীক্রয়া সুন্টি করার ক্ষমতা । 

উত্তেজনার ফলে কোষের মধ্যে যে সাক্ুয়ভাব ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, 'বাভন্ন 
ধরণের কোষে তাহার প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন । 

[বিপাক বা মেটাবালজম্‌ বন্ধ হইলে জীবনের অন্যান্য লক্ষণের মত উত্তেজনা- 
প্রবণতারও অবসান ঘটে । 


প্রোটিনের কাজ £ 

যে সকল বস্তু দিয়া জৈব পদার্থ গঠিত, তাহার মধ্যে প্রোটিন সর্বাপেক্ষা 
জটিল এবং কম স্থিতিশীল । 

প্রোটিনের ক্ষদ্রু ক্ষুদ্র কণাগুলির আঁবরাম রাসায়ানক পাঁরবর্তনই বিপাক 
তথা জীবনের 'ভাত্ত। অজৈব প্রকাতিতে পদার্থগুলর রাসায়ানক পাঁরবর্তন 
ঘাঁটলে তাহাদের আস্তত্ব লোপ পায়; আঁক্সজেন ঘটত লৌহ আর লৌহ থাকে না, 
মারচায় রুপান্তরিত হয়। কন্তু প্রোটিনের ক্ষেত্রে বিপাকের সময় যে রাসায়নিক 
পাঁরবর্তন ঘটে, তাহা উহার আঁস্তত্বের জন্যই প্রয়োজন। 'ববপাক না হইলে 
প্রোটন পাঁচয়া যায় বা নম্ট হয়__অর্থাৎ তাহার আস্তত্বের অবসান ঘটে। 

এঙ্গেলস বাঁলয়াছেন, “জীবন হইল প্রোটিন-কণাসমূহের অবস্থান-পদ্ধাত 
যাহার জন্য একান্ত প্রয়োজন হইল প্রোটিন-কণাগুির ও তাহাদের চতুস্পাশ্বস্থ 
বাঁহজগিতের মধ্যে পদার্থের 'বানময় ; এই 'বানময় বন্ধ হইলে জীবনেরও অবসান 
ঘটে, এবং ফলে, প্রোটিন-কণাগীলর পচন হইয়া থাকে ।” 


৯৪ 


৬। কোষের প্রজনন বা বংশবরজি (7519100101917) 


নূতন কোষের উৎপাত্ত ঃ 

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগেই জানা যায় যে কোষগনুলি বিভন্ত হইয়া বংশবৃদ্ধি 
করে। প্রথমে নিউক্রিয়াসটি সমাদ্বখান্ডত হয়, পরে ভাগ হয় জীবোপাদান; এই- 
ভাবে একটি কোষ হইতে দুইটি কোষের উৎপাত্ত হইয়া থাকে। বিশদ অনুশীলন 
দ্বারা দেখা গিয়াছে যে বিরল ব্যাতক্রম ব্যতীত কোষ বিভাগ একটি আঁত জাটল 
পদ্ধাত এবং ইহার সাঁহত জীবোপাদান ও বিশেষত 'নউক্লিয়াসের পাঁরবর্তন 
ঘাঁটয়া থাকে। 

কিছুকাল পূর্বেও কোষ বিভাগের এই পদ্ধৃতই কোষের প্রজনন বা বংশবৃদ্ধির 
একমাত্র পল্থা হিসাবে গণ্য করা হইত। কিন্তু লেপোশিনসকায়া প্রমাণ করিয়াছেন 
যেকোন কোন অবস্থায় কোষহঈন জৈব পদার্থেও কোষের জল্ম হয়। 


কলা প্রজনন করানর পদ্ধাত (08516 01 (55005) £ 

কোন প্ক্টকর মাধ্যমে জৈব পদার্থের বৃদ্ধি করাইয়া কোষ প্রজনন লক্ষ্য করা 
খুবই সহজ। সাধারণত কোন দেহযন্তের অনাধক এক বর্গ মিলিমিটার পরিমাপের 
একাঁট পাতলা টুকরা কাটিয়া লইয়া এক বিন্দু রন্তরসে (0195178) অথবা ভ্রূণের 
কলা হইতে গৃহীত (যেমন মুরগীর ডিমে বর্ধনশীল ভ্রুণের কলা) এক বিন্দু 
তরল পদার্থে ডুবাইয়া রাখা হয়। 

উপযযস্ত পাঁরবেশে প্যাম্টকর মাধ্যমে ডুবানো এই “কালচারে” জীবনের সমস্ত 
লক্ষণ দেখা যাইবে । পুষ্টিকর পদার্থ গ্রহণ কাঁরয়া “কালচারটি” বিপাকের 
আবর্জনা পাঁরত্যাগ করিবে । এই অবস্থায় অনুবাঁক্ষণের সাহায্যে কোষের প্রজনন 
ও সমস্ত কলাটির বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। যথা সময়ে পুন্টিকর মাধ্যমে পাঁরবর্তন 
কারয়া 'কালচারাট' বহদন পযন্তি সংরক্ষণ করা সম্ভব । মাঝে মাঝে এই বর্ধমান 
কালচারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ কাঁটয়া নূতন পুষ্টকর মাধ্যমে ডুবাইয়া রাখলে 
ইহাকে বহু বৎসর পরক্ত সংরক্ষণ করা যায়। এইভাবে বারবার চারাইয়া (0:815- 
0191118) বিজ্ঞানীরা ১৯১২ সালে একটি মুরগীর ভ্রুণ হইতে সংগৃহীত 
হৃংপশ্ডের অংশকে আজও পর্যন্ত জীবন্ত রাখিতে পাঁরিয়াছেন। 

কলার “কালচার, বা বংশবৃদ্ধি করার এই পদ্ধাত ব্যবহার করিয়া সোবিয়েত 
বিজ্ঞানীরা বহু গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব সমস্যা লইয়া কাজ কারতেছেন। আহত 
হওয়ার পর কলাগুল ি করিয়া পুনজারাঁবত হয় এবং কোন্‌ অবস্থায় ক্ষতগীল 
দ্রুত শুখাইতে পারে সে-অনুশীলনে তাঁহারা বিশেষ সাফলা অর্জন কারিয়াছেন। 
ম্যাঁলগন্যান্ট টিউমার, বিশেষত ক্যাশ্সার জাতীয় টিউমারের উৎপাত্ত সম্পর্কে 
সোবিয়েত বিজ্ঞানীদের গবেষণা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট তাৎপর্ষপূর্ণ। 

কোষহীন জৈব পদার্থে কোষের উৎপান্ত সম্পাঁক্তি গবেষণায় লেপোঁশিনসকায়া 
কলা বা টিস্য-কালচার পদ্ধাতি গ্রহণ করেন। টাটকা জলের গুল্ম খলে ভালভাবে 
পাঁষয়া তান কোষহশীন জৈব পদার্থ সংগ্রহ করেন এবং এ-াহীলকে প্দাষ্টকর 
মাধ্যমে ডুবাইয়া রাখেন। এই অবস্থায় অনুবীক্ষণের সাহায্যে তিনি কতকগ্যাল 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্পষ্ট দাগ লক্ষ্য করেন যেগুলি পরে ক্রমশ বড় হইয়া কতকগুলি দানায় 
পাঁরণত হয়। লেপেশিনসকায়া এগাঁলর আলোকাচন্র্ও গ্রহণ করেন। এই দানা- 
গুল আরও বড়/হইয়া স্ানার্ট জীবোপাদান ও 'নিউক্লিয়াসয,ন্ত কোষে পাঁরণত 


৯১ 


হয় এবং সত্গে সঙ্গে এইসব কোষ গাঁতিশীল হইয়া বারবার সমদ্বিখাণ্ডিত হইতে 
থাকে। 


কোষের গঠন প্রণালী আবিচ্কারের গরাত্বে £ 


কলা বা টিস্যু প্রজনন পদ্ধাতি আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান সাফল্য । 
ইহার ফলে মৃত কোষের পাঁরিবর্তে জীবন্ত কোষ অনুশীলন করা এবং তাহাদের 
উৎপান্ত ও বৃদ্ধি অনুধাবন করা সম্ভব হইয়াছে । তাহা ছাড়া অনুবীক্ষণের 
সাহায্যে গবেষণার গুরদত্বও ইহাতে প্রচুর বাঁড়য়া গিয়াছে। ১৮৫৮ সালে এত্গেলস 
বালয়াছলেন যে শারীর-বৃত্তের অগ্রর্গাতিতে অনুবাক্ষণ যন্ত্র চুড়ান্ত অংশ গ্রহণ 
করয়াছে। তানি মার্কসকে 'লাখয়াছিলেন, “শারীর-বৃত্তে যে বিপ্লব ঘাঁটয়াছে 
তাহার প্রধান কথা হইল......কোষের আঁবন্কার।” ইহার প্রায় 'তারশ বংসর 
পরে এঙ্গেলস আবার জীবদেহের কোষ গঠনের আবিজ্কারকে এক বিরাট তাৎপর্য- 
পূর্ণ ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করিয়া লেখেন, “এই আঁবিজ্কারের ফলেই প্রকৃতির জৈব 
পদার্থগালর অনুশীলন দঢ় 'ভীত্তর উপর প্রাতিষ্ঠিত হইল......জীবসন্তার উৎপাঁত্ত, 
বাদ্ধ ও গঠন রহস্যের উপর প্রহেলিকার আবরণ দুর হইল ।” অনুবীক্ষণ যন্দের 
সাহায্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার র্ূমবর্ধমান সাফল্য এঙ্গেলস-এর এ উীন্তকে সমর্থন 
করে। 


বার্ধষ্; ভুণের কোষগযলির প্রজনন £ 

পাঁরপন্ধ (০1001559) ডিম্ব-কোষের বিভাগ হইতেই ভ্রূণের উৎপাত্ত সুরু 
হয়। 'বভন্ত এই কোষ দুইটি আবার সম দুইভাগে ভাগ হইয়া যায়। এইভাবে 
কোষগুি বারবার বিভন্ত হয় এবং তাহাদের সংখ্যাও আঁবরাম বাঁড়তে থাকে। 

কোষহীন জৈব পদার্থ হইতেও বার্ধষু ভ্রণকোষগুলির বংশবাদ্ধ বা 
প্রজনন হইয়া থাকে। অনুবণক্ষণের সাহায্যে দেখা যায় যে ডিমের কুসৃমের 
(/০1%) মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা (9018 81০6919) সৃষ্ট হয় এবং এইগাঁল ক্লমশ 
কোষের আকার লইতে থাকে। 

ভ্রণের বাঁদ্ধর শুরুতে 'নারন্ট এক রকমের কোষ দেখা যায়। শীঘ্রই 
ইহার বাহরাবরণের কোষগুঁলি অন্তস্থ কোষসমূহ হইতে পৃথক চাঁরন্র লইতে 
থাকে। ক্রমে উপরের ও ভিতরের আবরণের মধ্যে পৃথক ধরণের আর একাঁট 
তৃতীয় বা মধ্যম স্তরের আবির্ভাব হয়। এই প্রাথামক জাবানু-স্তরগ্াল 
হইতেই দেহের 'বাভন্ন যন্তের সূত্রপাত হইয়া থাকে। 


কলার উপাত্ত £ 


বাভন্ন ধরণের কোষগাঁলর পার্থক্য ব্মশ বাড়তে থাকে। ইহাদের গঠনের 
তারতম্য নিজ নিজ শারীর-বৃত্তিক প্রকার ভেদের উপর নির্ভরশীল হইয়া ক্রমশ 
বাড়তে ও স্বানাদন্ট রূপ লইতে থাকে । মূল তিনটি জীবানু-স্তরের পাঁরবর্তে 
বাভন্ন ধরণের কোষ-সমাম্টর উৎপাঁত্ত হয়, এবং সেগুলি হইতে সাঁজ্ট হয় 
সুনীরন্ট জৈব-ক্রিয়া-সম্পন্ন 'বাভন্ন দেহযন্ত্। ভিন্ন ভিন্ন এই কোষ সমষ্টি 
এবং কোষগীলর অন্তর্বত-স্থান-পৃরণকারশ কোষহণীন পদার্থকে কলা বা টিস্যু 
বলা হয়। 


৯৬ 


1৭1 কলার গান প্রধান বিভাগ 


কলাগল প্রধানত চাঁরভাগে 'বভন্ত; যথা, আবরাঁণক কলা (52010051191 
(15506), সংযোজক কলা (00150161155), পোঁশক কলা (1৬1500191 
(15516) এবং স্নায়াবক কলা 0০1৬905 0155016)1 
আবরাঁণক কলা (07216701191 (15516) £ 

আবরাঁণক কলা শরীরের বাহরের ও ভিতরের 
সমস্ত অংশকে ঢাঁকয়া রাখে €(৩নং চিন্র)। 
আবরণিক কলা দ্বারা গাঁঠিত চর্মের বাঁহরের 
[নক ও অন্যান্য প্রভাব হইতে রক্ষা কাঁবয়া থাকে। 
চ্মের আবরাঁণক কলা কয়েকাঁট কোষ-স্তর দ্বারা 
গঠিত। 

উদর ও বক্ষ গহ্বর এবং সমস্ত আভ্যন্তরীণ 
দেহযন্তের (যেমন পাকস্থলী, বৃক্ধ ইত্যাদ) বাহ- 
রাংশ আবরাঁণক কলার একটি মান্র স্তবে ঢাকা 
থাকে । মুখ্খাববর, শবাসনালী, গ্রাসনাল+, পাক- 
স্থলী, অন্ত এবং অন্যান্য দেহযল্ত্র যে শ্লেম্মা- 
বিল্লী দয়া ঢাকা থাকে, তাহাও আবরাঁণক কলা 
দবাবা গাঠিত। এই কিল্লীর কোন কোন কোষ 
হইতে শ্লেম্মার উৎপাত্ত ও ক্ষরণ হইয়া থাকে। যে 
সকল কোষের প্রধান কাজ 'বাঁভন্ন পদার্থের ক্ষরণ, 
তাহাদিগকে বলা হয় গ্রান্খিকোষ। এই ধরণের 
কোষ সম্াম্ট হইতে 'বাঁশম্ট এক প্রকার রস সাষ্টি- 





ং (4 
কারণ গ্রল্থির উৎপা্ত হয এবং এই রস গ্রা্থ হইতে 5 নে টি 
এ চির , (8) বহু স্তব 
ক্ষুদ্র একটি নল বা 'ডাকট্‌' মারফৎ নিঃসৃত হইয়া বিশিষ্ট আববাঁণক কলা 


থাকে (৪ নং চিন)। 


আববাঁণক কলাব কোষ সমূহের একটি বিশেষ 
চাবন্ত হইল এই যে ইহারা পরস্পরের সাঁহত 
পাশাপাঁশ ঘন-সন্লিবিষ্ট হইয়া অবস্থান করে। 
কোষগুলির অন্তবর্তী স্থানে জীবোপাদানে 
গাঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল থাকার ফলে ইহাদের 
ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও 'নাবড় পারস্পারিক 
সংযোগ থাকে। 
৪নং চিত্র একটি সাধাবণ গ্রন্থ সংযোজক কলা £ 
1. গ্রার্থ-কোষ; 2. বস নিঃসরণের. মধ্য জীবানু-স্তর দ্বারা গঠিত সংযোজক 
ডাকট্‌ বা নালা বা ধারক কলা শরীরের প্রায় সমস্ত যন্পের গঠনে 
অংশ গ্রহণ করে। 
চর্মে যে সংযোজক কলার স্তর আছে তাহা হইতেই ইহার 'স্থাতি-স্থাপক- 
তার সাঁম্ট হয়। চর্মের নীচে এই অংশেই চার্ব বা স্নেহ-পদার্থ জমা হয়। 
যে পেশী-কণ্ডরা (৫5000) এবং আঁস্থ-বন্ধনীগুলি 0.12971001) নর- 





৯৭ 


কঙকালের অস্থসমূহকে পরস্পরের সাহত যুন্ত করিয়া রাখে, সেগঁলও সংযোজক 
কলা দ্বারা গাঠত। তরুণাস্থি (68161296) এবং আঁস্থও আসলে পাঁরবার্তত 
চরিঘ্রের সংযোজক কলা । 

সংযোজক কলার কোষগুঁলি পরস্পরের সাঁহত সংযনন্ত নয়; যে আন্তঃকোষ 
পদার্থের দ্বারা কলার অধিকাংশ উপাদান গঠিত, সংযোজক কলার কোষগাঁল 
তাহাতেই সাল্ীবস্ট থাকে নং চিন্ন)। 





&নং চিন্র-_সংযোজক কলা 
(4) তন্তু জাতীয় কলা; 08) কণ্ডোবার কলা; 1. কোষ; 2. আন্তঃকোষ পদার্থ 

পৈশিক কলা £ 

পোশিক কলার উৎপাঁত্ত সংযোজক কলার সাঁহত 'নাবড় সম্পকর্যুস্ত। পোঁশক 
কলা সম্পূর্ণর্‌্পে মধ্য-স্তর দ্বারা গাঁত। 

পোশিক কলা যে-কোন ধরণের উত্তেজনায় (তাঁড়ং, অম্ল বা এ্যাঁসড, আঘাত 
ইত্যাদ) আকারে ছোট বা সঙ্কুচিত হইয়া প্রাতীক্রিয়া সৃষ্টি করে। সঙ্কুচিত 
হওয়ার এই ক্ষমতা বা সঙ্কোচন শান্ত পৌঁশক কলার বোশিষ্ট। 

সমগ্র দৌহক ওজনের এক তৃতঈয়াংশেরও বোৌশ পোঁশক কলার দ্বারা পূর্ণ 
হয়। শুধু কঙ্কালের পেশী নয়, পাকস্থলী, অন্ত, মূত্রাশয় প্রভীতি দেহমধ্যস্থ 
যল্তও পৈশিক কলা দ্বারা গঁঠিত। 

আভ্যন্তরশণ দেহযল্্রগ্টীলর পেশীসমূহকে বলা হয় মসৃণ পেশশ (511000) 
[0050195)। ইহাদের কোষগ্ীল অত্যন্ত দর্ঘায়ত ধরণের (৬নং িন্)। ইহারা 
দৈর্ঘোে অনাধক ০.১ বা ০.২ 'মালামটার, কিন্তু প্রস্থে মাত্র কয়েক মাইকোণ (১ 









্ গ 
শাল দু ভিত সি নিস রক 
টিটি ৮৩ হি প্র টি রি স্পা - কাটেনি ০০ ৬৬৬৪ টি] 
পপ ভন ০৩ ই দ রি মি সি রা চস রর 
্ সপ রা . 


শুতে এহ ১৮৩ এন সর 
পপর রে এ নি পানি ০০১ ০ 


৬নং চন্র-মস্‌ণ পৈশীক কলা 


মাইক্রোণ-১ াঁলামিটারের এক সহম্রাংশ)। কোষগ্ীলর মধ্যে লম্বালাম্ব ভাবে 
আত সূক্ষম সব তন্তু থাকে; এইগ্ীলকে বলা হয় রা (01115) বা 
পেশী-সূত্। উত্তোজত হইলে এই তন্তুগুলি ধারে ধীরে র ছোট হইয়া আসে 
এবং সেই অবস্থায় সমগ্র কোষাটিও সঙ্কুচিত হয়। 





৯৮ 


মসৃণ পেশীর তুলনায় ক্কালের পেশীগুলির গঠন আত জাঁটল; ইহাদের 
উত্তেজনা-প্রবণতাও অনেক বেশী এবং ইহারা দ্ুততর সঙ্কুচিত হয়। 


স্নায়বিক কলা £ 

সনায়াবক কলার গঠন হয় বাঁহঃস্তবকের দ্বারা । ইহার প্রধান চারন্র হইল 
উত্তেজনা পাঁরচালনা করা । 

আঁধকাংশ স্নায়কোষের ডেনভ্রাইট (4671০) নামে শাখা-প্রশাখায্ন্ত 
কয়েকাঁট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং এ্যাকসন (25099) নামে একাঁট দীর্ঘ উদ্গাত অংশ আছে। 
উদ্গত অংশগ্ুলি সহ স্নায়কোষাঁটকে শনউরন" 0০:০7) বলা হয় (এনং চিন্র)। 


১ 






৭নং চিন্র- একটি 'নউরন 
*. স্নায়কোষের কান্ড; 2. নিউ ক্রয়াস; 3. শাখা-প্রশাখার উদ্গত অংশ (ডেনভ্রাইট)) 
4. এ্যাক্সন বা নউরাইট; 5. আবরণ- আবরণ সহ এ্যাক্সনই স্নায়ূতল্তু গঠন করে; 
6. এ্যাক্সনের শাখায়িত প্রান্ত 


একটি আবরণে ঢাকা দীর্ঘ উদ্গত অংশগুলিকে বলে স্নায়-রজ্জ বা স্নায়-তন্তু 
€051৬০ 19795) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছে আবদ্ধ এই স্নায়ুঃ-তন্তুগ্াল এক একটি 
স্নায় তৈয়ারী করে। 


কলার বৈশিষ্ট্য অজন £ 

মানব দেহে অসংখ্য ধরণের কলা বর্তমান। প্রাথামক কলাগুঁল তাহাদের 
দীর্ঘস্থায়ী ও জটিল বাদ্ধর পথে বাশষ্ট চারন্র অন করে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক 
জীবদেহের বিভিন্ন কলায় রূপান্তারত হয়। ভ্রুণাবস্থায় এবং জন্মের বহকাল 
পরপযন্ত কলাগল অবিরাম পারবাঁিতি হইতে থাকে এবং তাহাদের জাটিতাও 
দ্ধি পায়। 


অন্মশীলনশ £ 
অনুবীক্ষণের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ কলা পরণক্ষা কর এবং আবরাণক ও সংযোজক কলার 
গঠন বর্ণনা কর। 


১৯ 
১ 


৮। বিভির দেত্যন্ত (07881775) 2 তার তন্ত্র 

দেহযন্ত্রসমূহ £ 

প্রাণীদেহ বিভিন্ন যন্ত্র (9681) দ্বারা গাঁঠিত এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই 
ধনাদর্ন্ট গঠন ও জৈব-ক্রিয়া আছে। হতাঁপণ্ড তাহার ছন্দোবদ্ধ সংকোচনের দ্বারা 
রন্তকে রন্ডতুনালী সমূহের মধ্য দিয়া চালিত করে; অন্ন্যাশয় খাদ্য-পারপাক-রস 
ক্ষারত করে; পাকস্থলশ খাদ্য পাঁরপাক করে এবং সঙ্কোচনের দ্বারা সেই পাঁর- 
পাক-কৃত খাদ্য অন্্রমধ্যে চালিত করে । ইহারা সকলেই দেহযন্ত্র। ইহাদের গঠন 
খুবই জঁটিল। 

প্রত্যেকাট দেহযন্তের গঠনগত বৈশিষ্ট্য তাহার 'না্ন্ট ক্রিয়া-কলাপের সাঁহত 
ঘাঁনম্ঠভাবে জাঁড়ত। 


যন্র-তন্ত্র (১55৫৪]7)5 01 0752785) 2 

জীবদেহের প্রধান জৈব-ক্রিয়ার সাঁহত সামঞ্জস্য রাখিয়া দেহযন্্গুলি কয়েকাঁট 
বিভাগে বা তন্নে বিভন্ত। মানব দেহের তন্গুলি হইল,-স্নায়ুতন্্ বা 
91৮০5 ১১5৫০) (মস্তিক, সুষুম্ন বা মেরুরজ্জ বা 90191 ০০৫, স্নায়ু বা 
161০), পাচন-তন্ত্র বা 10189561০ ১৮১01) (গলনালশ বা 9০590179805, পাকস্থলণ 
বা 5910901, অগন্যাশয় বা 081)০:695 ইত্যাঁদ), রন্ত-সংবহন-তন্ন বা 01০81700915 
১১9০1) (হৃৎপিণ্ড বা 17০1৮ রন্ত প্রণালী সমূহ বা 0199৫ %€3১০1১ *বসন- 
তন্ন বা 1২০51196019 550) (শবাসনালী বা 19175), *বাসনালকা বা 
(0901708, ক্লোমশাখা বা 0:00, ফুসফুস বা 18185), রেচন বা নিঃসরণ-তন্ব বা 
12%0166017% ১550017, গাঁতি-যন্ত্ের তন্ত্র কেঙকাল ও পেশশ) ইত্যাঁদ। 

১নং প্লেটে 'বাভন্ন আভ্যন্তরীণ দেহযন্্রগুল দ্রন্টব্য। 


১। জীবদেহ্র আখ সামাগ্রকতা 

বিচ্ছিন্ন দেহযন্ত্ £ 

কোন কোন অবস্থায় কোন একাঁট দেহযন্ত্র জীবানুদেহের বাহিরে অর্থাৎ 
দেহেব বাকী অংশ হইতে পৃথক হইয়া অবস্থান করিতে পারে । মেটাবলিজম 
বা পাঁরপাক ক্কিয়া চলার মত অনুকূল পাঁরবেশ সূম্টি কারতে পারিলে মৃত্যুর 
কয়েক ঘণ্টা পরেও বিচ্ছিন্ন কোন দেহযন্ত্ে বা কলার কোন অংশে জীবনের লক্ষণ 
দেখা যাইতে পারে। 

সোবিয়েত বিজ্ঞানী ক্লাকভ্‌ এক ব্যান্তির মৃত্যুর দূইদন পরে মৃতদেহ হইতে 
একাটি অঙ্গহীল কাণটয়া লন। ইহার পর বিশেষ এক যন্দ্ের সাহায্যে তান এ 
খণ্ডিত অঙ্গাঁলর রন্তপ্রণালীতে অক্সিজেনে পাঁরপূর্ণ প্দীন্টকর তরল পদার্থ 
স্‌চ দ্বারা ঢুকাইয়া দেন। কয়েক দিন যাবৎ পরাক্ষা দ্বারা দেখা গেল যে এ 
অঙ্গুির নখের বাদ্ধ অপ্রাতিহত থাঁকতেছে এবং রক্তপ্রণালীগুলির সঙ্কোচন ও 
সম্প্রসারণ ক্ষমতাও বজায় আছে। 


জশবদেহে এঁক্য £ 
পৃথক কোন দেহযন্তের অনুশনলন কারিতে হইলে প্রায়ই তাহাকে জীবদেহ 





যথেন্ট সাবধান থাকিতে হয়। কোন বিচ্ছিন্ন দেহযল্তের সাঁহত সমগ্র জীবদেহের 
অখণ্ড অংশ হিসাবে সেই একই যন্দের প্রচুর পার্থক্য থাকে । সমগ্র জীবদেহাট 
এমন এক অখন্ড তল্প যাহাতে একে অপরের সাঁহত ঘাঁনচ্ সম্পর্কে আবদ্ধ এবং 
পরস্পরের প্রভাবাধীন থাকে। 

বাহরের অথবা ভিতরের প্রাতিটি উত্তেজনা জীবদেহের উপর যে প্রাতীক্রিয়া সৃষ্টি 
করে, তাহার প্রত্যেকাটই 'বাভন্ন দেহযন্তের কাঞকলাপে পারস্পারক সম্পকর্ব্ত 
পাঁরবততন আনে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে চলা বা দৌড়ানর সময় 
পা ও পৃজ্ঞদেশের পেশীগুঁল একই সাথে সঙ্কাচিত না হইয়া একাঁট সানা 
বিন্যাসে সঙ্কুচিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে হৃতপিন্ডের কার্ধকলাপও বাঁড়য়া যায় এবং 
জীবদেহটির প্রয়োজনমত শবাস-প্র্বাসও দ্ুততর হইয়া থাকে: দেহের অন্যান্য 
যন্দের কার্য কলাপেও অনুরূপ পারবর্তন ঘটয়া থাকে। 

দেহযন্ত সমহের পারস্পারক সম্পর্ক ও কার্যকলাপ এবং তাহার ফলে 
জশবদেহের এক্য রম্ত-সংবহন-তন্ত্র ও স্নায়্‌-তন্্র দ্বারা সংরাক্ষত হয়। 


রন্ত-সংবহন-তন্ত্র ঃ 

রক্তের অবিরাম চক্তাবর্ত গতির জন্য রন্তু সংবহন তন্ত শরীরের যে-কোন স্থানে 
রক্ক ও কলার মধ্যে পদার্থের বানময় ঘটায়। প্রত্যেকটি দেহযন্দের ক্রিয়া কলাপের 
ফলে রক্তের মধ্যে বিন্ন প্রকার যে-সকল পদার্থ নিঃসৃত হয়, সেগযহীল অন্য যন্তের 
কারকলাপে প্রভাব স্াঁম্ট করিয়া থাকে। এইভাবে 'বাভন্ন দেহযন্নের মধ্যে 
পারস্পাঁরক রাসায়ানক সংযোগ ও রাসায়ানক প্রাক্রিয়াও স্বান্ট হয়। 


স্নায়য-তন্ত্ £ 

স্নায়তন্দের কাজ হইল 'বাঁভন্ন দেহযন্দের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন 
কর" এবং সেই কার্যকলাপকে স্ীনাদর্টভাবে সমগ্র জীবদেহের প্রয়োজনাধীন কবা। 
মেরুরজ্জু, মাঁস্তত্ক, এবং প্রচুর সংখ্যক স্নায়-ইহাই হইল স্নায়ূতল্পের উপাদান। 
রক্ষ-প্রণালী সমৃহের মত স্নায়ুগুীলও সমস্ত শরীরে পারব্যাপ্ত। 

প্রাতটি স্নায়ুর দুই ধরণের স্নায়-তন্তু 010755 09195) থাকে । একটির 
মারফৎ বিভিন্ন দেহযন্তর হইতে উত্তেজনা কেন্দ্রীয় স্নায়ু ৩ন্মের দিকে অর্থাৎ 
মাঁস্তচ্ক ও মেরু-রঞ্জুর দিকে), এবং অন্যাটর মারফৎ কেন্দ্রীয় স্নায়তল্প হইতে 
সারুয় দেহযন্ত্ের দিকে প্রবাহিত হয়। প্রথমাটকে বলা হয় অল্তম্মিখী (০071000০181 
01 4৯11916700), এবং দ্বিতীয় টির নাম বাহর্মাখী (০0100100891 0 15006670)। 

উত্তেজনাগুলি স্নায়পথে ৩রজ্গের মত একে অপরের সাঁহত মিলিত না হইয়া 
পৃথক পৃথকভাবে ক্ষদ্র ক্ষুদ্র ধাককার মত প্রবাহত হইয়া থাকে। এগ্ীলকে 
বলা হয় তাড়না (11009159)1 এক এক সেকেন্ডে এইরূপ শত শত তাড়না 
প্রবাহত হইতে পারে। 

তাড়নাগুলি স্বজ্পস্থায়ী ও ত্বরিংগাঁতসম্পন্ন হওয়ার ফলে ইহাদের পর্যায়- 
কমিক প্রতিক্রিয়ায় (9105018015০ 19800979) সাুনাদ্ট এবং দূত পরিবর্তন 
সাঁধত হয়। 

কোন বেহালা বা পিয়ানো বাদকের বাজনা বাজান লক্ষ্য কারলেই বোঝা যাইবে 
যে বাহু ও হাতের ডজন ডজন পেশীর সঙ্কোচনপ্রসৃত দ্রুত সণ্টালনের ফল কি 
হইতে পারে। 


২১ 


দনায়তন্ত্রের দ্বারাই জীবদেহ বাহ্জাগাঁতিক পাঁরবর্তনে দ্রুত সাড়া জাগাইতে 
পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে অকস্মাৎ উজ্জ্বল আলোতে অশ্টিক 
নারভের (বা চোখের মূল স্নায়ুর) অন্তর্মখী অংশে যে উত্তেজনা সৃষ্ট হয়, তাহা 
মাঁস্তচ্কে প্রবাহিত হইয়া থাকে; মাস্তজ্ক হইতে এই উত্তেজনা আবার বাঁহর্মখী 
স্নায়ুপথে চালিত হয় পেশীতে; ফলে, পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া চক্ষু বন্ধ 
হয়। 

[ঠক এইভাবে মুখের মধ্যে খাদ্য স্বাদ-সংশ্লিম্ট-স্নায়়তন্তুগ্যীলকে উত্তোজত 
কাঁরয়া কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্তের সাহায্যে চর্বন প্রাক্য়া সাঁম্ট করে; সঙ্গে সঙ্গে 
লালা ও পাকস্থলনর রস ক্ষারত হয়। 

উত্তেজনায় এই ধরণের সাড়া জাগান এবং তাহার সাঁহত স্নায়তন্ধের সংবেদন- 
শীলতা--জীবদেহে এই যে প্রাতীক্রয়া সাঁষ্ট, ইহাকে বলা হয় প্রতিবর্তন 
ক্রিয়া (বা [২০0০ 2061017)। 


প্রতিবর্তন ক্রিয়াই (1২০০৯) স্নায়াবক কার্যকলাপের 1ভাত্ত £ 

স্নায়তন্ত্ের নিয়ন্্রণমূলক কার্ষের 'ভীত্ত হইল প্রাতিবর্তন ক্রিয়া। দেহের 
যে-কোন যন্ত্র প্রাতাট পাঁরবর্তন সংঁ্লম্ট অন্তর্মুখী স্নায়়তন্তুতে উত্তেজনা 
সৃন্ট করে এবং তাহারই ফলে 'বাভন্ন দেহযন্তে প্রাতবর্তন-ক্িয়ার সাঁজ্ট হয়। 

জীবদেহে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রাতীক্রিয়া সৃম্টিতে প্রধান অংশ গ্রহণ করে উচ্চ 
স্তরের স্নায়তন্ত্র অর্থাৎ মাঁস্তচ্কের কেক্স (বা বাহরাংশ)। বহু বৎসরের 
গবেষণার ফলে আই. 'প. প্যাভ্লভ্‌ প্রমাণ কারয়াছেন যে প্রাতিবর্তন-ক্রিয়ার 
দুইটি ধরণ আছে। 

এক ধরণের প্রাতবর্তন-ক্রিয়াকে প্যাভুলভ্‌ নাম দিয়াছেন অপ্রাতবন্ধ-প্রাতি- 
বত'ন (বা 9170011011101191 100০); এগাাঁল স্থায়ী; যেমন, হাতে কোন কিছু 
বদ্ধ হইলে ঝাঁকান দিয়া হাত সরাইয়া লওয়া, মূখে খাদ্য লইলে লালা নিঃসৃত 
হওয়া, চোখে অকস্মাৎ উজ্জ্বল আলো পাঁড়লে চোখ কুণ্চিত হওয়া ইত্যাঁদ। 
কুকুর বা অন্যান্য জন্তুদের মাঁ্তচ্কের কটেক্স্‌ কাটিয়া ফোললেও অগপ্রাতবন্ধ- 
প্রাতিবর্তন-ক্রয়া বজায় থাকে। প্যাভূলভের পূর্বে শুধু অপ্রাতিবন্ধ-প্রতিবর্তন 
সম্পকেহি অনুশীলন চাঁলতোছল। 

'দিবতীয় ধরণের প্রাতিবর্তন ক্রিয়াকে প্যাভ্লভূ্ই সবপ্রথম গবেষণা করিয়া 
নাম দিয়াছেন সপ্রাতিবন্ধ-প্রাতবর্তন; এগীল অস্থায়ী, এবং জীবের জীবদ্দশায় 
এই প্রাতিবর্তন আঁজণত হয়। 

কুকুরের উপর পরাক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মাস্তম্কের কটেক্স্‌ কাঁটয়া 
ফোঁললে সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবর্তন ক্রিয়ার সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। মানবদেহে সপ্রাতি- 
বন্ধ প্রতিবর্তনের 'নম্নীলাখত উদাহরণগনীল উল্লেখ করা যাইতে পারে; খাদ্য 
দেখা মান্ত অথবা খাদ্যের কথা বলা মাত্রই লালা 'নঃসৃত হওয়া, পশবদন্যুং চালান 
হইল”-এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে (হাতে বিদ্যুতের উত্তেজনা না লাগা সত্বেও) 
ঝাঁকাঁন দিয়া তার হইতে হাত সরাইয়া লওয়া, ইত্যাঁদ। 

মানব ও পশহুদেহে উচ্চস্তরের স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপের 'ভীত্ত হইল সপ্রাত- 
বন্ধ-প্রাতিবর্তন। 


শ 


জ্নায় নিয়ন্ত্রণের ভ্রিধারা £ 


স্নায়তল্ল বাভন্নভাবে দেহযল্লসমূহের কার্যকলাপের উপর প্রভাব বস্তার 
করে। প্যাভলভের মতে স্নায়বিক নিয়ন্্রণের তিনাঁটি ধারা আছে; 

প্রথমত স্নায়াবক তাড়নাগলি দেহযল্ত্ের কার্যকলাপকে উদ্দীপ্ত অথবা বন্ধ 
করিতে পারে। যেমন, বিশেষ বিশেষ স্নায়ুকে উত্তোজত কারলে পেশশীকে 
সঙ্কুচিত করা যায়, লালা-গ্রাল্থগীলর রস ক্ষরণ করান যায়, কিংবা হৃতাঁপণ্ডের 
সঙ্কোচন বন্ধ করা যায়। 

দ্বিতীয়ত, স্নায়াবক তাড়না কোন দেহযন্তের রন্ত প্রণালীগনীলকে সংকুচিত 
অথবা প্রসারত কাঁরতে পারে এবং তাহার জন্য রন্তের প্রবাহ কমিয়া অথবা বাঁড়য়া 
যায়; ইহার ফলে আক্সজেন ও পুম্ট-পদার্থ সরবরাহে এবং পাঁরপাক বা মেটা- 
বালজ্ম্‌ ক্রিয়ার পাঁরত্যন্ত জানসগ্ঁলির নিঃসরণেও পাঁরবর্তন ঘটে। এ-সবই 
নার্দিষ্ট দেহযন্তের উপর আশু প্রভাব সৃঙ্ট কারয়া থাকে। 
তন্ত্রের বারা নিয়ান্তিত হয়। স্নায়ূতন্দ্ের 'নিয়ন্ণাধীন পাঁরপাক ক্রিয়ায় যে-কোন 
পাঁরবর্তন দেহযন্তের কার্যকলাপকে প্রভাবান্বিত করে। 

স্নায়তন্ত্রের এই ভ্রিমুখী নিয়ন্মণের ফলে দেহযন্ত জীবসত্তার প্রয়োজনান্‌- 
সারে নিজেকে দ্রুত এবং সঠিকভাবে উপযোগন কাঁরয়া তুলিতে পারে। 


জশীবদেহের সাহত তাহার জশবন্ত থাকার অবস্থার এঁক্য £ 

বাঁশম্ট জশবাঁবদ্যাঁবদ আই. ভি. মিচ্ুরন এবং তাঁহার শিষ্য টি. ভি. লাই- 
সেঙ্কো দেখাইয়াছেন যে প্রত্যেক জীবদেহের আস্তত্বের জন্য গবশেষ অবস্থার 
প্রয়োজন। জাবদেহ ও তাহার জীবন্ত থাকার এই অবস্থার মধ্যে এঁক্য সৃষ্টি 
হয়; পরিবেশের পারিবত তঁন জীবদেহে গঠন ও কার্যকলাপেও অনুরূপ পাঁরবর্তন 
আনিয়া থাকে। 

জাঁবদেহ ও তাহার জীবন্ত থাকার অবস্থার মধ্যে এঁক্য সম্পর্কে অনুশীলন 
কাঁরয়া প্যাভুলভ্‌ প্রমাণ কারয়াছেন যে উচ্চ স্তরের জীবরা জীবন ধারণের পাঁর- 
বর্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে প্রধানত মস্তিচ্কের সাহায্যে। 

পাঁরবেশের প্রত্যেকটি পারবর্তন নূতন নূতন সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবর্তন ক্রিয়া 
সৃম্টি কারতে পারে, অর্থাৎ জীবানুর মধ্যে নৃতন প্রাতীক্রয়া আনতে পারে, এবং 
তাহারই জন্য জীবরা জীবন ধারণের নূতন অবস্থার সাঁহত নিজেদের খাপ 
খাওয়াইয়া লইতে পারে। 

প্রত্যেক লোক নিজেই বেশ কিছু পাঁরিমাণে তাহার চারপাশের পাঁরবেশ 
সৃষ্টি করে এবং নিজের প্রয়োজন মত জীবন ধারণের অবস্থার সাহত খাপ 
খাওয়াইয়া লয়। এই কারণে মানব দেহের উপর পারপাশ্র্ধিক প্রাকীতিক 

প্রভাব খুবই কম। মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 

তাহার সামাজিক পাঁরবেশ_যে পাঁরবেশে সে বাঁচয়া থাকে, কাজ করে। 


শারশর বৃত্তের অগ্রগতিতে পাভৃূলভীয় স্তর 
৭3৯০০৬১৩১০০ পৃ ৬০১ ১৭০৬ 
(১) সমগ্র জীবদেহটির স্বাভাবক অবস্থায় দেহযন্্গ্ীলর কার্ষকলাপ অনূ- 
ধাবন করা; ৮ 5 ৮2৮৮56 5 


৩ 


মধ্যে সামঞ্জস্যপর্ণ পারস্পারিক সম্পর্ক বজায় রাখার কাজ স্নায়তল্তের দ্বারাই 
চাঁলত হয় একথা স্বীকার করা, (৩) এবং এও স্বীকার করা যে জীবদেহের ক্লিয়া- 
কলাপে এবং জীবদেহ ও তাহার বাহিরের পাঁরবেশের মধ্যে সমন্বয় সাধনে প্রধান 
অংশ গ্রহণ করে মাসতচ্কের কর্টেকস্‌। 


অনশশখীলনশ £ 
১। কোন প্রধান বাসায়ানক যৌগিক পদার্থ কোষের উপাদান গঠনে অংশ গ্রহণ করে 2 সংক্ষেপে 
তাহাদের চাঁরন্র বর্ণনা কর। 

ই। উদ্ভিদ ও জাীবকোষের গঠনে কি দি মিল আছে ? পার্থক্ই বাকি? 

৩। পাঁরপাক বা মেটাবলিজ-ম্‌ ক্রিয়া কাহাকে বলে? 

৪। এত্গেল্স্‌ জীবনের কি সংজ্ঞা দয়াছিলেন 2 

£&ে। কোষের প্রজনন পদ্ধাঁত বর্ণনা কর। 

৬। জীবদেহের প্রধান চারটি কলার নাম লিখ এবং সংক্ষেপে তাহাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কব। 
৭। জবদেহের এক্যকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয় ? 

৮। জবদেহেব কার্ধকলাপে পারস্পারিক সম্পর্ক ভাবে স্থাঁপত হয় 2 

৯। প্রাতবর্তন করা কাহাকে বলে? 
৯০। জ্নায়াবক 'নয়ল্নণের ভ্রিধারা বর্ণনা কর। 


আস্থি-পেশী-তন্ 
)০। আন্ত গন, উপাদান ও ভিত 


আঁস্থ-পেশশ-তন্তের গুরযত্ব £ 

কঙ্কালের আঁস্থগণল দেহের প্রয়োজনীয় ভার বহন করে-অন্যথায় দেহের 
আকাতি বজায় রাখা সম্ভব হইত না। 

অধিকাংশ আস্থর মধ্যে গাতিশীল সংযোগের জন্য ইহারা পরস্পরের সাঁহত 
সংযোগ বজায় রাঁখয়া গতি সৃস্টি কারতে পারে। আস্থর সাহত সংযুক্ত পেশন- 
গল সঙ্কুচিত হইয়া কঙ্কালের ভিন্ন ভন অংশকে হয় তাহাদের নিজ নিজ স্থানে 
ধাঁরয়া রাখে অথবা গাঁতিশশল কাঁরয়া তোলে । এইভাবে আস্থ-পেশী-তন্ন দেহের 
[বভিল অঙ্গ 'িধন্যাস ও আকৃতি স্যান্টতে এবং প্রাতানয়ত সকল রকম অঙ্গ 
সণ্টালনে সাহাষ্য করে। ইহা ছাড়া কঙ্কাল বহু গুরুত্বপূর্ণ আভ্যল্ভরীণ দেহ- 
যন্ত্রকে আকস্মিক আঘাত ও চাপ হইতে রক্ষা করে। 


তরুণাস্থি (০83৫1176) ও অস্থি-কলা £ 

জঁঁব-জগতের বৃদ্ধির পথে কঙ্কালের আবির্ভীব হইয়াছে অনেক পরে। 
বর্তমান মেরদণ্ডী জীবদের পৃবপুরুষদের কঙ্কাল তরুণাস্থ ?দয়া গঠিত ছিল। 
মানুষের জ্রণের প্রথম পর্যায়ে কঙ্ক'ল তরুণাস্থি দিয়া তৈয়ার হয়: পরে এই 
তরণাস্থ ক্রমশ আস্থতে পারণত হয়। শুধু কয়েকাট আস্থ (যেমন করোটর 
আঁধকাংশ আঁস্থ) তরুণাস্থির স্তর আতির্ুম না কাঁরয়া প্রাথীমক সংযোজক কলা 
হইতে সরাসার উদ্ভূত হয়। 


৮০ 


তবুণাস্থ আসলে এক প্রকাব সংযোজক 
কলা। তব্ণাস্থ কলাব কোষগুলি একক 
অথবা ছোট ছোট দলে খুব ঘন 'স্থাতস্থাপক 
আন্তঃকোষ পদার্থেব মধ্যে অবাস্থত থাকে 
(৮নং চিত্র)। প্রাপ্ত বযস্ক ব্যান্তব দেহে 
কঙ্কালেব ভিন্ন ভিন্ন অংশে সণ্ঠালনশখল আঁস্থ- 
সাম্ধব উপাঁবভাগে পাতলা পাতেব অ.কাবে 
অবস্থিত থাকে। 

তব,ণা'স্থ-কঙ্কাল আ'স্থ-কতকালে 
বৃপাণ্তবেব সময তবুণাস্থি-কলাগুল ক্রমশ 
নং িত্র-তব্দণাস্থি কলা ধৰংস হয। বিশেষ ধবনেব কোষগুঁলিও সংখ্যা- 
রি হু কোষ সমান্ট, বৃদ্ধি সময আঁস্থ কলাব কোষে বৃপান্তাবত 
5055 হয এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্যুত্ত আন্তঃকোষ 

পদার্থ স্যাম্ট কবে। 
আন্তঃকোষ পদাথেবি তন্তুগন্ছগ্ীল পাতলা আস্তবণ বা স্তবকে পাঁবণত 
হয এবং শীঘ্রই চুণ ঘটিত পদার্থে পূর্ণ হইযা যাষ। এই পাতলা আস্৩বণগুল 
আস্থকলাব মধাস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রেব চাঁবপাশে স্তবকে স্তবকে জমা হয। 
ছিদ্রগুলিব মধ্য দিযা যায ব্তপ্রণালশ ও স্নযুসমৃহ। আস্থ-কলাৰ কেষগুলি 
আস্থ 'নার্মত আস্তবণসমূহেব মধ্যবতর্শ স্থানে অবস্থান কবে এবং দীর্ঘ উদ্গত 

অংশ দ্বাবা পবস্পবেব সঙ্গে যুক্ত থাকে (৯নং চিন্র)। 


আস্থর প্রাতরোধ শান্ত £ 
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৯নং চিত্র-অস্থকলাব ণঠন বিন্যাস বোম কর্তিতি আস্থব টুকবা, দক্ষিণে অস্থিব মধ্যস্থিত 
ছিদ্ূু ও তাহার ৮তুপাশর্বস্থ বলা-বাধতি আকাবে দেখান হইযাছে) 

1 আস্থব বাহগণন্র, 2 বক প্রণালী ও স্নাঘ, চলা৯লেব 'ছিদ্ু, ৭. আস্থির ছিদ্রুকে লম্বালম্বিভাবে 

ছেদ কবা হইযাছে, 4 এ একই ছিদ্রেব প্রস্থচ্ছেদ, 5 স্পঞ্জতুল্য আঁস্থকলাব তন্তু, 

6 আঁদ্থ "ছিদ্র মাধ্য বন্ত প্রণালী ও স্নাষু, 7? আঁস্থ কোষ 

আঁস্থব প্রাতিবোধ শান্ত প্রচণ্ড । শন্ত আঘাতে মোটা মোটা আস্থও ভাঙওষা যায 
সত্য, কিন্তু সযত্রে চাপাইলে আঁস্থগ্লি অনাষাসে গুবুভাব বহন কাঁবভে পাবে। 
মানবদেহেব কোন কোন আস্থ এক হাজাব কিলোগ্রামেব চাপও সহ্য কবিতে পাবে। 


৫ 


আস্থর গঠন চারন্র এবং রাসায়নিক উপাদান হইতেই এই প্রাতিরোধ শক্তির জন্ম। 

আস্থর আস্তরণগূলি জৈব পদার্থ এবং ধাতব লবণসমূহ প্রেধানত চুণ 
ঘটত লবণ এবং প্রথমত ফস্‌ূফেট অফ লাইম) দ্বারা তৈয়ারী হয় এবং পূর্ণ 
থাকে। 

জৈব পদার্থগুঁল আস্থকে 'স্থাতিস্থাপকতা দান করে, আর ধাতব পদার্থগঁল 
দেয় দৃঢ়তা । জৈব পদার্থগ্াল কয়লার আগুনে পুড়াইয়া দিলে আঁস্থগ্াল 
ভঙ্গুর হইয়া সামান্যতম চাপেই চূর্ণাবচূর্ণ হইয়া যায়। ধকল্তু কোন আঁস্থর 
টুকরা হাইড্রোক্লোরিক এ্যাঁসডের পাতলা দ্রবে (৬০৪. 9910007) ডুবাইয়া রাখলে 
রা নিলল নানার ররর কি কুনজাদি সি 
হইয়া গিয়াছে। 


আঁস্থর জীবদ্দশায় তাহার উপাদান ক্লমশ পাঁরবার্তত হইয়া থাকে। প্রাপ্ত- 
বয়স্ক ব্যান্তর আঁদ্থর দুই-তৃতীয়াংশ ধাতব লবণে এবং এক-তৃতীয়াংশ জৈব পদার্থে 
গঠিত। এই উপাদানই আঁস্থর প্রাতিরোধ শান্তর উৎস। 

শৈশবে আস্থতে জৈব পদার্থের আঁধক্য থাকে এবং লবণসমূহের পাঁরমাণ 
থাকে কম। ফলে, প্রাপ্ত-বয়স্কদের তুলনায় শিশুদের আস্থ অনেক বেশ নমনীয় 
এবং কম ভঙ্গুর। এই কারণেই শিশু, বিশেষত কচ শিশুরা পাঁড়য়া গেলে বা 
আঘাত পাইলে তাহাদের অস্থি ভাঙয়া যায় না। 

বার্ধক্য আসার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিগুল চুণে পূর্ণ হইয়া আসে এবং সেই 
সঙ্গে জৈব পদার্থের অংশ কাঁমতে থাকে । তখন আঁস্থগ্াল আরও শন্ত কন্তু 
আরও ভঙ্গুর হইয়া যায়। এই কারণেই বৃদ্ধ বয়সে পাঁড়য়া যাইলে বা আহত 
হইলে আঁস্থ ভগন হইবার সম্ভাবনা থাকে। 


অস্থির বৃদ্ধি £ 


আঁস্থর বাঁহরাংশ একটি 'নাঁবড়ভাবে সংযুক্ত ঘন বিল্লীর দ্বারা আবৃত থাকে; 
ইহার নাম পৌঁরআস্টয়াম (9971509569810)। পোঁরঅস্টিয়ামের যে স্তবকঁটি আস্থর 
সাঁহত প্রত্যক্ষভাবে সংযমুস্ত, সেট এমন সব কোষ দ্বারা গঠিত যাহারা আঁস্থকলায় 
রূপান্তরিত হইতে পারে। বিভাগের দ্বারা সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া এই কোষগাঁীল 
আস্থর বৃদ্ধিতে এবং ভগন আস্থর সম্পূর্ণ পুনরুজ্জীবনে অংশ গ্রহণ কারয়া 
থাকে। 

দেহের প্রান্তসীমার (হাত-পা) বর্ধমান আস্থগুলির কেন্দ্র ও গোলাকৃতি 
শেষভাগের মধ্যবতর্ট স্থানে তরুণাস্থর কয়েকটি স্তবক আছে। ২০ অথবা ২৫ 
বংসর বয়সে এগ্ীল অন্তাহ্হত হইয়া থাকে। আঁস্থর কেন্দ্রভাগ এবং তরুণাস্থ 
গঠিত স্তবকের সংযোগস্থলে নূতন আস্থকলার উৎপাঁত্ত শুরু হয় এবং তাহার 
ফলে আঁস্থাট দৈর্ঘে বৃদ্ধ পায় (১০নং চন্র)। 

আস্থর উপাঁরভাগে পোরঅস্টিয়াম গঠনকারী নূতন নূতন আঁস্থ-কোষগুলি 
স্তবে স্তরে পুঞ্জীভূত হওয়ার ফলে আস্থর ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই 
অবস্থায় আস্থ-কলার ভিতরের স্তবকগ্ীল আধাীশক অথবা সম্পূর্ণভাবে ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হয়। আভ্যন্তরীণ স্তবকগল ধ্বংস হওয়ার ফলে কঙ্কালের দীর্ঘাঁস্থ- 
গুল তাহাদের বৃদ্ধির সময় ঘন প্রাকার 'বাঁশম্ট নলের আকৃতি লইয়া থাকে। 
অবশ্য ইহাতে আস্থর প্রাতিরোধ শান্ত কমে না; নলাকতি আস্থগুলির প্রাতিরোধ 
শান্ত সম ঘনত্ব বিশিষ্ট নিরেট দণ্ডের প্রায় সমান। 


৬, 





১০নং চিন্রভ্রুণের ও শিশুর উর্বাস্থর 'বাঁভম্ব স্তরের গঠন £ 
4১২ মাসের ভ্রুণ; 9. ৩ মাসের ভ্রুণ; 1০ নবজাত শিশু; [১--৫/৬ বংসরের শিশু; 
£_ ১২/১৪ বয়স্ক বালক £ 

1. আঁস্থর মধ্য অস্থকলা; 2. আস্থর তরুণাস্থ গঠিত অংশ; 3. আস্থর মধ্য অংশে 

গহবরের আবিভাব; 4. অস্থির প্রান্ত দেশে অস্থকলা গঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু 
অস্থির নিবিড় ও স্পঞ্জতুল্য উপাদান £ 

নলাকৃতি দীর্ঘাস্থগুালর প্রান্তভাগের অভ্যন্তরে এবং আধকাংশ অন্যান্য 
আস্থর (পঞ্জর, মেরুদণ্ডের আঁস্থসমূহ) ভিতরেও আস্থ-কলার আংশিক ক্ষয় 
হইয়া থাকে। এই আঁস্থগীলকে আড়া-আ'ড়ভাবে ছেদ কারলে পরস্পরের মধ্যে 
ফকি বিশিষ্ট অসংখ্য পাতলা আস্থ-তন্তু 61805) দেখা যাইবে; এই কারণেই আঁস্থি- 
কলাকে স্পঞ্জের মত দেখায়।, 

যে-সমস্ত অংশে চাপ ও টান পড়ে না, সেই সকল স্থানে সহজেই আস্থর ক্ষয় 
হইয়া থাকে। ঠিক সেইরূপ যে অস্থি চাপ ও টানের গাঁতিপথে অবস্থান করে, 
তাহার ক্ষয় হয় না। ফলে বিভিন্ন আস্থর তল্তুগ্লির (5185) বিন্যাস কোন 
আকস্মিক ঘটনা নয়, চাপ ও টানের গাঁতপথের সাঁহত পূর্ণ সমতা রাঁখিয়াই 
০৯৮৮ ০০ অর্থাৎ প্রত্যেকাট আঁস্থর আভ্যন্তরীণ গঠন 
তাহার কার্যকলাপের সাহত ঘনিষ্ঠভাবে জাঁড়ত। চাপ ও 
টানের গাঁতিপথ পাঁরবর্তনের রে সঙ্গে তন্তুগ্লর 
বিন্যাসেরও পাঁরবর্তন ঘাঁটিতে থাকে । পা কাটিয়া ফোললে 
এবং দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকার ফলে আঁস্থগুলি শরশরের 
ভার বহনে অনভাস্ত হইলে উপারউন্ত ধরনের পূনার্বন্যাস 
দেখা যাইতে পারে। 

অর্থাৎ 'নাঁবড় আস্থ-কলা দেখা যায় শুধু উপারি- 
এ ভিতরের স্তবকগনল সাঁছদ্র ও স্পঞ্জতুল্য কলা দ্বারা 

। 

দীর্ঘাস্থিগুলি ভিতরের ছিদ্র এবং অন্যান্য অস্থির স্পঞ্জ- 
তুল্য কঞ্কালকে যথেষ্ট হাল্কা করে, অথচ ইহাতে আস্থির ১১নং চি উবশস্থর 
প্রাতরোধ শন্তি কমে না। সমগ্র কঞ্কালটি 'নাবড় আঁস্থ- উপরের অংশে আস্থি- 
ইরোনিরিন হাসার গিরি গের তন্তুগ্লির বিন্যাস 

ত। 





২ 


আঁস্থ-মজ্জা ঃ 

আঁস্থকলা যে হারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অস্থি মধ্যাস্থত ছিদ্রগুলি সেই পাঁরমাণে 
প্রচুর রন্ত-প্রণালীযুন্ত বিশেষ ধরনের সংযোজক কলা গাঁঠিত লাল-মজ্জায় (০৫ 
11810) পূর্ণ হয়। লাল মঙ্জা রন্ত উৎপাদনকারী যন্ত্র বিশেষএই স্থানে 
রন্ত কাঁণকা উৎপন্ন হয়। 

প্রথম শৈশবে আস্থির সপঞ্জতুল্য কলায় এবং নলাকতি আস্থগদলর গহ্বরে 
লাল মজ্জা দেখা যায়। শিশুর বয়ঃবাদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নলাকৃতি আঁস্থ গহহরে 
লাল-মঙ্জার স্থলে ক্লমশ স্নেহ জাতীয় কলার আঁবভ্শব হয়; তাহাকে বলা হয় 
পশত-মজ্জা (9০110 179110/)। 


অনশীলনণ ঃ 
প্রশ্ন 8৪ ১। শশুদের মেরুদণ্ড এবং কঙংকালের অন্যান্য অংশ বক্র হয় কেন? 


২। হাঁটার এবং ডেস্কে বসার সময দেহকে ভুলভাবে চালিত করিলে বা বাঁসলে 
কঙ্কালেব উপর কিরূপ প্রভাব পড়ে ? 


)৪| অস্ির সংযোজন বা গ্রন্থুন 


অচল সংযোজন £ 

মানব-দেহে দুই শতেরও জঁধক আস্থ আছে। এগ্যাল 'বাভন্নভাবে পরস্পরের 
সাঁহত সংযুুন্ত হইয়া কওকালের রূপ লইয়া থাকে। আঁস্থর সংযোজন তিন প্রকার__ 
অচল, অর্ধ-সচল এবং সচল । 


বাঁভন্ন আস্থ পরস্পরের সাঁহত জোড়া লাগিবার 
ফলে অচল সংযোজন সৃষ্টি হইতে পারে। শৈশবের 
প্রথম কয়েক বৎসর শ্রোণিচকে €9০1৬15) স্বতন্ত্র তিন- 
খাঁন আঁস্থ পাতলা তরুণাস্থর স্তবক দ্বারা গ্রাল্থত 
থাকে (১২নং িত্র)। ক্রমে এই স্তবকগ্ীল আঁস্থি- 
কলায় পাঁরণত হইয়া ধায় এবং গ্রা্থ তিনখান পরস্পরের 
সহিত জোড়া লাগিয়া যায়। 

করোটি (১8811) অচল বা অনড় হওয়ার কারণ হইল 
এই যে ইহার প্রত্যেকটি আস্থর এমন অনেক উদ্গত 
অংশ আছে যেগ্ীল পাশ্ববতাঁ আস্থর অনুরূপ অবনত 
১২নং চিত্রশিশর স্থানগ্লতে আঁবিকলভাবে খাপ খাইয়া যায়। অস্থির 


শ্লোণচক্র এই 
হ ধরনের সংযোজন বা গ্রন্থনকে বলা হয় জোড় বা 
5. গৃতনখান আস্থ ই 
ভন সন্ধি (১৩নং চিন্র)। 


বা 2 অধিকাংশ আঁস্থর সংযোগ সচল। দুইটি আস্থর 


অন্তাঁস্থত তর্ণাপ্থির মধ্যবত স্থানে অবাঁস্থত 'স্থাতিস্থাপক তরুণাস্থি 
সতবক স্তবকের জন্য ইহারা দিছ; পারমাণে সচলতা প্রাপ্ত হয়। 
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শো 
সপে 
শা 
শপ 
পে 
গত চা প্ 
শত শু 
ক 
হেত স ৭৯ 
সপ স্‌ শি 
পে 
বক রর আজ তি 
পপ তি বি টে রি টি 
এশা টি 
এপস * শিট ? 
ঢাখ ২৪২৯ রর 
2০ পি সণ সে 
স্পি খপ ওহ ০ শ্স্প ৯ স্প্রে 
উস ০০৮, পপ ভর শি 
জাল ড০০৮০-এ বা আশ স্চ সা 
পর সি সপ পপ টি পা শি 
শপ এস? পপ -শ পি একি 
রে সপ সপ স্পা রি ১ 
সপ ০৯০৮ রে শা 
৭ ০৮ পাক পপ পাপ শীা্টিত পি শা পু 
প্র সপ শি পপ শু 
টি জর প্পজ্ 
8 হি শি স্পেন ৬৯ সপ এ 
৮০০ স্পা 


রি ১৩নং চিত্র- গ্রল্থন পদ্ধতি দ্বাবা আস্থব সংযোজন 
বশবকুম্ভাঁস্থব একাংশের ভিতবেব দৃশ্য, ট--কবোটিব একাংশে বাহদশ্য; 1. শিরকুদ্ভা- 
স্থিব প্রান্তভাগ, 2. দুইটি 'শবকুম্ভাস্থব গ্রন্থন, 3. ললাটাস্থি ও শিরকুদ্ভ।স্থিব গ্র্থন। 
4. শিবনিম্নাস্থি ও িবকুম্ভাঁস্থব গ্রল্থন 





১৪নং চিত্র--৩বুণাস্থব সাহায্যে আপ্থ-সংযোজন 
1. কশেবূকা, 2. দুইটি কশেবুকাব অন্তবতির্ঁ তবুণাস্থি, 3. পেশীর শাথিল অবস্থায 
করশেনুকাসমূহের অন্তবতী স্থানে অবস্থিত পেশী, ক পেশীব সংকাচিত অবস্থা কশেবুকা- 
সমূহের অল্তর্বতর্ট স্থানে অবাঁস্থিত পেশটী। 


অর্ধ-সচল সংযোজন £ 

মেব্দণ্ডেব কশের্কাগ্যালর ডে0)9) মধ্যবতাঁ স্থানে এই ধরনের তরুণাঁস্থি- 
স্তবক আছে। পেশী সঙ্কুচিত হইলে ইহাদেবও সঙ্কেচন হয় এবং তাহার ফলে 
আঁ্থগুলি পরস্পরেব দিকে কিছুটা চালিত হইতে থকে । সেইজন্য কোন লোক 
দেহ এলায়িত কাঁবলে পেশীগ্যাল শ্লথ হইয়া যায় এবং সেই অবস্থায় তাহার দেহ 
দণ্ডায়মান অবস্থা হইতে কিছুটা দীর্ঘতর হয়। মেরুদণ্ডের শুধু এক দিকের 
পেশীগ্ল সঙ্কাঁচত হইলে সেই দিকের তরণাঁস্থ স্তবকগণীলবপ্ড সঙ্কোচন হয় 
এবং কশের্কাগীল পরস্পরের দিকে সরিয়া আসে। কল্তু এই অবস্থায় দেহের 


২৪) 


অপরাদিকের কশের্কা-প্রান্তগুল পরস্পর হইতে কিছ্টা দুরে সাঁরয়া যায়, এবং 
ফলে, মেরুদণ্ড পেশীর সঙ্কোচনের 1দকে বাঁঁকয়া যায় (১৪নং চি্ন)। 

এইভাবে কশের্কাগুলি, বিশেষত কাঁটদেশের ও ঘাড়ের কশেরুকাগুলি 
পরস্পরের দিকে অথবা বিপরীত দিকে বাঁকতে পারে। সমগ্র মেরদণ্ডাট যথেষ্ট 
পারমাণে সন্টালিত করা যায় এবং সম্মুখে, পিছনে ও পারব বাঁকানও সম্ভব। 


আস্থি-সান্ধ £ 


আস্থ-সান্ধ্গুঁল বিশেষ এক আবরণীর (989816) সাহায্যে সচল সংযোজন 
সূচ্টি করে। 





১&নং রর -এব পা বাহুব টি ্ প্রসাবণ দেখাইতেছে 
1, প্রগণ্ডাস্থ; 2. অল্তঃ-প্রকোম্ঠাস্থি; 3 . আস্থসান্ধিব আবরণণ বা ক্যাপাঁসউল; 
4. তরুণাস্থিতে আবৃত আস্থ-সান্ধি: 5, পেশী 


এই আববণণী খুব ঘন সংযোজক কলা দ্বারা গাঠিত। ইহার গান্রে এবং চাঁর- 
পাশে শন্ত কণ্ডরা-ঘাঁটিত (6101709045) বন্ধনী (1185700) থাকে । আবরণীর 
প্রান্তভাগ ও বন্ধনী আস্থগীলর সংযোজক স্থান হইতে ছু দুরে সুদঢ্ুভাবে 
উদ্ভুত হইয়া সান্ধ-গহবরাঁটিকে বায়ুরোধীভাবে ঢাকিয়া রাখে। 


আঁস্থর সংযোজক বা সন্ধিস্থান পরস্পরের সাঁহত ঘাঁনম্চভাবে খাপ খায় এবং 
তরুণাস্থ স্তবক দ্বারা আবৃত থাকে। তরুণাস্থির মস্ণতা অস্থিগণীলর মধ্যে 
ঘর্ষণ যথেন্ট পাঁরমাণে কমাইয়া দিয়া সচলতার সুবিধা কাঁরয়া দেয়। আবরণণর 
ণভতরের অংশে প্রাতানয়ত যে তরল পদার্থ ক্ষরিত হয়, তাহাতেও ঘর্ষণ কাঁময়া যায় 
এবং মসৃ্ণতা সৃক্টি হয়। তাহা ছাড়া [স্থাতস্থাপক তরুণাস্থি স্তবকগনাঁল কঠিন 
আঘাতের চাপ সহ্য কাঁরিয়া দেহকে প্রচণ্ড আলোড়ন হইতে রক্ষা করে। 

সন্ধি-গহহরটি বায়ুরোধশভাবে বন্ধ থাকার জন্য আঁস্থ-সন্ধির উপর চাপ 
পাঁড়লে সান্ধর মধ্যে নোতবাচক চাপ সূষ্টি হয়। এই নেতিবাচক চাপ আস্থ 
দুইটিকে পরস্পর হইতে দূরে সাঁরয়া যাইতে বাধা দেয় এবং সন্ধির প্রাতরোধ- 
শান্তকে প্রচুর পাঁরমাণে বাড়াইয়া দেয়। সন্ধির আবরণীতে ছিদ্র কাঁরয়া দলে 


৩০ 


শাল্তও কম। এই রকম সান্ধর 
উপর প্রচন্ড চাপ পাঁড়লে আস্থ 
দুইটি পরস্পর হইতে দূরে 
ও সাঁরয়া যায় এবং সহজেই সা 
সাম্ধ-চুাতি ঘটে (0191981007)। 
নিজের দেহ সণ্টালন লক্ষ 
করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় নাষে 
বাভন্ন আস্থ-সন্ধির সচলতা 
1ভন্ন ভিন্ন ধরনের। কোন কোন 
সন্ধির সচলতা ঘটে শুধু একটি 
সমতলে (যেমন নীচু বা সোজা 
১৬নং 'চন্র- প্রধান প্রধান আস্থ-সাম্ধর রূপরেখা হওয়া); আবার কোন কোন 
1, 2. গোলাকার সপ্টালন (সর্বাদকেই সণ্টালন ক্ষেত্রে দই লম্বের সমতলেও 
সম্ভব); - ঘোড়ার জনের আকারে সপ্সালন (যেমন পাশাপাশি এবং নীচু- 


ফেথাক্রমে হা লম্বের সমতলে সণ্টালন সম্ভব); 
4, 5, 6. নলাকৃতি সঞ্চালন (এক সমতলে ' সোজা হওয়া) সচলতা হইয়া 


সঞ্টালন সম্ভব) থাকে। আর তৃতীয় ধরনের 
সচলতা ঘটে যে-কোন দিকে 
(যেমন নীচু-সোজা, পাশাপাশি 
ও ঘোরা)। 






অনশীলনখ £ 
প্রশন £ ১। একজন লোকের সঠিক দৈর্ঘ্যেব মাপ সকালে ও সন্ধ্যায তফাৎ হয় কেন? মানুষ 
কোন সময় বেশ লম্বা হয়-সকালে না সন্ধ্যায় 2 
২। নিজের দেহ লক্ষ্য করিয়া, কষ্কালের আস্থগুল দোখয়া এবং ১৬নং চিনের 
সাহায্যে অস্থ-সম্ধির চরিত্রের উপব সচলতার 'নিভ'রশগলতা ব্যাখ্যা কর। উত্তর 
দাও-কঙ্কালের কোন কোন সন্ধি সচল-(কে) এক সমতলে, খে) দই লম্বের 
সমতলে, গে) যে-কোন দিকে 2 


সন্ধিছাতি ও আস্কি ভগ্ন হওয়া 
সাম্ধ-চ্যুতি ই 


লাফান, পাঁড়য়া যাওয়া বা ধাক্কা খাওয়ার মত যে-কোন প্রবল অসতর্ক আলো- 
ডনে কণকালে আঘাত লাগিতে পারে এবং তাহার ফলে সাম্ধি-চ্যুতি বা আঁস্থ ভগ্ন 
হইতে পারে। সন্ধি-্যাতিতে সন্ধির আঁস্থগুলি তাহাদের নাট স্থান হইতে 
মোচড় দয়া বাহর হইয়া আসে-_ অর্থাৎ একাঁট আস্থর গোলাকৃতি প্রান্তট অপর 
আস্থর গহহর হইতে বাহর হইয়া যায়। এই রকম অবস্থায় অস্থি-বন্ধনশর উপর 


৩৬ 


টান পড়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলি ছিপঁড়য়া যাইতে পারে । সন্ধি-চুঠীতি, 
বশেষত আহত সাম্ধ সণ্টালনের চেষ্টা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। 


সান্ধ-চ্যুতিতে প্রাথমিক পরিচর্যা £ 

সন্ধি-চ্যুত আস্থকে যথাষথ পরিচর্যা না কারলে অথবা পাঁরচর্ধায় খুব বিলম্ব 
ঘটলে গুরুতর জটিলতা সূন্ট হইতে পারে। কাজেই কোন আহত ব্যন্তিকে 
প্রাথীমক পাঁরচর্ধা করার সময় দুইটি মূলনশীত অনুসরণ কারতে হইবে; প্রথমত 
কখনও নিজে ভগ্ন আঁস্থ বা চ্যুত সান্ধকে জোড়া লাগাইবার চেম্টা কাঁরবে না, এবং 
দ্বিতীয়ত শরীরের আহত অংশাঁট এমন আরামদায়ক অবস্থায় রাখতে হইবে 
যাহ'তে অঙ্গাঁট বিশ্রাম পায় এবং অচল থাকে। ইহার পর আঁবলম্বে ডান্তারের 
সাহায্য লইতে হইবে। 


অস্থি ভগ্ন হওয়া ঃ 

শৈশবে এবং কৈশোরে অস্থি খুব কমই ভগ্ন হয়। মধ্যবয়সী, বিশেষত 
বৃদ্ধদের আঁস্থ বেশী ভগ্ন-প্রবণ, কারণ, বয়স বাঁড়বার সঙ্গে সঙ্গে আস্থব 
উপাদানে পাঁরবর্তন আসে । সময় সময় এই উপাদানে জৈব পদার্থ খুব কিয়া 
গেলে আঁস্থ এত ভঙ্গুর হইয়া যায় যে সামান্য ধাক্কা, ভারী জানস তোলা কিংবা 
প্রবল ঝাঁকাঁনর ফলে আঁস্থতে চিড় ধরে অথবা উহা ভাঙ্গয়া যায়। 


ভগ্ন আস্থর প্রাথামক পাঁরচর্যা ঃ 


সান্ধ-চ্যুতির মত ভগ্ন আঁস্থতেও প্রথম কাজ হইল প্রার্থমক পাঁরচর্যা। আহত 
অংশাঁটকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিতে ও অচল রাখিতে হইবে । ভগ্নাংশের তীক্ষণ 
প্রান্তগ্ীল যাহাতে চর্ম ভেদ করিতে এবং বিশেষ কারয়া স্নায়ু ও রন্ত প্রণালী- 
সমূহের ক্ষতি কারতে না পারে তাহার জন্য বশ্রামের ব্যবস্থা ও অনড় কাঁরয়া রাখা 
প্রয়োজন। 

ভগ্ন আস্থ বাঁধার জন্য ব্যান্ডেজ ও আঁস্থ-ধারক (51100 ব্যবহার করা হয়। 
আস্থ-ধারকটি ব্যান্ডেজের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া আহত অঙ্গের সচলতা বন্ধ করা 
হয়। পাতলা কাঠের পাটা, মোটা কারডবোর্ডের লম্বা লম্বা টুকরা, লা, 
গাছের সরু সরু ডালের গুচ্ছ কিংবা এই ধরনের অন্য কোন উপযোগী 'জানস 
আঁস্থ-ধারক হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। আহত অঙ্গ ও আঁস্থ-ধারকের মধ্য- 
বতাঁ স্থানে নরম গাঁদ বা প্যড দিতে হয়। আঁস্থ-ধারকাট ভগ্ন আঁস্থর প্রান্ত 
হইতে আরও কিছুটা বাহর হইয়া থাঁকবে। পা ভাঁঙ্গলে আস্থ-ধারকটি গোড়ালি 
হইতে উরুর কিয়দংশ পর্যন্ত বাড়ান থাকবে; অনুরূপভাবে উরুদেশ ভগন হইলে 
আস্থ-ধারকের এক প্রান্ত থাকবে বুক পর্যন্ত, এবং অপর প্রান্তটি পায়ের নিম্ন 
অংশ পর্যন্ত প্রসারিত থাকিবে (১৭নং চিন্র)। আম্থ-ধারকটি কাপড় দিয়া শ্ত 
কাঁরয়া জড়াইয়া এমনভাবে বাঁধতে হইবে যাহাতে আহত অঙ্গের উপর বেশন চাপ 
না পড়ে। ব্যান্ডেজের পাঁরবর্তে পাঁরম্কার কাপড়ের টুকরা, তোয়ালে অথবা 
রুমাল ব্যবহার করা য ইতে পারে। 
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৯এনং 'িন্র-উর্বস্থ ভগ্ন হইলে আস্থ-ধাবক প্রয়োগ বিধি 


আঁস্থ-ধারক না পাওয়া যাইলে ভাঙ্গা হাতকে দেহের সাহত এবং ভাঙ্গা পাকে 
অপর পায়ের সাহত বাঁধয়া দেওয়া যায়। 


কখনো কখনো আঁস্থ ভগ্ন হওয়ার ফলে চর্ম ভেদ কাঁরয়া ক্ষত সৃষ্টি হইতে 
পারে। এই ধরনের জাঁটল উন্মুক্ত ভগ্নাস্থিতে ক্ষতমুখে ময়লা পড়া এবং তাহাতে 
পদুজ হওয়া বন্ধ করার জন্য প্রথমেই কাপড় জড়াইয়া বাঁধয়া ফেলা প্রয়োজন । 


আঁস্থ ভাগ্গয়াছে এরূপ সন্দেহ হইলে প্রাথামক পাঁরচর্যার পর আঁবলম্বে 
ডান্তার ডাকতে হইবে অথবা আহতকে হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে। একথাও 
মনে রাখা দরকার যে আহৃতকে বহন করার বা গাড়ীতে লইয়া যাওয়ার সময় যথা- 
সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। 


১৩। নর-কজালের গন 


নর ও পশুদের কঙ্কালে গণ্ন সাদৃশ্য £ 

নর এবং মেরুদণ্ডীঁ পশুদের কঙ্কাল তুলনা কাঁরলে দৈহিক গঠনের আশ্চর্য 
জনক সমতা লক্ষ্য করা যায়। এমনকি পাখী, উভচর ও সরাসূপ প্রভাতি যে সব 
প্রাণীর দৈহিক গঠন মানুষের গঠন হইতে কত পৃথক, তাহাদের প্রধান আঁস্থ- 
গুল ও মান,ষের সমতুল্য। 


'বাভল্ল সংখ্যায় পৃথক পৃথক কশেরুকা দ্বারা গঠিত মেরুদণ্ডই কঙকালের 
প্রধান বাহক। ইহাদের করোটির গঠনেও যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্যনীয়। এমনকি 
বাভন্ন প্রাণীর দেহ-প্রান্তস্থ প্রত্যঙ্গগযীল (হাত, পা ইত্যাঁদ) বাহর হইতে 
দেখিতে পৃথক হইলেও এবং এগুলির ক্িয়াকলাপে পার্থক্য থাঁকিলেও তাহাদের 
আঁস্থর গঠন সমস্ত মেরুদণ্ডীর ক্ষেত্রেই একরকম। 'তাঁম মাছের পাখনা, পাখীর- 
ডানা কিংবা সালামান্দার বা ছনুচোর থাবার সাঁহত মানুষের হাত তুলনা কারলে 
প্রধান প্রধান আঁস্থগ্ীলর সাদৃশ্য দেখা যাইবে (১৮নং চিন্ন)। 
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১৮নং "ন্র_বিভন্ন মেরুদণ্ডশর সম্মুখের দেহপ্রান্তের কঙকাল 


মানুষ ও অন্যান্য মেরুদণ্ড প্রাণীর কণগকালের গঠনে 
এই সাদশ্যকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে তাহাদের 
উৎপাত্ত হইল এক। পার্থক্য যাহা কিছু দেখা যায় তাহা 
সৃস্টি হইয়াছে পৃথক পৃথক জীবন ধারনের অবস্থা হইতে। 
কঙ্কালের গঠন সাদৃশ্যের দক হইতে জীবজগতে মানুষের 
নিকটতম আত্মীয় হইল নর-বানর বা 1027-115 ৪0০ 
(১১ ও ২০ নং চিন্র)। 


সোজা হইয়া দাঁড়ান ও কর্মক্ষমতা অর্জন ঃ 

সমস্ত মেরুদণ্ডীদের কঙ্কালে আবসংবাদী সাদশ্য 
থাকা সত্তেও নরকঙ্কালের কতকগুীল একান্ত বৈশিষ্ট্য 
আছে। এই বৈশিষ্ট্যগ্ীল বর্তমান মানব সমাজের পূর্ব 
পুরুষদের ব্রমাবকাশের সময় সোজা হইয়া দাঁড়ান ও কর্ম- 
ক্ষমতা অর্জনের সাঁহত ঘাঁনস্টভাবে জাঁড়ত। 
ভর কাঁরয়া হাঁটে। এমনাঁক বানরের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতি- 
কম নাই-কারণ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাওয়ার জন্য 
তাহারা পিছনে দুই পায়ের সঙ্গে সঙ্গে সামনের পা দুইটিও 
কম বেশী ব্যবহার কারয়া থাকে । অবশ্য একথা সত্য যে 
বানরদের সম্মুখের ও পিছনের পায়ের কার্যকলাপে পাঁর- 
কার ভাগাভাঁগ আছে; বানররা সামনের পায়ের সাহায্যে 


£২2. বাসা তৈয়ারী করে, পিছনে সরিয়া যায় এবং শত্রুর দ্বারা 


আকান্ত হইলে লাঠি ধরে বা পাথর ছশুঁড়য়া আত্মরক্ষা 
করে। কিন্তু এছ্গেল্স্‌ বালিয়াছেন “বানরের হাত কখনও 


১৯নং চিন্র-_নর- কোনাদন পাথর দিয়া কোন [নকৃষ্টতম কুঠারও তৈয়ারি 


বানরের কঙ্কাল করে নাই।» 


জবনধারণের অবস্থার পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানৃ্ষের পূর্বপুরুষ নর- 
বানরদের সম্মুখের পা দুইটি ক্রমশ বেশী বেশী মুস্ত এবং চলার জন্য ব্যবহৃত 
হইতে থাকে। এইভাবে সম্পূর্ণ সোজা হইয়া দাঁড়ান এবং দুই পায়ে ভর 'দিয়া 
হাঁটিতে পারার শেষ পর্যায়ে পেপীছয়া হাত দুইটি কাজের জন্য মুক্ত হইয়া গেল। 
ইহার পর কাজ কাঁরতে কাঁরতে এবং কাজের প্রভাবে হাতের কর্মকুশলতা আরও 


বাঁড়য়া যায়। সোজা হইয়া দাঁড়ান পর্যন্ত ক্রমাবকাশের চিহ্ন সমগ্র নরকগকালেই 
লক্ষ্য করা যায়। 
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(৫ 
২০নং চিন্র-মানব-কৎকাল 
১। শিরকুম্ভাঁষ্থ; ২। লপাটাস্থি; ৩। রগাপ্থি; ৪1 শিবনম্নাস্থ; &। উপরের চোয়াল; 
৬1 নীচের চোয়াল; ৭। অক্ষকাস্থি; ৮1 অংসফলক; ৯। প্রগণ্ডাস্থ; ১০। পঞ্ধর; ১৯। 
উরঃফলক; ১২। মেনুদণ্ড, ১৩। বাহঃপ্রকোষ্ঠাস্থ; ১৪। অন্তঃ প্রকোচ্ঠাস্থি; ১৫। কবতলাস্থি। 
১5। কবাঙ্গুলি মৃলশলাকা; ১৭1 অঙ্গুলিফলক; ১৮। ন্রিকাস্থ; ১৯। অনূন্নিকাঞ্থি; 
১০। শ্রোশিচক্র; ২১। উর্বাস্থ; ২২। জানুকাপলিক; ২৩। জংঘাস্থ; ২৪। অনুজংঘাস্থ; 
২৫। গুজ্ফাপ্থ; ২৬। পদতলাদ্থ ও পদাঞ্গুলি ফলক। 


৩ 


মেরহদণ্ড £ 
এটি গ্রীবাদেশীষ ০০০০4), ১২টি বক্ষদেশীয (01০২০1০), ৫টি কঁটদেশীফ 
(170০7), €টি 'ভ্রকাস্থ (5৪০৭1) এবং ৪/%টি অনাত্রকাস্থি (০০০০৬৪০৭1) 


সহ সর্বসাকুল্যে ৩৩ অথবা ৩৪ খাঁন কশেবুকা দ্বাবা মেবুদণ্ড গঠিত। 





২১নং চিন্র-কশেবৃকা &৬-বক্ষদেশীষ নীচের তিনাঁটি এবং উপবেব কাঁটিদেশীয কশেলুকা 
পাশবদেশেব চিত্র ৪- বক্ষদেশীয একটি কশেব্কাব উপাবিভাগব চিন্ত)। 
1 কশেরুকাব দেহকাণ্ড, 2 কশেবকাব খলান, 3 আডাআঁড়ভাবে অবাঁস্থত উদ্গত অংশ, 
4 মেবুদণ্ডী উদ্গত অংশ 5 দুইটি কশবুকা পবস্পবেব সাহত সংযোজত হওযাব 
সন্ধিস্থল, 6 কশেবৃকা ও পঞ্জবাস্থব সম্ধিস্থল। 


ভাটা বা কশেবুকা একটি আস্থচক্ক (২১ নং চিত্র) সম্মুখভাগ বা দেহ 
প্রদুব মোটা এবং এই স্থানে অনেকগ্যাল উদ্গত অংশ আছে। এই সব উদ্গত 
অংশে মাংসপেশী যুস্ত থাকে । কশেবূকাগ্ীল একে অপবেব উপব সাজান থাকাব 
ফলে ইহাদের 'ছিদ্রগ্লি একাঁট নলেব আকাব ধাবণ কবে এবং তাহাব মধ্যে থাকে 
সুষম্নাকান্ড (১1781 ০০)। দুইটি কশেবৃকাব মধ্যবতর্ঁ স্থানে বেশ মোটা 
কতকগন্রীল তব,ণাঁস্থ স্তবক থাকে এবং তাহাবই জন্য মেবুদণ্ড 'স্থাতস্থাপকতা 
ও সচলতা লাভ কবে। 

ন্রকাঁস্থ কশেব,কাগুল শৈশবে পবস্পবেব সাঁহত যুক্ত হইতে শব, কবে 
এবং পাঁবণত বযসে একখান 'ত্রকাস্থিতে (১৪০) পবিণত হয। 

স্তন্যপাষী জীবদেব অনেকগুলি অন্যাত্রকাস্থি লেজেব কতকাল গঠন কবে। 
মান্ষেব সুদ্‌ব পূর্পুবুষদেবও লেজ ছিল। তাহাব প্রমাণ স্ববৃূপ মানবদেহে 
৪/& খাঁন অপাধণত অন্দীন্রকাঁস্থ বূপে লেজেব অবশেষ দেখা যাষ। 

পশুদেহে দেহকাণ্ডটি প্রা সবল বেখাষ প্রসাবত হইযা শুধু একট গ্রীবা- 
দেশীয বাঁক সৃম্টি কবে। কিন্ত মানুষেব মেবুদণ্ডে গ্রীবাদেশীষ বাঁক ছাড়াও 
বক্ষ, কটি ও ন্রিকাঁষ্থদেশেও বক্তা আছে (২২নং চিত্র), এবং সোজা হইয়া 


৩৬ 


দাঁড়ানর জন্য এই বরুতাই মানুষ ও অন্যান্য মেরুদণ্ড জীবদের মধ্যে বিশেষ 
পার্থক্য আনয়া দিয়াছে। 
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২২নং 'চত্র-কুকুরের ও মানুষের মেরুদণ্ডের বক্রতা 


এই বকতাগ্যালর জন্য দণ্ডায়ম'ন অবস্থায় ভারকেন্দ্রুটি িছনাঁদকে সাঁরয়া 
[গিয়া একট লম্বরেখার উপর অবস্থান করে এবং গোড়ালির কাছাকাছি পায়ের 
পাতার মধ্য দিয়া চাঁলয়া যায়। ভারকেন্দ্রের এইরূপ অবস্থানের জন্য দেহের 
ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয় এবং দুই পায়ে হাঁটাও সহজসাধ্য হয়। 

বরুতাগুাল মেরুদণ্ডকে আধকতর 'স্থাতিস্থাপকতা এবং নমনীয়তা দান বরে। 
হাঁটা, দৌড়ান, লাফান, অথবা দেহের প্রবল আন্দোলনে মেরুদণ্ড 'স্প্রং-এর মত 
কাজ করে এবং এইভাবে [শর তথা মস্তিস্ককে আকস্মিক আঘাত ও গ.রুতর 
আলোড়ন (০0170955101) হইতে রক্ষা করে। 


বক্ষ-গহবর £ 

বক্ষদেশীয় কশের্কাগুলি বক্ষ-গহঞর তৈয়ারীর কাজে অংশ গ্রহণ কাঁরয়া 
থাকে। প্রত্যেকাট কশেরুকার উভয় পারব হইতে একজোড়া পঞ্জরাস্থ প্রসারিত 
হয় এবং এগুলি ভাটিবরার সাহত সচল সংযোজনা সাষ্ট করে। উপরের দশ- 
জোড়া পঞ্জরাস্থর সম্মুখপ্রান্ত তরুণাস্থির দ্বারা উরঃফলকের (০7:00) সাঁহত 
সংযুক্ত; তাহা ছাড়া অস্টম, নবম ও দশম পঞ্জরের তরুণাস্থিগুল পরস্পরের 
সাহত যুক্ত হইয়া সপ্তম পঞ্জরের তরুণাস্থর সাঁহত সংযোজত হয়। একাদশ 
ও দ্বাদশ পঞ্জর উরঃফলকের সাহত সংযুক্ত নয় এবং ইহাদের একপ্রান্ত মুন্ত। 


৩৭ 


বক্ষ-গহবর ফুসফুস, হৎীপন্ড এবং উদর-গহবরের উপারভাগস্থ অন্যান্য 
দেহযন্ত্রকে আকাঁস্মক আলোড়ন ও আঘাত হইতে রক্ষা করে। 
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২৩নং 'চন্র-_বক্ষ 


1. উব্ফলক; 2. মেরুদণ্ড; 3. পঞ্জরাস্থর তরুণাঁস্থ গঠিত অংশ; 1--11- পপ্জরাস্থ। 





9৪নং চিত্র ইতরপ্রাণী ও মানুষের বক্ষের আকাতির পার্থক্য 


1. ভেড়ার অপাঁরসর বক্ষ; 2. মানুষের প্রশস্থ বক্ষ, সম্মূখ হইতে পিছনের ব্যাস অপ্রশস্ত। 


৩৮ 


মানুষের বক্ষ-গহ্হর প্রশস্ত হইলেও ইহার সামনে-পছনের ব্যাস অপাঁরসর। 
বক্ষ-গহ্হরের এইরূপ আকৃতি দেহকাণ্ডের ধাজু অবস্থানের সাহত সংশ্লিষ্ট এবং 


ইহা দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতেও সাহায্য করে। 


চতুষ্পদ জীবদের বক্ষ- 


গহ্বর অপ্রশস্ত ও দীর্ঘতর, এবং মেরুদণ্ড ও উরঃফলকের মধ্যে আধকতর ফাঁক 
আছে; ইহাদের বক্ষ-গহবর সম্মুখের দুই পায়ের মধ্যে পাশাপাশি চ্যাপ্টা ধরনের 


(২৪নং চিন্র)। 


স্কন্ধ ও শ্রোণচক্কের ঘের £ 


পূচ্তদেশের উপারভাগে অংস 





২৫নং "চন্র--উপবেব দেহপ্রান্তেব 
কঙ্কাল-কবতলের (4) সম্মুখ ও 
(8) পিছনের দৃশ্য। 


ফলক নামে (6০2[812) দুইখান চ্যাপ্টা ধরনের 
আঁস্থ আছে। ইহারা মেরুদণ্ড এবং পঞ্জরাস্থ- 
গঁপব সাঁহত শুধু পেশী সমূহের দ্বারা 
সংযুন্ত থাকে। প্রত্যেকাট অংসফলক অক্ষকা- 
স্থর (০14৬1০1০) সাহত এবং অক্ষকাস্থির অপর 
প্রান্ত আবার উরঃফলকের সাঁহত সংযস্ত। 

অংসফলক ও অক্ষকাস্থি দেহকাণ্ডের 
উপ?রভাগকে 'ঘাঁরয়া রাখে এবং এইভাবে 
দেহের উপর প্রান্তের বা স্কন্ধের ঘের সৃষ্টি 
করে। 


দেহের [নম্নপ্রান্তের ঘেরকে বলা হয় 
শ্রোণচক্র। ইহাতে আছে প্রিকাঁস্থ এবং দূই- 
খাঁন আচল সংযোজক শ্রোণিচক্রাস্থ। শ্রোণি- 
চক্কাস্থ দইাঁটি সম্মুখের দিকে পরস্পরের সাহত 
সংযদুস্ত। 


অংসফলকের মত শ্রোণচক্রাস্থতেও গোলা- 
কার গহ্বর আছে;-সেই গহ্বরে পায়ের 
উর্বাস্থর গোলাকৃতি প্রান্ত বা 'বল" 'নাবড়- 
ভাবে লাগিয়া থাকে। 


পশু পপেক্ষা মানুষের শ্রোণচক্র প্রশস্ভতর 
এবং দোঁখতে গামলার মত। ইহার কারণও 
বোঝা যয়। পশহদেহে উদরগহহবের যন্গুলি 
ইহাদের মস্ত ভার সহ পাকস্থলণীর গান্ধে ভর 
কারয়া অবস্থান করে; অপরপক্ষে মানবদেহে 
এগুলির ভার বহন করে শ্রোণিচক্রাস্থ। এই- 
ভাবে মানব দেহে শ্রোণিচকের আকৃতি দেহ- 
কাণ্ডের খজু অবস্থানের সাঁহত সংশ্লম্ট। 


৩০ 


দেহপ্রান্ত £ 


দেহেব উপব এবং নিম্নপ্রান্তের আস্থগুলির মধ্যে গ্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায়। 


অবশ্য কিছ কছু পার্থক্যও আছে। 








২৬নং চন্র--নম্ন 
দেহপ্রান্তেব কঙ্কাণ 


চু শ্রোণচক্র; রে 
উর্বাস্থ; 3. জানু- 
কাপালক 4. 
জংঘাঁস্থ; 
জংঘাঁস্থ, 6. 
গাল্ফাস্থি 7. পদ- 
তলা'স্থ; 8. পদা- 
গাল ফলক। 


৪9 


5, অনু- 


(২৫ ও ২৬নং িন্ন)। 


উপর প্রান্তে অর্থৎ বাহুতে আছে (৯) অংসফলকের 
সাহত সচল-সংযোজনায় আবদ্ধ প্রগন্ডা্থ (70102105); (২) 

প্রকোচ্ঠে_বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থ 0২90183) এবং অন্তঃপ্রকোম্ঠাস্থ 
(0178) ; (৩) হস্তে--ক্ষাদ্র ক্ষুদ্র করতলাস্থি (০810915), টি 
দীর্ঘ করাঙ্গযীল-মূলশলাকা (0৮1০৪০০915) এবং ১৪ট অঙ্গীল 
ফলক (61721201755) 


নিম্নপ্রান্তের অনুরূপ অংশে (পায়ে) দেখা যায় (৯) 
উরুতে উর্বাস্থ (07001), (২) পায়ে _জংঘাস্থ 01919) ও 
অনজংঘাস্থি 01581); চরণে গুলফাস্থ (055815), পদ- 
তলাস্থ 0৬1012191591) ও পদাঙ্গুলি ফলক (31191817905) । 


উর্বাস্থি ও জংঘাস্থ 'মালয়া তৈয়ার হয় জানুসন্ধি 
(101০০-19106); ইহার সম্মুখভাগে জান্কাপালিক (210112 
07 110০০-০83) নামে একটি ক্ষুদ্র আস্থ বিদ্যমান। জানূকাপা- 
লিকের অনুরূপ হিসাবে উপর প্রান্তে অন্তঃপ্রকোচ্ঠাস্থর 
উপাঁরভাগস্থ একাঁট বৃহৎ উদ্গত অংশ দেখা যাষ। 


মানুষের বাহুর সাহত পশদের সম্মুখের পা তুলনা কবিলে 
দেখা যায় যে মানবদেহের সন্ধিগূলি পশুদের তুলনায় বেশী 
সচল; করতলাঁস্থ ও করাঙ্গুঁল-মূল শলাকাগ্ণাল 'মাঁলয়া 
তৈয়ার হয প্রশস্ত করতল; এবং বৃদ্ধাঙ্গুলট অন্যান্য 
অঙ্গুঁলির সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অবাস্থত। গঠনের এই 
পার্থক্য কার্যকলাপের পার্থক্য হইতেই সৃষ্টি হয়। পশ:রা 
সম্মূখের এবং পিছনের দেহপ্রান্ত (পদষুগল) প্রধানত চলার 
জন্যই ব্যবহার করে; কিন্তু মানুষের উপরের দেহপ্রান্ত (অর্থাৎ 
বাহ্‌ ও হাত) ব্যবহৃত হয় কাজের ঘন্ত্র হিসাবে । 


পদযুগল হইল চলার যন্ত্র এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় ইহারাই 
দেহেব ভার বহন করে। সেই কাবণে পায়ের আস্থগীল বাহুর 
আস্থ অপেক্ষা আকারে বড়; আর চরণয্‌গল প্রশস্ত ও নিভর- 
শীল অবলম্বনের কাজ করে। 


করোটি £ 
করোটট প্রধান দ,ইভাগে বিভন্ত (২৭ ও ২৮নং চিন্র); প্রথম 


মাস্তন্কাধার এবং দ্বিতীয় মুখমণ্ডলের আঁস্থ-সমূহ। 


মাস্তত্কাধারের (০810100) বশাল গহবরের মধ্যে মাস্তিষ্ক থাকে । ইহা 
পনম্নীলখিত আঁস্থসমৃহ দ্বারা গঠিতঃ ললাটাস্থি 07:00691 ৮০০), দুইটি 
শিরকন্ডাঁস্থ 911012] 09095), শিরানম্নাস্থ (9০০10101 6০92০), দুইটি 
রগাস্থি (670721 00079$), 'স্ফনয়েড (91770701) ও এথ্‌ময়েড (50)0707010)। 
এই আঁস্থগরল জোড় মারফং পরস্পরের সাঁহত অচল সংযোজনে আবদ্ধ থাকে। 
মাঁস্তভ্কাধারের বহুসংখ্যক ক্ষ-দ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়া র্ত-প্রণালী ও স্নায়ু 
সমহ প্রাবন্ট হয়। রগাঁস্থ দুইটির মধ্যে শ্রবণষন্ত অবস্থান করে এবং ইহার 
মধ্য দিয়া বাঁহস্কর্ণপথ একট প্রশস্ত প্রণালী বা ডাক (09০0 চলিয়া গিয়াছে। 
মাঁস্তজ্কাধারের গহ্হরের সাঁহত শিরানম্নাঁস্থতে অবাঁস্থত একটি বৃহৎ ছিদ্র দবারা 
মেরুদণ্ডের ছিদ্রপথের সংযোগ আছে। মেরুরজ্জু উপরের গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা 
(100০7 ০971021 ৮6:01072) এবং িরানম্নাস্থর সংযোজন স্থলের সমতলে 
মাস্তচ্কে প্রবেশ করে। 





২৭নং "চন্র--করোটির সম্মুখ দৃশ্য 


&. ললাটাস্থ; 2. শিরকুণ্ডাস্থ; 3. রগাস্থি; 4 জাইগোম্যাটিক বা কপোলাস্থি; 5. নাসিকাস্থি) 
6. উপরের চোয়াল; ?. নীচের চোয়াল; 9. শস্ফিনয়েড; 11. এথময়েড 
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২৮নং চিন্র--কবোটিব পারশ্বদৃশ্য 


1. ললাটাঁস্থ; 2. িবকুণ্ডাঁস্থ; 3. বগাস্থি, 4. জাইগোম্যাটক, 5. নাসকাঁস্থ, 6. উপরের 
চোয়াল, 7. নীচেব চোষাল; 8. শিবাঁনম্নাঁস্থ, 9. ঠস্ফনযেড, 10 কর্ণ-গহববেব মুখ 


মুখমণ্ডলেব আস্থগুলি *বসন ও পাচন যন্মসমূহেব 0২০90190015 8100 
1)189301৮০ 9891৭) উপরিভাগের আস্থ নামতি কাঠামোট তৈয়াবি করে। মুখ- 
মণ্ডলের অস্থিগূলি হইল-উপবের ও নীচের চোয়ালের অস্থি, গন্ডাঁস্থ, তালু- 
দেশীয় আস্থ (214016), ভোমার (৬০০), নাঁসকার আঁস্থসমূহ, িম্ননাসা- 
কণ্টা 0-০%০1 8591 090০12০) এবং অশ্রুবাহশী আস্থসমূহ 04901015779] 
ঢ00176৪) (২১৯নং বচত্র)। 


হনু (185111) এবং তাল,দেশীয় আস্থগ্ীল কঠিন তালু (1910 £91966) 
অর্থাৎ নাসা ও মুখগহহরের মধ্যে আস্থ নির্মিত প্রাচীর তৈয়ার করে। এইগাল 
এবং নাঁসকার আস্থগ্ঁল 'মালয়া নাসাগহবরের পাশ্বদেশ গঠন করে। ভোমার 
এবং এথময়েড আঁস্থর নম্নভাগ দ্বারা নাসা-গহবর দক্ষিণ ও বাম অর্ধে বিভভ্ত 
হয়। এথময়েড আস্থর উপাঁবভাগে প্রচুব সংখ্যক ক্ষদূ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে; ইহাদের 
মধ্য দয়া ঘ্রাণ-বাহী (91901079) স্নায়গীল নাসাগহ্যর হইতে মাঁস্তত্কাধারের 
গহহার প্রবেশ করে। এখময়েড আস্থর উদ্গত অংশগুল উপর ও মধ্য নাসা- 
কণ্ঠা গঠন করে। নিম্ন-নাসা-কণ্টা স্বতন্ত্র আঁস্থ হইতে সম্ট। 


গণ্ডাঁস্থগ্যাল উপরের চোয়ালের সাহত ললাটাস্থ ও রগাস্থাদগকে যু্ত 
কারয়া মুখমণ্ডলের আঁস্থ-কাঠামোকে শান্তশাল করে। 


৪২ 


আক্ষি-গহহর অনেকগৃলি অস্থি দ্বারা গঠিত, যথা, হনু 019,111875), 
ললাটাস্থি, গণ্ডাঁস্থ, (স্ফিনয়েড, এথময়েড ও অশ্রুবাহশ্ী 04901017791) আঁস্থ। 

সমগ্র করোটিতে নীচের চোয়ালেই একমাত্র সচল আঁস্থ। নীচের ও উপরের 
চোয়ালের আঁস্থতে কয়েকাঁট নালীর মধ্য দিয়া রন্তপ্রণালন ও স্নায়সমূহ দন্তে 
প্রবেশ করে। 
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২৯নং 'চত্র-করোটির মৃখমণ্ডলাংশের প্রস্থচ্ছেদ 


1. উপবের চোষাল; 2. প্যালেটাইন বা তালুব আস্থ 3. নম্ন-নাসা-কণ্টা; 4. উপরের ও মধ্য 
নাসা-কণ্ঠা, ১. নাঁসকাঁস্থ; 6. স্ফিনয়েড 


পশুদের মুখমণ্ডলের আঁস্থগযীল আবরুমণ ও আত্মরক্ষার যল্ন ?হসাবে বিরাট 
ভূমিকা গ্রহণ করে। সেইজন্য এই আঁস্থগঞীলর গঠন খুব শন্ত; কোন কোন 
৪৮৭ মুখমণ্ডলের আঁস্থ আকারে ও ওজনে মাঁস্তচ্কাধার হইতেও বড় এবং 

ন।। 

মানুষের পূরবপুরুষদের ক্মাবকাশের পথে সোজা হইয়া দাঁড়ান এবং উপরের 
দেহপ্রান্ত (বা বাহু ও হাত) মুস্ত হওয়ার পর মুখমণ্ডলের আস্থগ্ণল আক্লমণ ও 
আত্মরক্ষার ভূমিকা হারাইয়া ফেলে । ঠিক সেইরূপ খাওয়ার পূর্বে খাদ্য রল্ধন 
করার রাঁতি চালু হওয়ার পর চোয়ালের চর্বণ করার ভূমিকাও দুর্বল হইয়া পড়ে। 
পাঁরবর্তে, কাজ করার ব্যাপারে গুরত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ কাঁরয়া মাঁস্তদ্ক প্রচুর 
পারমাণে বাদ্ধি পায়। পশুদের মাঁস্তম্ক অপেক্ষা মানৃষের মাস্তজ্ক আকারে 
অনেক বড় হইয়া যায়। এই সবের ফলে একাদকে মুখমণ্ডলের, বিশেষত 
চোয়ালের আস্থগুলির বৃদ্ধি কমিয়া যায় এবং অন্যাদকে মাঁষ্তছ্কাধারের বাদ্ধ 
শান্তশালী হয়। 


৪৩, 


দেহের অনূভূমিক অবস্থায় মস্তকটি স্বভাবতই নীচু দিকে ঝূলিয়া থাকে। 
পশদেহের বিশাল ও ভারী মুখমণ্ডলেব আঁস্থগ্ীলসহ মস্তক ির-নম্নাঁস্থর 
শীল্তশালশ পেশীসমহের দ্বারা অবলাম্বত হয়। তাহা ছাড়া করোটির উপাঁর- 
ভাঙ্গে কতকগণীল বড় বড় অংশ ও আল আছে; এইগুল শিরনিম্নাস্থর ও 
[চিবাইবাব পেশীসমূহকে শীলন্তিশালী করে। 

মান,ষের মস্তক ইহার অধোদেশে অবলম্বিত থাকে । খজ করিয়া ধরিলে 
মস্তকের ভারকেন্দ্র অবলম্বিত বিন্দুর কিছুটা সম্মুখে সারয়া যায়। পেশীগযীল 
শাথল করিলে সম্মুখে ঝদুকয়া পাঁড়লেও মস্তককে যথাস্থ।নে ধাঁরয়া রাখার 
জন্য বিশেষ কম্ট কাঁববাব প্রয়োজন হয় না। ইহাই মানুষের িরানম্নাস্থব পেশটী- 
সমহের ক্ষীণ বাদ্ধন কারণ। চিবাইবার পেশীগুলিও অপেক্ষাকৃত ক্ষদ্রাকীতি 
নীচেব চোয়ালেব মত অপাঁরপজ্ট। শান্তশালশ পেশীর অভাবে মানুষের কবোঁটিতে 
কৌন বৃহৎ উদ্গত অংশ বা আল নাই। 


প্রশন £ কঙ্কালেব কোন্‌ কোন্‌ অংশ দেহযন্তরগ্লিকে বক্ষা কবে» সেই সব দেহযন্তেৰ নাম 
1লখ। 


381 অন্থিসংলিষ্ট পেশীসমুহের গর্ভন ও উপাদান 


আ্থ-সংাশ্লস্ট পেশীর গহন £ 


প্রাথমিক অবস্থায় জূণের অস্থিসধাশ্লম্ট পেশশগ্ীলর সাহত মসৃণ-পেশীর 
(১0700(1) [7050105) খুব অল্পই পার্থক্য থাকে। পরে পেশী-কোযগীল দ্রুত 
বাঁধত হইতে থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ১০/১২ সৌন্টমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ 
হয়। বাদ্ধির সময় নিউীক্রয়াসগ্ঁল বার বার বভন্ত হইয়া থাকে: ফলে যে দীর্ঘ 
পেশীতন্তুর সাঁম্ট হয়, তাহাতে অনেকগ্ণাল নিউীকুয়াস থাকে এবং তখন আর 
তাহাকে কোষ বলা যায় না। 

আস্থ-সংশ্লম্ট পেশীব তন্তু (07০) বহসংখ্যক পবস্পর আবচ্ছেদ্য কোষ 
সমাম্ট দ্বারা গাঠত। এই ধরনের জটিল গঠনকে “আঁবিচ্ছেদ্য” গঠন বলা হয় 
(১৮171056121 ১৪০19) । 

পেশীতন্তর সমগ্র জীবোপাদানাটি আত সক্ষম পেশন-সত্র (06115) দ্বারা 
প্রায় সম্পৃণ রপে পূর্ণ থ।কে, এবং এই সন্রগ্ণাল পেশীতন্তুব সমগ্র দৈর্ঘ্য ব্যাঁপয়া 
প্রসাঁবত হয়। অনম্বীক্ষণ যন্ত্রে সাহায্যে দেখা যায় যে পেশী-সন্রগ্ীল সমান্তরে 
একটিব পব একাঁট গুচ্ছ দ্বারা গঠিত, এবং গচ্ছগর্ণলর একটির রং ফিকা ও 
পরেবাঁট গাঢ় । লম্বালম্বিভাবে গাঠিত পেশীসমূহের ফিকা ও গাঢ় রঙের গ্‌চ্ছগযীল 
আড়াআড়িভাবে অবাস্থত এবং সমগ্র তন্তুটি মুখোমুখিভাবে ডোরাকাটা থাকে। 
(৩০নং িন্র)। এই কাবণে আস্থ-সধীশ্লষ্ট পেশীগাীলকে ডোরাকাটা (5019190) 
পেশী বলে। 





৪৪ 


পেশীর সংকোচন £ 

পেশন-তন্তুর গাঢ় অংশটি ছোট হওয়ার ফলে পেশীর সঙ্কোচন হয়। রবার 
টানয়া ছাঁড়য়া দলে যে অবস্থা ঘটে, ঠিক সেইরূপ পেশী ছোট হইলে ঘন হইয়া 
যায়। সতরাং দেখা যাইতেছে, সঙ্কোচনের ঃ 
ফলে সমস্ত পেশীটি ঘন ও ছোট হইয়া 
যায়। 

মস্ণ পেশীগ্যীলর উত্তোজত হওয়ার 
ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম: ইহারা ধীরে ধীরে 
সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু ডোরাকাটা পেশীগুলি 
সহজেই উত্তোঁজত হয় এবং ইহাদের সঙ্কোচন 
ক্রিয়াও ঘটে ত্বারত গাঁততে। মানবদেহের  ৩০নং চিতর_ডোরাকাটা পেশীর তন্তু 
আবস্থ-সংশ্লিম্ট পেশীগুীল সেকেন্ডে দশ- 1. স্নাযতন্তুর প্রান্ত; 2. সঙ্কুচিত 
বারেরও বেশী সঙ্কুচিত হইতে পারে; কিন্তু অবস্থায় পেশখতন্তুর একাংশ 
কখট-পতঙ্গের ডানার ডোরাকাটা পেশী- 
গুলি সেকেন্ডে ২০০ হইতে ৩০০ বার পর্যন্ত সঙ্কুচিত হইতে পারে। অপর 
পক্ষে মসৃণ তল্তুতে গঠিত পাকস্থলদ ও অন্ধের পেশীগদালর একাঁটিমান্্র সঙ্কোচন 
ঘাটতে কয়েক সেকেন্ড লাগতে পারে। 





উত্তেজনায় পেশীর প্রাতীক্রয়া £ 


কোন ব্যাঙের দেহ হইতে একটি পেশী কাটিয়া লইয়া তাহাতে আলাঁপনের 
খোঁচা দিলে, চিমটার দ্বারা আঘাত করিলে, আগনতপ্ত তারের দ্বারা স্পর্শ বা 
তড়িৎস্পন্ট কারলে কিংবা তাহার উপর একট? লবণ রাখলে পেশশীটর সঙ্কোচন 
হইবে।  অর্থৎ যান্রক, তাপোদ্দীপক, বৈদন্াতিক অথবা রাসায়ানক, যে কোন 
উত্তেজনায় পেশীর সঙ্কোচন হয়। এই বাপারে গুরাত্বপূর্ণ বিষয় হইল এই যে 


উত্তেজকাঁট যথেম্ট শান্তশালন হওয়া প্রয়োজন। 


ল্ত দেহের পেশশকে শুধু ব্যাতরুমের ক্ষেত্রেই এই ধরনের কীন্রম উপায়ে 
উত্তেজিত করা যায়। আমাদের পেশীগুীলর সাধারণ ও স্বাভাঁবক উত্তেজনা 
আসে স্নায়ূতাড়না হইতে (6017) 00156 11)101595) | 


ব্যাঙের দেহ হইতে স্নায়ুসহ একটি আস্থ-সংশ্লিষ্ট পেশী কাটিয়া লইয়া 
তাহার উপর পরক্ষা চালাইলে সহজেই এই ব্যাপারাঁট বুঝা যাইবে। 


পেশপাঁটর এক্রান্ত চিমটার সাহায্যে শন্ত করিয়া ধারয়া অপর প্রান্তাট সুতার 
দ্বারা একটি ভারোত্তলক যন্রের 0০৬০) সাহত য্ন্ত কাঁরয়া (৩১নং চন) দলে 
পেশীর সঙ্কোচন দেখা যাইবে । বৈদযযাতিক তরঙ্গ দ্বারা স্নায়ুর উত্তেজনায় পেশশর 
প্রত্যেকটি সঙ্কোচন লিভারের সণ্টালন দ্বারা সাঠকভাবে রেখাঁয়ত হইবে । 


পেশগতে প্রাবস্ট স্নাযুগ্ল বহুসংখ্যক স্নায়়তন্তু দ্বারা গাঠিত। পেশীর 
অভান্তরে এই স্নায়তন্তুগীল বহু শাখা-প্রশাখায় ভাগ হইয়া পেশীর পৃথক 
পৃথক তন্তুগচ্ছেকে স্নায়-সূত্র সরবরাহ করে (৩২নং শচন্ত)। 


্ 


৪৫ 





৩১নং চিত্র একটি আবাততি ড্রামে উর গাঘ্ে একাঁট ব্যাঙেব পেশী সত্কোচনেব 
বেখাচিন্র। 

1. 2 পেশী ও ইহাব একটি স্নায়ু, 3. গকমোগ্রামেব ড্রামগান্রে সঙ্কোচন চনত কবার লিভাব; 
4. গিলভাবেব আবর্তনেব অক্ষ, 5. িভাবাটিকে টানযা নীচে নামাইবাব ভাব, 7. ইলেকট্রোডেব 
উপব অবাস্থত স্নাহূ। তবঙ্গেব উৎসেব সহিত ইলেকট্রোডেব সংযোগ দেখান হইযাছে। 
রঃ বাহমুখী স্নায়তন্তুর সূত্র 
রা /--6 হইতে তাড়নাসমূহ পেশীতন্তুতে 

তেন //57- চালিত হয় এবং তাহারই ফলে 

টিক 7577 পেশীব সঙ্কোচন ঘটে। সমস্ত 
লি টি ৮৫০ তন্তুগলি একযোগে উত্তোজত 
লা বিদেপন পান হইলে পেশীটি প্রবল শীন্ডতে 
৯৮522 সঙ্কাচি৩ হয । উত্তেজন'র প্রবাহ 





শতকরা ৫০ উসথবা ২৫& ভাগ 





ইজ 1 ডি) জজ র 
দা ্ নি ১৫০ নে পপ ২ রে 
পা টস বিশ ৮৫৮৬4৮5488১ [টি সির নিরিতে নে 
শির লাস শির স্নায-তন্তুকে প্রভাঁবত কাঁরলে 
(৫০ - শ ০8 
রর 3 সঙ্কুচিত পেশীতন্তুর সংখ্যা এবং 


| রি 12 রা পেশণব টড পেশীসঙ্কোচনের শান্তও অর্ধেক 
* পেশীতিন্তু; 2. পেশী কন্ডোবা, 3. খোঁ হ ৮চি৩থণং 
স্নাফুতন্তুব প্রান্ত; 4. ও 5. পেশীতে ও কন্ডোবাষ এবি ১১১২৬ ৪৬ 
অন্তমখী স্নাযুওন্তুব প্রান্ত; 6. বন্ত-প্রণালী; ৭. র88757058 টি 
বন্ত-প্রণালীতে আগত স্নাফুতন্তু; ৪. পেশীব পাঁবপাক হইলে পেশীব নম্যনতম 5 
কিযাষ প্রভাব সাঁষ্টকাবী স্নাফুতন্তু। হইয়া থাকে । স্নায়পথে পার 
চাঁলত প্রাতিটি উত্তেজনার 
তরত্গের ফলে যে পেশী-সঙ্কোচন 
হয়, আমাদের দেহের আধকাংশ পেশীতেই তাহা এক সেকেন্ডের এক-দশমাংশ 
সময় অবস্থান করে। 
কেন্দ্রীয় স্নায়ূতন্্র হইতে পেশীতে আগত তাড়নাগুলি অত্যন্ত দ্ুত- 
গতিতে একের পর এক আ'সয়া পড়ে এবং সঙ্কোচনের পর পেশীগ,এল শাথল 
হওয়ার অবসরই পায় না। ইহার ফলে পৃথক পৃথক সঙ্কোচনগ্ীল পরস্পরের 
সাঁহত মিলিত হইয়া এক দীর্ঘ নিরবাচ্ছন্ন বা “টেটানিক" (9801০) সঙ্কোচনে 
পরিণত হয়। আস্থ-সংশ্লিম্ট পেশীর এই সাধারণ সত্কোচন দেহের যে-কোন 
সণ্টালনেই দেখা যাইতে পারে। 


৪৬ 


আস্থির সাহত পেশীর সংযোগ 2 

যে সমস্ত পেশী এক বা উভয় প্রান্তে অস্থির সাহত সংযুস্ত, তাহাঁদগকেই 
আঁস্থ-সংশ্লিষ্ট পেশী বলে। এইগ্ল একাঁট পাতলা স্থাতস্থাপক 'বল্লশর 
দ্বারা আবৃত থাকে । পেশীগ্ঁল সাধারণত উভয় প্রান্তেই খুব শন্ত সাদা ফিতার 
ন্যায় কন্ডোরাতে (০1097) আসিয়া শেষ হয় এবং এইগ্ীল আস্থত্বকের সাহত 
মিশিয়া যায়। আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই পেশীর উভয় প্রান্ত নিকটস্থ সচল আস্থ- 
সান্ধর সাঁহত যান্ত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কন্ডোরাগুল বহুদূর প্রসারত হইয়া 
দুই বা ততোধক সাঁন্ধর উপর 'দয়া চাঁলয়া যায় (৩৩নং চিন্র)। 

সঙ্কোচনের ফলে ছোট হইয়া পেশগুল হয় দেহকে সচল করে অথবা 'নার্দম্ট 
অবস্থায় ধারয়া রাখে। 
পেশন সঞ্কোচনের ফলে সচলতা ঃ 

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানকরা আস্থকে পেশ দ্বারা সচলতাপ্রাপ্ত 
ভারোত্তলক বা কাপকল 'হসাবে গণ্য কারতেন। সত্য সত্যই আমাদের দেহের 
আঁধকাংশ সণ্টালনই কাঁপকল তত্তের 'ভীত্ততে ঘাঁটয়া 
থাকে। 

শরীরের পৃথক পৃথক অংশের সণ্টালন হয় কাঁপ- 
কল তত্র দ্বিতীয় পর্যায় অনুসারে-অর্থৎ অব- 
লম্বনের বিন্দাট বখন শান্ত অর্পণ ও প্রাতিরোধের 
শমলন রেখার উপর অবস্থান করে, সেই পর্যায় 
অনূসারে। 

আঁধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেশীর সংযোগের বিন্দট 
ভারকেন্দ্রু অপেক্ষা অবলম্বন বিন্দর ািকউবতাঁ। 
সূতরাং প্রাতিরোধ কাটাইয়া ওঠার জন্য পেশীকে প্রচুর 
শান্ত অর্জন কারতে হয়। অবশ্য ইহাতে সপ্টালনেরও 
অনেক সাাবধা হয়। 

সান্ধর চাঁরাদকে সাধারণত একাঁধক পেশী 
থাকে এবং ইহাদের প্রত্যেকাটর সঞ্কোচন কিছু কিছ 
শনাদস্টি সচলতা সাজ্ট করে। 

কনূইতে অবাস্থত এক ডজন 'বাঁভল্ন পেশীর 
সঙ্কেচনের ফলে প্রকো্ঞ বাঁকয়া কিংবা সোজা হইয়া 
যায় এবং হাত ভিতর অথবা বাহরের দিকে ঘ্ারয়া 
যায় (৩৪নং ছিন্ন)। প্রত্যেকটি পেশীর সঙ্কোচন- 
প্রত সচলতা আঁস্থর উপরে পেশীর সংযোগ বিন্দুর £: 
অবস্থানের উপর নিভ'র করে। প্রগন্ডাস্থ ও অন্তিঃ- 
প্রকোম্ঠাঁস্থর সম্মৃখভাগে সংযন্ত ব্রেকয়াল (০78০0191) ৩৩নং চিত্র_হাতের 
পেশীটি সঙ্কুচিত হইলে কনুই বাঁকিয়া য়; বাঁহঃ- অঙ্গ্ীলগুলি প্রসারণকারণ 
প্রকোষ্ঠাঁস্থর ভিতরের পৃষ্ঠে সংযুন্ত উপরের বাহুর পেশীর অস্থর সাহত সংযোগ 
দ্বিমুখী বাইসেপস (915909) শধ্‌ যে কনইকে 1. প্রগণ্ডাস্থর নিন্নদেশে 


, হিরের দিকে পেশীর সংযোগস্থল; 2, 
বাঁকয় তাহা নয়, ইহা হাতকে সজোরে বাহিরের [. অঙ্গুল ফলকের সহিত 





ঘুরয়; অন্তঃপ্রকোষ্ঠস্থির পিছনের দিকে সংযৃন্ত পেশীর সংযোগ-স্থল; 3, 
বহ-র ন্লিমস্তক [বিশিষ্ট ট্রাইসেপস পেশীর সঙ্চে্কো- পেশী; 4. একটগ দগর্থায়ত 
চনের ফলে বাহ কনূইতে সোজা হইয়া যয়। পেশখ-কন্ডোরা 


৪৭ 


সান্ধর চাঁরাঁদকে অবাস্থত পেশীগ্ঁল পৃথক পৃথক ভাবে অথবা ভিন্ন ভিন্ন 
জোড়ে একযোগে সঙ্কুচিত হইতে পারে। সাধারণত এককালীন সঙ্কোচনই বেশন 
হইয়া থাকে। ভিন্ন ?িন্ন জোড়ের এককালীন সঙ্কোচনের জন্যই আমাদের দেহের 





৩৪ নং চিন্র--পরস্পর বিরোধী 
ক্রিয়াশীল পেশীর পর্যাযক্কামক 
সংকোচন ও শোঁথল্য 


বাভন্ন ধরনের সচলতা সাাঁষ্ট হয়। অবশ্য 
সচলতা সৃজ্টতে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেকটি 
পেশীর সঙ্কোচন শান্তও প্রচুর তাৎপর্যপূর্ণ । 


পরস্পর বিরোধী পেশীগল-যেমন 
কনুই বাঁকাইবার বাইসেপ্স্‌ এবং সোজা 
কারবার ট্রাইসেপৃস্‌ একযোগে সঙ্কুচিত 
হইবার ফলে সচলতা সাঁষ্ট না হইলেও এই 
ধরনের সঙ্কোচনে সন্ধাট নাট ভঙ্গীতে 
দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ হইয়া থাকে। 


অনুশণলনগ £ 

(১) কবোটির সহত মেরুদণ্ডের সচল সংষে।ডান- 
গলি লক্ষ্য কর। (৩৫&নং শিত্র); অবলম্বন, শান্ত 
অর্পণ (পেশীর সংযোগ স্থান) ও প্রাতবোধেন 
(মস্তকেব ভারকেন্দ্র রেখা) কেন্দ্রগুলি হির্ণয় কন; 
[চরের উপবেধ অংশের সাহায্যে এই ক্ষেত্রে কী 
ধরনেন ভাবোত্তলক ব্যবহার করা হইযাছে তাহ। 
ণনর্ণয় কর। 


(২) একই উপাষে পাযেব আঙ্গুলে ভর কবিয়া দাঁড়াইলে গুল্‌্ফ-সন্ধির (211০)01000) 
(885(0709010৩187) পেশীগ্ালর কার্যকারণ বাখ্যা কর। (৩৬নং চন্র)। 


(৩) একইভাবে বাহু হইতে কনূইতে বাঁকিবার কার্কারণ ব্যাখ্যা কব তে৭নং চিন); চিন্রের 
বাম অংশে বার্ণত ভারোস্তলক কৌশল তথাকাঁথত তৃতীয় পর্যায়ের ভারোস্তলক যন্ত্র খুব কমই 


ব্যবহৃত হয় কেন তাহা ব্যাখ্যা কর। 


১৫। অভ্থিসংমিষ্ট পেশীর প্রধান বিভাগ 


মানবদেহে ছয় শতেরও আধক আঁস্থ-সংশ্লস্ট পেশ আছে (৩৮ ও ৩৯নং 
চিন্র)। দেহের সচলতা সাৃন্টতৈে অংশ গ্রহণের ভাত্ততে ইহাদগকে কয়েকটি 


৪৮ 
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৩৫নং চিন্র-- ৩৬নং নর 
মস্তকেব ধাবক অক্সাঁপটাল (বা শিবানম্ন) গপফ-সশ্ধিতে গ্যাসন্্রকনাসিক পেশব ক্রিযা- 
পেশীব প্রিযা কলাপেব চিন্র। কলাপেব চিন্র। 


০--ধাবক বিল্দ,, [শান্তি প্রয়োগ বন্দৎ (এই স্থানে পেশীটি সংয্ন্ত); 1১ প্রাতিবোধ ধিন্দু। 
উপবে একটি ছাড় দবাবা ঢাকনা খোলা হইতিছে,--০, ৮১ ৮ বিন্দ,গএলপণ অবস্থান একই ধরনেব। 





৩৭নং চিনত্র_কনুইতে বাহুর ভাঁজ দেখান হুইয়াছে। চহুগুল ৩৫ ও ৩শনং 'চন্রের মত। 


৪৯১ 


1. ললাটের চর্মকে লম্বা- 
লাম্বভাবে ভাঁজ সাঁচ্ট- 
কারণ ক্রল্টাল পেশী; 2" 
চক্ষু বন্ধকারী চক্ষুর 
অরবিকুলার পেশী? 3. 
টেম্পরাল পেশী; 4 
গববর কার 
অরবিকুলার পে 
অন্যান্য পেশনর সহযোগ- 
তায় চরবপক্রিয়া সাঁন্টকারী 
ম্যাসটিকেটারণ পেশী; 6. 
্টারনোক্রডো-ম্যাসটয়েড্‌ 
পেশী (এই দুইটি পেশশ 
সত্কোচনের দ্বারা 
মস্তককে সম্মুখের দিকে 
অবনামত কবে; ইহাদের 
মধ্যে একাঁট নিজে সঙকু- 
গত হইয়া মঙ্তককে 
সঙ্কোচনের দিকে ঘোরায় 
ও অবনাঁমিত করে;) ৭. 
বৃহৎ পেক্টরাল পেশী 
(ইহা বাহুকে নিম্নাভি- 
মূখে নামায ও সম্মুখেব 
[দিকে লইয়া যায়; বাহু 
ণনাষ্কয় থাকলে ইহা 
বক্ষকে উত্তেশিলত করে); 
8. সরেটেড পেশী 
(গভীর প্রশবাসের সময 
ইহা বক্ষকে উত্তোলিত 
করে); 9. ধজ; উদরের 
পেশী বা ইরেই, এ্যাব- 
দা পেশী হেহা 
দেহকাণ্ডকে সম্মূখের 
'দকে অবনামিত কবে এবং 
বক্ষকেও অবনমিত করে); 
10. উদরের তিক পেশপ (ই 
বা ওবৃলিক্‌ এযাবডোমি- ৩৮নং চিন্র-মানব দেহের পেশী সমূহের সম্মুখের দশ্য 
ন্যাল পেশী (দেহকাণ্ডকে 
সম্মুখের দিকে অবনমিত করে ও এক দিকে ঘোরায়); 11. ফোয়াড্সেপস (উরুব প্রসারণকারণ 
চতুম্দখ পেশী); 12. সারটোরিয়াল পেশশ (েদষুগলকে হাঁটতে ভাঁজ কবে ও ভিতরের দিকে 
ঘোরায়); 13. গ্যাসট্রিকনোমক্‌ পেশী গেলফ-সন্ধিকে ভাঁজ করে অর্থাৎ পায়ের পাতার 
সম্মুখভাগ নীচু করিয়া গোড়ালি তুলিয়া ধরে এবং এইভাবে অঙ্গলতে ভব দদিয়া দাঁড়াইতে 
সাহায্য করে); 14* এান্টারয়ার টিবিয়াল পেশী গেলৃফ-সন্ধিকে সোজা করে); 15. ডেল্‌টয়েড 
পেশী বোহ্ উত্তোলন করে); 16. ট্রাইসেপ্স্‌ পেশী বোহ্‌কে কনুইতে সোজা করে-_ 
ভ্রমূখী পেশ); 19, বাইসেপ্স পেশী বোহুকে কনুইতে ভাঁজকারী দিবমুখশী পেশন); 18. 
মানবন্ধ ও অঙ্গার ভাঁজ স্বীষ্টকারশ পেশশ সমূহ; 19. মানবন্ধ ও অঙ্গুলর প্রসারণকারা 
পেশখসমূহ। 
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প্রধান প্রধান ভাগে 
যায়। 
মভ্ভকের পেশী £ 
মস্তকের পেশগীল চিবানর 
ও মুখের ভাবস্াজ্টকারী পেশী- 
সমূহের দ্বারা গঠিত। চিবানর 
পেশনগ্ীলর সঙ্কোচনের ফলে 
নীচের চোয়ালট সচল হয। 
মুখের ভাব সাম্টকারী পেশীগুলি 
এক বা উভয় প্রান্ত দ্বারা চমের 
সাহত সংযান্ত। এই পেশীগ্ঁল 
সগকুচিত হইলে চর্মের ভিন্ন ভন 
অংশ একস্থান হইতে অপব স্থানে | 


ভগ করা 


সরিয়া গিয়া মুখের বিভিন্ন ভাব | 
চোখের এবং মুখ- ১২ 


সাম্ট করে। 
গহ্হরেব বৃত্তাকার পেশীগুলির 
সঙ্কোচনেব ফলে চোখের পাতা ও 
তোঁট চাপিয়া (সঙ্কুচিত হইয়া) 
যায। এই পেশীগযাল চমেবি নীচে 
অবস্থান করে। 
দেহকাণ্ডের পেশটী £ 

বক্ষ, পাকস্থলী ও পূঞ্ভদেশের 
পেশগ্ালর দ্বারা দেহকাণন্ডের 
পেশীগণীল গাঠিত। 

পঞ্জরাঁস্থ সমূহের অন্তবন্তী 
স্থানে অবাস্থত বক্ষের পেশীগাঁল 
অন্যান্য পেশীর সহযোগিতায় 
বক্ষকে উত্তোলত ও অবনমিত 
করে। এই পেশীগ্ীল শবাস- 
কার্ষের সাহত সংশ্লম্ট। পর- 
বতীঁকালে শবাসনালী অন- 
শীলনের সময় এইগুলি আলোচনা 
করা হইবে। 

পৃজ্ঠদেশের অসংখ্য পেশী 
মেরুদণ্ডের সাহত বিন্যস্ত থাকে। 
ইহাদের আঁধকাংশই কশেরকা- 
সমূহের উদ্গত অংশগুলির সাঁহত 
সংযুস্ত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি 
মেরদণ্ডকে সোজা করিতে এবং 
ীপছনের 'দকে বাঁকাইতে সাহায্য 
করে; কতকগুলি সাহাষ্য করে 





৩৯নং চিত্র মানব দেহের পেশী সমূহের 
পণ্গৎ-দশ্য 


1. আক্সাপটাল পেশ, 2. স্কন্ধেব পেশী মেস্তক 
সণ্ণালন কবে), 3. প্র্যাপজয়েডাল পেশী (অংস- 
ফলককে মেবুদণ্ডেব 'দকে আকর্ষণ করে); £ 
ডেলটযেড পেশখ, 5. উপরের বাহুব ট্রাইসেপ্স 
পেশী; 6 পৃষ্ঠে প্রশস্ত পেশী বোহুকে [ভিতরের 
ঘদকে ও পিছনের দিকে ঘোবাধ) 9. মাণিবদধ ও 

অঙ্গুঁলব প্রপাবণকাবশী পেশী; 8. মাঁণবন্ধ ও 
ডলের ভাঁজসন্টিকারণ পেশণ, 9. পাকস্থলীর 
তর্যক পেশশ; 109. বৃহৎ াটিযাল পেশ (প্লুকে 
বাহবেব দিকে ঘোবাষ), 11. সোম টেন্ডিনাস বা 
অদ্ধকন্ডোরা পেশী ৫ শ্রোণচক্র ও 
উবূব সন্ধিস্থলে সোজা করে হটিঃতে ভাঁজ করে 
এবং ভিতরের দিকে ঘোবাষ), 12, উবুর বাইসেপৃস্‌ 
(পেদযুগলকে হাঁটিঃতে ভাঁজ কবে), 13. গ্যাস্রক- 

নোঁমক পেশখ 


৫৯ 


ঘুরাইতে, আবার কতকগুলি একপাশ হইতে অপর পাশে বাঁকাইয়া দেয়। পৃচ্ঠেরর 
কয়েকটি পেশী একপ্রান্তে মেরুদণ্ডের সাহত এবং অপর প্রান্তে পঞ্জরাস্থসমূহের 
সাহত যুন্ত। এই পেশগুঁলি বক্ষের সচলতা স্যাম্টতে অংশ গ্রহণ করে। 

দেহকাণ্ডকে সম্মূখের দিকে বাঁকায় প্রধানত পাকস্থলীর পেশীগুঁল। পাক- 
স্থলীর মধ্যরেখা দিয়া একটি অত্যন্ত মজবুত কব্ঞ্লেরা জাতীয় ফিতা উপর হইতে 
তলদেশ পর্যন্ত প্রসারত থাকে। এই ফিতার উভয় পাশ্বে দাক্ষণ ও বাম খজন 
ওদারক পেশী 65506 ৪0940170118] 70050165) অবাঁস্থত; ইহারা উপরে বক্ষের 
নিমনপ্রান্তে এবং নিম্নে শ্রোণিচক্রাস্থর সংযোগস্থলে সংযুস্ত। পাকস্থলীর বাহস্থ 
ও অন্তঃস্থ তিক পেশী দুইটি (০81০1 2100 10161 0011006 10030169 01 1016 
9(00)2010) খাজ ওদাঁরক পেশীর উভয় পাশের্ব অবাঁস্থত। দক্ষিণ ও বাম তির্যক 
পেশী দুইটি একযোগে সংকুচিত হইলে দেহকান্ড সম্মুখের দিকে ঝ্দীকয়া পড়ে। 
[কিন্ত পৃথকভাবে যে-কোন একটি পেশী সঙ্কুচিত হইলে দেহকাম্ড পারের দিকে 
ঘাঁরয়া যায়। ইহা ব্যতীত সত্ডতকোচন হইলে উদরের পেশনগুঁলি উদর গহবরকে 
চাঁপয়া ধরে এবং বক্ষকে 'িম্নীদকে আকর্ষণ করে। 


জকন্ধের পেশশ £ 

স্কন্ধের পেশীগুলি মস্তককে 'িছনে ঠেলিয়া দিতে, সম্মুখে নত কাঁরিতে, এবং 
পাশ্রে ঘুরাইতে সাহায্য করে; ইহা ব্যতীত কোন কোন পেশী নীচের চোয়ালকে 
টানিয়া নামায়। মস্তক অনড় রাখিলে স্টারনোক্রডোম্যাসটয়েড (6901090191০- 
[7890014) এবং স্কন্ধের অন্যান্য পেশীগ্াঁল বক্ষকে টানয়া তোলে। 

স্কন্ধের কতকগুলি পেশী হায়ড (15০1৭) আঁস্থর সচলতা সান্টতৈ অংশ, 
গ্রহণ করে। এই আঁস্থাঁট উপরে জিহবা এবং 'নম্নে স্বরযন্ত্রের 0-25175) সাহত 
যুত্ত। হায়ড আস্থর সাঁহত সংশ্লম্ট পেশনগুীলর অপরপ্রান্ত সাল্নাহত রগাস্থ, 
নীচের চোয়াল বা উরঃফলকের যে-কোন একটির সাঁহত সংযুক্ত থাকে। এই পেশন- 
গুলির সঙ্চোচনে হায়ড আস্থ সচল হয় এবং গলাধঃকরণ বা 'বাভন্ন শব্দ উচ্চারণের 
সময় জিহবা ও স্বরযন্ত্ের অবস্থানে পরিবর্তন আনে। 
প্রান্তীয় পেশন (87050165 901 6106 1750607786165) £ 

দেহপ্রান্ত হাত-পা), স্কন্ধের ঘের এবং শ্রোণিচক্রের পেশীগ্াল হাত ও পায়ের 
সচলতা সৃভ্টতে অংশ গ্রহণ করে। ভাঁজ করা ও সোজা করার (19015 911৫. 
(12706005015) পেশীগ্যাল ছাড়াও এমন কতকগুলি পেশী আছে যাহারা অঙ্গকে 
ঘুরাইয়া থাকে। (যেমন, প্রকোম্ঠকে এমনভাবে ঘুরান যাইতে পারে যাহাতে হাতের 
তালু সম্মূখে অথবা পিছনে ফিরান যায়)। অন্যান্য পেশীগুঁল দেহপ্রান্তকে 
সচল করে (যেমন, হাত অথবা পা সম্মুখে অথবা পিছনে লইয়া যাওয়া)। এক- 
দিকে দেহপ্রান্ত এবং অন্যাদকে দেহকাণ্ডের সাহত সংযুন্ত পৃচ্তের প্রকাণ্ড পেশী, 
বক্ষের পেকটোরাল (৮০০(০1%1) প্রভাতি অনেকগুল পেশ হাত ও পায়ের সচলতা 
সৃম্টিতে অংশ গ্রহণ করে। 


. অন;শীলনণী ঃ 
চিত্র দেখিয়া নিজ বাহুর উপরের অংশে বাইসেপ্স্‌ ও দ্রাইসেপ্স্‌ পেশীর অবস্থান 
ধনর্ণয় কর। কনইতে বাহু ভাঁজ কাঁরয়া এবং পরে সোজা করিয়া কোন পেশশীট প্রসারত, 


এব, কোনাঁট আলগা অবস্থায় আছে তাহা স্থির কর (অঙ্গ সণ্টালনের সময় জোর 'দিবে না)। 
পরস্পর বিরোধী পেশশগৃলির অন্যান্য ক্রিয়া কলাপের উদাহরণ দাও। 


& 


)৬। পেশীর কাজ 


পেশীর শন্তি এবং সঙ্কোচনের পরিমাপের গর্ব £ 

পেশীর ক্রিয়া নিভভর করে তাহার শান্ত এবং সঙ্কোচনের পাঁরমাপের উপর) 
পেশীটি ষত পুরু হইবে, এবং তাহার গঠনকারী তন্তুর সংখ্যা যত বেশী হইবে, 
তত বেশী পারমাণে কাজ কাঁরতে পারিবে । পেশশর সঙ্কোচনের অর্থাৎ ছোট 
হইতে পারার পারমাপ নির্ভর করে তন্তুগুলির দৈর্ঘ্যের উপর। তন্তুগৃলি যত 
দীর্ঘ ততই ছোট হইতে পাঁরবে। 





1 ষ্ঠ 3 
৪০নং চিন্র- পেশীর গঠনের উপর ইহার দৈর্ঘ্য ও সঙ্কোচনের নিভরিশশলতা। 
1. দীর্ঘ সমান্তরাল তন্তুযুস্ত পেশ; 2. হুস্ব সমান্তরাল তন্তুযুন্ত পেশঈ; 3. ির্যক তন্তুয্ত 
পেশী (অন্যান্য পেশীর তুলনায় ইহাদের তন্তুসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ) 

গ্যাসট্টকনামক প্রভাতি কতকগাল পেশীতন্ত লম্বালাম্বর পাঁরবর্তে 
পাখীর পালকের ফলকের মত ির্যক ভঙ্গীতে বিন্যস্ত থাকে । সম ঘনত্ব ববাঁশিষ্ট 
এই ধরনের পেশতে লম্বালাম্ব বিন্যস্ত পেশী অপেক্ষা আঁধক সংখ্যক তন্তু 
থাকে; ফলে ইহাদের শন্তিও শেষোল্ত পেশী অপেক্ষা দুই তিন গুণ বেশী। কিন্তু 
তন্তুর তির্যক 'বন্যাসের জন্য ইহাদের সঙ্কোচনের পরিমাপ খুবই কম; ইহারা 
খুব কম ছোট হয়। (৪০ নং 'চত্র)। 
পেশটীর কার্যে চ্নায়;-নিয়ন্তরণের ভূমিকা £ 

স্নায়ূতন্ত্র হইতে আগত তাড়না প্রবাহই পেশী-সঙ্কোচনের কারণ। পেশীর 
কর্মতৎপরতাও অর্থাৎ 'শাথিল থাকাকালে ইহার প্রসারিত অবস্থাও স্নায়ূতল্তের 
উপর নির্ভর করে। এই কর্মতৎপরতা এবং কাষকলাপ দুই-ই পেশীমধ্যে যে 
মেটাবীলজম বা পাঁরপাক ক্রিয়া চলে তাহার উপর বহুল পাঁরমাণে নিভবরিশীল। 
অন্যর্পভাবে পাঁরপাক ক্রিয়া আবার স্নায়ূতন্্ দ্বারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে 
নয়াল্লিত হয়, এই নিয়ন্তণও সংঘাঁটত হয় পেশিতে রন্ত সরবরাহ ব্যবস্থার পাঁর- 
বর্তন অর্থাৎ রক্তপ্রণালীসমূহের সঙ্কোচন ও প্রসারণ মারফৎ। সুতরাং পেশসঈ- 
গুল তিন প্রকার স্নায়াবক নিয়ল্ণের অধীন। 

মন্ষ্যদেহে পেশীর কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে উচ্চস্তরের স্নায়ু তন্ত্র অর্থাৎ 
মাস্তচ্কের কর্টেকস্‌ দ্বারা পারচাঁলত। কর্টেকসের মোটর (০0০) বা পাঁর- 
চালক অংশে আঘাত লাগলে চলংশান্ত অবশ হইয়া ষায়। মাস্তচ্কের একাদক 
আহত হইলেও চলংশান্তর অবসান ঘটে কিন্তু সে অবস্থায় দেহের একাঁদক অর্থাৎ 
[বিপরীত দিক অবশ হইবে। 


৩ 


ক্টেকৃস্‌ মারফৎ জৈবতল্তে এবং তাহার চতুস্পাশবস্থ মাধ্যমে বাভন্ন 
ধরনের যে সব পাঁরবর্তন ঘটে, তাহাতে পেশীর কর্মক্ষমতা প্রভাঁবত হইতে পারে। 
কোন লোক ক্লান্ত বা মানাঁসক অবসাদগ্রস্ত হইলে অথবা মেজাজ খারাপ হইলে 
তাহার সচলতা কমিয়া আসে, 'বাভন্ন ধরণের সচলতার মধ্যে সমন্বয় থাকে না 
এবং পেশীর কর্মতৎপরতাও কামিয়া যায়; দেহ ঝুিয়া পড়ে, কাঁধ গোল হইয়া 
আসে- মুখের ভাবপ্রকাশকারী পেশীগ্ীলর কর্ম তৎপরতা হাস পাওয়ার ফলে 
মুখের ভাবে অবসাদ ও 'বিষপ্রতা লাক্ষত হয়। অপর পক্ষে কোন লোক প্রফণ্ল 
থাঁকলে সে স্বেচ্ছায় এবং সোৎসাহে কাজ করে, তাহার দেহের সপ্টালন হয় সাক, 
দ্ুূত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং পেশীর কর্মতৎপরতাও বাড়িয়া যায়_দেহ কাঠামো 
ধজু এবং মুখের ভাবও উৎসাহব্যঞ্জক হইয়া উঠে। 


পেশশর কার্যে ছন্দের গর্ব 2 

হাঁটা বা দৌড়ানর মত দেহের যে সপ্টালনে কার্যে সাঁষ্ট হয় (যেমন কাঠ- 
কাটা করাত টানা, লেখা ইত্যাঁদ), তাহাতে 'বাভল্ন পেশী সমাম্ট পর্যায়ক্রমে 
সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া পৃথক পৃথক পেশীও নিয়মিত পর্যায়ে 
একবার সংকুচিত ও আর একবার 'শাথল হয়। দেহ সপ্টালনের এই ছন্দ যথেষ্ট 
গবরত্বপন্ণ । 








ট্রে 
টা] ঠা 


7031 ভাতে হাত এলি এ ৫ 
০০০ ৫ 


| 












সপ 
শি 
টি ৮ টি 
২ টি » পি সে 
্ ঁ নে ্ে ০ 
* টায় রি % 1 
১3058০১5588) এ . 
2 ৫ 2:২০ পে পৃ র চে: কর 2, সনি 
কাস 22০০১ যান্ঞের ১ 
ইলা 2 টিপলে টাও নুহ পি 
পে পি শিপ 
সপ এ ্্টিলিলিল্লাশিজিশি লি ও রত টি 
পপশপিশশ পি 


ত 
আস 


. 












স্টপ এ সস 
অপ এ আপ 





টি 1. 





১ 1৭ 18 পেইজ আজ 1.1 1 | 1 । আ্াজাস ::)১ 1] | 1 ভাঙার 


1 2 3 
৪১নং 'চন্তর__উপরে- পেশঈর কার্যকলাপ 'নর্ধারণের যল্ত 
ধনম্নে-িকমোন্রাফে অঙ্গুলি সণ্চালনের রেখাচিত্র 
1. সণ্চালনেব সর্বাধক দ্লুততা; 2. ও 3 অপেক্ষাকৃত কম দ্রুততা (২- প্রারম্ভে; ৩. 
দশ 'মাঁনট পরে) 


৫৪ 


পেশী যখন কাজ করে, সেই অবস্থায় পেশতন্তুর উপাদান সাঁম্টকারী 
কয়েকাঁট পদার্থের ক্ষয় শুরু হয়। পৃথক পৃথক সঙ্কোচনের অন্তর্ব তরঁকালীন 
সময়ে পেশশীট 'বশ্রাম পায়; এবং এই ভাবে সঙ্কোচনের পূর্বোবস্থায় দ্রুত ফারিয়া 
আ'সয়া পেশীর কর্মক্ষমতা পুনরায় সম্পূর্ণতা লাভ করে। 

[কিন্তু কোন পেশী বা পেশীসমান্টি নিরবাচ্ছন্নভাবে কাজ করিতে থাকলে 
শীঘ্রই অবসাদ আঁসবে। বাহু উপ্চু করিয়া ও বাড়াইয়া সামান্য ওজনও হাতে 
ধারয়া রাখা কি কম্টকর তাহা সকলেই জানে। বাহুর পেশীগ্ীল শীঘ্রই 
অবসাদগ্রস্ত হইয়া পাড়বে এবং শত চেম্টা সত্বেও সে বাহু ঝুলিয়া পাঁড়বে। 
বহুক্ষণ ব্যাঁপয়া সঙ্কুচিত হইলে পেশনর কর্মক্ষমতা নণ্ট হইয়া যায়। 

বিশেষ ধবন্নের যন্তের সাহায্যে পেশীর অবসাদ এবং কর্মক্ষমতা পুনঃপ্রাশ্তি 
অনুধাবন করা যায়। ৪১ নং চিত্রে এই ধরণের চিত্র দেখান হইয়াছে । ইহা দ্বারা 
যে সমস্ত পেশী হাতের অঙ্গুলকে বাঁকায় তাহাদের কাজ ও অবসাদ অনুশীলন 
করা যাইবে । অঙ্গুলি বাঁকাইলেই পেশগুঁল কাজ কাঁরবে এবং সত্গে সঙ্গে 
কাঁপকলে ঝোলান ওজনগুলি উত্তোলিত হইবে । যন্বের সাঁহত অচলভাবে 
সংযুক্ত একাঁটি পৌন্সল কাগজের উপর পেশী সংকোচনের বর্ললেখ আঁকিয়া দেয়। 
অঃনক সময় এইভাবে লেখ অঙ্কনের জন্য পৌঁন্সপলের বদলে সূচল মুখ 'বাশিষ্ট 
[বিশেষ ধরনেব কলম ব্যবহৃত হয় যাহা একাঁট চলমান চোঙের কালো রউ-করা 
গাত্রে অথবা কিমোগ্রাফে দাগ কাটে। উপাঁরউন্ত চিত্রে এইভাবে দাগ ফেলা দেখান 
হইয়াছে। 

এ চিত্র হইতে দেখা যাইবে যে অঙ্গুঁলটি দ্রুত সণ্টালিত হইলে শীঘ্রই 
অবসাদ আসবে, সঙ্কোচনের তীব্রতা ক্লমশ কাঁময়া আসবে এবং কিছুক্ষণ পরে 
ভারাঁট আর উাঁঠবে না। অপরপক্ষে সণ্টালনের গাঁতি কম হইলে প্রতিটি সত্যো- 
চনেব পর পেশ বিশ্রামের অবকাশ পায় এবং ফলে এমন কি ১০ 'মাঁনট কাজ 
করার পরও ক্লান্তির লক্ষণ দেখা যায় না। 


ভারের গর্ত্ব £ 
শুধু গতির তীররতা নয় কাজের ব্যাপারে সপ্টালন ক্ষমতার গুরুত্বও প্রচুর। 
৪২ নং চনে এমন একাঁটি পেশশর কাজের ফলাফল দেখা যাইবে যাহার সণ্চালনের 
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৪২নং চিন্র-ভারের পারমাপের উপর পেশশীর ক্রিয়াকলাপের গিভবশগলতা 
৫৫ 


গাতি অপাঁরবর্তনীয় রাঁখয়া ভারের পাঁরমাপকে পাঁরবর্তন করা হইয়াছে (1) 

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে কাজের পাঁরমাপ ভাগের পারমাপের তার- 
তম্যের উপর নির্ভর করে। ভার বাড়াইয়া দিলে কাজের পাঁরমাপ ক্লমশঃ বাঁড়য়া 
সর্বোচ্চ সীমায় পেপছায় এবং তাহার পর. কামতে শুরু করে; শেষ পর্যন্ত ভারের 
ওজন এত বাঁড়য়া যাইতে পারে যে পেশশীট আর টানতে পারে না এবং কাজের 
পাঁরমাপ শূন্যে আসিয়া পেশছায়। 

'বাভন্ন কাজ করার সময় কাজের শান্ত ও গাঁতিকে আমরা ইচ্ছামত পাঁরবর্তন 
কারতে পারি। কিন্তু তাহাতে কাজের পাঁরমাপেরও পাঁরবর্তন হইবে। অত্যাধিক 
ভার বা গাঁতি কর্মরত পেশনকে দ্ুত ক্লান্ত কারয়া কাজের পাঁরমাণও কমাইয়া 
দবে। প্রত্যেকটি শারীরক শ্রমের পাঁরমাপ ও গাঁতি এমনভাবে শনর্ধারণ করা 
উচিত যাহাতে ন্যনতম ক্লান্তি আনিয়া সর্বোচ্চ পাঁরমাণ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন 
করা যায়। 

অনেক শান্তমান ও স্বাস্থ্যবান লোকের পক্ষে ঘণ্টায় & বা ৫ কিলোমিটার 
হারে হটা সর্বাপেক্ষা সঙ্গত, অর্থৎ সর্বাপেক্ষা কম ক্লান্তিতে সর্বাপেক্ষা বেশ 
পাঁরমাণ কাজ করা সম্ভব। ভার সহ চলা 'িকংবা পাহাড়ে উাঠবার সময় সুষম 
বা শ্রেষ্ঠ গাতিবেগ বহুল পাঁরমাণে কমিয়া যায়। 

মহান রুশ বৈজ্ঞানিক সেচনেভ্‌ পেশীর কাজ মাঁপবার একটি যন্তের সাহায্যে 
অঙ্গুিকে ক্লান্ত না হইয়াও 'মাঁনটে ২০ বার বাঁকাইতে যে পাঁরমাণ ভার প্রয়োজন 
হইতে পারে তাহা নির্ধারণ করেন। পরাক্ষায় দেখা যায় যে অঙ্গুলিটি আবিরত 
৪ ঘণ্টা যাব এঁ পাঁরমাণ ভার উঠাইতে পাঁরল। কন্তু আঁধকতর ভার বা 
দ্রুততর কাজের ফলে শীঘ্রই ক্লান্তি আঁসয়া পাঁড়ল। 


জীঁবদেহের উপর পেশীর কাজের প্রভাব ঃ 

যে পেশন যথেষ্ট পরিমাণ কাজ করে তাহা আকারে বড় হয় এবং অধিকতর 
পুর ও শাল্তশালী হয়। 

পেশীগুলি যত বেশ কাজ করে তত বেশী পাঁরমাণে আঁক্সজেন ও পাম্টর 
গ্রয়োজন। অর্থাৎ কাজের দ্বারা পেশীগুলি যে শুধূ নিজেদেরকে শান্তশালী 
করে তাহা নয়, সত্গে সঙ্গে *বাস ও রন্তুসংবহন ঘন্রগুলির কাজও বাড়াইয়া দেয় 
এবং এইভাবে বক্ষ ও হৃতাপশ্ডের পেশগুিকেও ব্যায়াম করাইয়া থাকে । তাহা 
ছাড়া পেশীগ্ীলর উদ্যমপূর্ণ কার্যকলাপ ক্ষুধা বাড়াইয়া দেয়, দেহে সতেজ 

নুভাতি জাগে এবং মেজাজ ভাল হয়। এইভাবে সমগ্র জীবদেহের জৌবক 

কার্যকলাপ বাঁড়য়া যায়। 

ইহা হইতে পাঁরহ্কার বুঝা যাইতেছে যে শারীরক শ্রম, খেলাধূলা, দৌড় 
ঝাঁপ, ব্যায়াম, পদ-পর্যটন ইত্যাদি আঁস্থ-পেশন-তন্ধরকে, তথা সমগ্র মানব দেহকে 
শান্তশালী কারতে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভীমকা গ্রহণ করে। 

বাল্যবয়মে আই পপ, পাভ্ুলভ দুর্বল ও রুগ্ন ছিলেন; নিয়মিত ব্যায়াম ও 


সত 


1 এই 'হসাবে প্রাতাট ভার উত্তোলনের উচ্চতা মাঁপিতে হইবে। সমস্ত উচ্চতাগ্লি যোগ 
কাঁবলে অঙ্গুলির সমস্ত সণ্টালনেব ফলে ভারোত্তোলনেব সামগ্রিক উচ্চতা পাওয়া যাইবে। 
গ্রামের হিসাবে ভারগ্ীলর সাহত 'মালমিটার হসাবে উচ্চতা গুণ করিয়া পেশীর সমগ্র কাজের 
পাঁরমাণ পাওয়া যাইবে । সেই পাঁরমাণ গ্রাম-মালামটারে প্রকাশ করা হইয়াছে। 





৫৬. 


শারীরিক শ্রমের দ্বারাই তান স্বাস্থ্যের উন্নাত সাধন করেন। ১৯৩৬ সালে 
ডনেজ বোসনের খাঁন শ্রামকদের সম্মেলনে সম্ভাষণ জানাইয়া পাভলভ 'লাখিয়া- 


[ছিলেন “সারা জীবনে মানাসক ও শারীরক শ্রম আম ভালবাসয়াছ-_এখনও 
ভালবাস; এবং শেষেরাঁটই আমার বেশী পছন্দ।” 
অনুশলনণ £ 


একাটি ভারণ পদার্থ লইয়া বাহ বাড়াইয়া ইহা কতক্ষণ ধাঁরয়া থাকিতে পার দেখ। কিছুক্ষণ 
ণবশ্রাম লও, এবং তাহার পর এ একই পদার্থাট হাতে লইয়া বাহুকে ছন্দক্রমে কতক্ষণ উঠাইতে 
€ নামাইতে পার দেখ। 


প্রশ্ন £ 

১। আঁস্থর উপাদান ফি এবং 'কসের উপর ইহা ির্ভরশগল 2 

২। আস্থর দৈর্ঘা ক ভাবে বাম্ধ পায় ? 

৩। অচল ও বাভন্ন ধরনের সচল আস্থ সংযোজনের কয়েকটি উদাহরণ দাও। 

৪1 সাঁন্ধপ্াতি ও আস্থভঙ্গে প্রাথামক পাঁরচর্যার মূল নীতগাীল বর্ণনা কর। 

চ। নরকঙ্কালের গঠনে বোৌশষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর এবং মানুষের খজু হইয়া দাঁড়ানর সাঁহত 
এই বোৌঁশষ্ট্যগ্ীলর ক সম্পর্ক তাহা ব্যস্ত কর। 

৬। মসণ ও ডোরাকাটা পেশীর গঠন ও উপাদানে পার্থক্য কি কিঃ 

৭। পেশীর কর্মতৎপরতা (0916) কাহাকে বলে, গক ভাবে ইহা বজায় থাকে 2 

৮। কাজ করিতে ছন্দের গুরুত্ব দি ? 

৯। পেশীর কার্যের পারবর্তন ভারের পারমাণ পারবর্তনের উপর ক ভাবে নিরভরশশল তাহা 
প্রমাণ কর। 

১০। পেশনঁর কার্যকলাপ জাঁবদেহকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করে ? 


শ্ক্জ সংবহন খাস 


১৭1 এ পতওহণের গুকেত 
কলা রস €1155806 ঠি010) £ 


কলা রস বা কলা লাঁসকা দৌহক ওজনের প্রায় অর্ধেক গগন করে এবং কোষ 
সমূহের অন্তর্বতরঁ স্থান পূরণ করিয়া রাখে। এই রস কোষ সমূহের প্রত্যক্ষ 
সৎস্পর্শে আসে এবং ইহা জীবদেহের আভ্যন্তরীণ মাধ্যম। 

কোষ এবং কলার আস্তত্বের জন্য কলারসের প্রয়োজন আছে। কোষ ও কলা 
এই রস হইতে আবরত আক্সজেন ও পাীঘ্টপদার্থ অবশোষণ করে এবং কার্বাঁনক 
এ'সড্‌ ও পাঁরপাকের অন্যান্য ত্যজ্য পদার্থ নিঃসৃত করে। 

কলা-রসে কোষের প্রয়োজনীয় এ সকল পদার্থের অগ্রাচুর্য ঘটিলে অথবা 
ত্যজ্যদ্রব্যের আধক্য ঘঁটিলে কোষের স্বাভাবিক কাজ কর্ম ব্যাহত হয়। পাঁরপাক 
শক্রয়া এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জৈবিক কার্যকলাপ স্বাভাবিকভাবে 
চাঁলতে হইলে কলারসের উপাদান অপাঁরবর্তনীয় রাখতে হইবে। অর্থৎ কলা- 
রসে কোষের প্রয়োজনীয় পদাথথগিতীল আবরাম জোগান দিতে হইবে এবং পাঁরত্যন্ত 
প্ুব্যগীল নিঃসৃত কারতে হইবে। 


৫৭ 


রস্ত সংবহনের চক্তাবর্তন £ 

রন্তপ্রণালী সমূহের মধ্য দিয়া রন্তের আঁবরাম গাঁত হইতেই কলারসের 
উপাদান অপারবর্তনীয় থাকে। 

মানূষ ও অন্যান্য মেরুদণ্ড জীবদেহে রক্তপ্রণালী সমূহ এক বদ্ধ চক্রাবর্তন 
(০19590 ০1101) সম্টি করে। রক্তপ্রণালীসমূহের মধ্য দিয়া রক্তের এই চক্ষা- 
বর্তনকে বলা হয রন্ত-সংবহন। মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে 
সংবহন তন্ধেব দুইটি আবর্তন পথ আছে-বৃহত্তর বা 5966071০ এবং ক্ষুদ্ূতর 
বা 0917701215 (২নং রঙীন চিন্র)। 


রস্ত সংবহন তন্ত্রের বৃহত্তর বা দেহতন্ত্রগত চক্র ঃ 

বৃহৎ চক্ত শুরু হয় মহাধমনী হইতে । ইহা বাম নিলয় 0916 ৮০1001016) 
হইতে বাহর হইয়া উপরের দিকে ওঠে, এবং তাহার পর একটি অর্ধচক্র তৈয়ার 
কারয়া নিম্নাভমুখে মেরুদন্ডের পথে চাঁলতে থাকে। 

বৃহৎ ধমনীগুঁল (12:8০ 21০195) মহাধমনীর অর্চক্লাংশ হইতে বাহর 
হইয়া মস্তকে এবং উপরের দেহপ্রান্তে রন্তু সরবরাহ করে। 

মহাধমনীর অর্চক্লের নিম্নাংশ হইতে যে সকল শাখা প্রশাখা বাহির হয়. 
তাহারা দেহাকাণ্ডের এবং উদর গহ্বরাঁস্থত যন্তগযীলর (90007711091 %10678) 
পেশীতে চলিয়া যায়। কটিদেশীয় কশেরুকাসমূহের নিকটে মহাধমনী বৃহৎ 
দুইভাগে ভগ হইয়া 'নম্ন-দেহপ্রান্তকে রন্ত সরবরাহ করে। 

বৃহৎ ধমনীগ্ীল বারে বারে শাখা প্রশাখা যুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষদ্রতর 
অসংখ্য প্রণাল সৃম্টি করে; এবং সমগ্রদেহে রন্ত সরবরাহ করে। ক্ষুদ্রতম ধমনী- 
গাল তাহাদের শেষপ্রান্তে ঘন সান্নীবষ্ট আতি সক্ষম কেশের মত প্রণালী সমূহে 
ভাগ হইয়া যায়; ইহাঁদগকে বলা হয় কোশক বা জালক নালণী (০2911191163) 
ইহারা এত সক্ষম যে প্রস্থচ্ছেদে ইহাদের গড়পড়তা আয়তন হয় অনাধক এক 
বর্গ মালমিটারের ৮ লক্ষের এক ভাগ । অর্থৎ ইহারা মানুষের কেশ হইতেও 
সক্ষমতর। কৈশিক নালীর দৈর্ঘও আত নগণ্য-এক 'মালামটারেরও কম। 
পাঁরঙ্কার বোঝা যায় যে কৈশিক নালী সমৃহের যথাযথ হিসাব নির্ণয় করা 
অসম্ভব। যাহাই হউক ধাঁরয়া লওয়া হয় যে মানবদেহে কৌশিক নালীর সংখ্যা 
প্রায় শত-পরার্ধ (১০ লক্ষ * ১০ লক্ষ ১০ লক্ষ)। 

কৌশিক নালীগাল পরস্পরের সাঁহত মাঁলত হইয়া শিরা গঠন করে। ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র শরাগুলি মিলিত হইয়া বৃহ হইতে বৃহত্তর শিরা সৃম্টি করে। দেহের 
সমস্ত অংশ হইতে আসয়া রন্ত দুইটি বৃহত্তম শিরার মধ্য দিয়া প্রবাহত হয়-- 
ইহাদিগকে বলা হয় উচ্চ ও 'নম্ন মহাশিরা (1091107 9170 11060101 ৬608. ০৪৬০) 
_এবং তথা হইতে হতাঁপন্ডের দাক্ষণ আলন্দে (1806 ৮০100০1) 'ফাঁরয়া আসে। 
এইখানেই রন্তসংবহনতন্ত্ের দৈহিক বা বৃহত্তর চক্রের শেষ হয়। 


রস্তসংবহন তন্ত্রের ক্ষ; বা ফস্‌ফুসের চক্র ঃ 

দক্ষিণ নিলয় হইতে রন্তু ফুসফুসের ধমনী (09171097915 ৪1০19) এবং 
তাহার শাখা প্রশাখা দিয়া বাঁহর হইয়া বাম ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফহস- 
ফ্‌সের মধ্যে ক্ষদ্রাতিতম ধমনীগুলি শাখাঁয়ত হইয়া কৌশিক নাল গঠন করে 
এবং এগুলি আবার 'মাঁলত ভাবে শিরা সৃষ্ট করে। বৃহত্তর চক্রের মত এ 
ক্ষেতেও ক্ষদদ্র ক্ষুদ্র শিরাগ্াল মালিত হইয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর শিরা গঠন করে 


৬৮ 


এবং শেষ পযন্ত ফুসফ্‌সের চাঁরাট শিরা দিয়া রন্তু হৃীপশ্ডের বাম আঁলন্দে 
সজোরে প্রবেশ করে। দক্ষিণ নিলয় হইতে বাম আিন্দ পর্যন্ত রন্তের পারক্রমাকে 
বলা হয় রন্ত সংবহন তন্দের ক্ষুদ্র অথবা ফুসফসের চকু। 


কৌশিক নালীর চুয়াইবার গুরুত্ব £ 

রন্তপ্রণালী সমূহের অভ্যন্তরস্থ রন্তু যন্তকোষ ও কলা সমূহের প্রতাক্ষ 
ংস্পর্শে আসে না। কিন্তু কৈশিক নালীর পাতলা গান্র দয়া চ্যাপ্টা কোষের 
একটি মাত্র স্তবকে গঠিত) আক্সজেন ও প্যান্ট পদার্থ রন্ত হইতে বাহর হইয়া 
কলারসের সাঁহত 'মাশ্রত হয়, এবং অপর দিকে কোষের মধ্যে নিঃসৃত কার্বানক 
এ্যাঁসড ও অন্যান্য পারত্যন্ত পদার্থ রন্তে চাঁলয়া যায়। 

রক্তের সমস্ত উপাদানই কৌশক নালশর গান্র দিয়া সহজে যাইতে পারে না 
কারণ সকল পদার্থ কোশক নালী "দয়া সমভাবে চুয়াইতে পারেনা । সেইজন্যই 
কলারসের উপাদান রন্ত হইতে পৃথক। কলারসে প্রোটিন নাই, অথচ রস্তে ৭ ভাগ 
প্রোটিন থাকে। 


ধমনশর ও শিরার রন্তু £ 

রন্তু সংবহন তন্ত্ের দৈহিক চক্রের ধমনন দিয়া প্রবাহত রন্তু আক্সজেনে সংপৃন্ত 
(521018690) থাকে । ইহাকে বলা হয় ধমনশর রন্তু 91101191 ০9199)। কোশক 
নালীতে রন্ত প্রচুর পারমাণে অক্সিজেন হারায় এবং কার্বানক এ্যাঁসডে পন্ট হয়। 
খুব কম অক্সিজেন ও প্রচুর কার্বানক এ্যাঁসড যুস্ত রন্তকে শিরার রন্তু বলা হয়। 
শিরার রন্ত দৌহক-চক্রের শিরাপথে প্রবাহিত হইয়া হৃখাপণ্ডের দাক্ষণ ভাগে প্রবেশ 
করে এবং সেখান হইতে ইহা ফুসফুস চক্রের ধমনীগযীলর মধ্যে প্রাবিষ্ট হয়। 

ফৃসফ্‌স রক্তের ধমনীগুলিতে 'শিরার রন্তু (৮০০২১ 01০০৭) প্রবাহত হয়। 
ফুসফুসের কৈশিক নাল'ীতে অবাস্থত শিরার রন্তু আতীরন্ত কার্বানক এ্যাঁসড্‌ 
পারত্যাগ কারয়া আক্সিজেন গ্রহণ করে। ধমনীর রন্তু 916610191 9199) ফুসফুস 
চক্রের শরোপথে প্রবাঁহত হইয়া হতাপণ্ডে প্রবেশ করে। 


পরিপাক ক্রিয়ায় রন্ত সংবহনের ভূমিকা £ 

রন্ত সংবহনের বিরাট ভূমিকা এখন বোঝা যাইতেছে । কলারসের উপাদানে 
অপারবর্তনীয়তা রক্তের আবরাম গাঁতির জন্যই বজায় থাকে । রন্তু কলারসে 
আঁক্সজেন ও পীম্ট পদার্থ লইয়া যায় এবং কার্বানক এ্যাঁসডে ও পাঁরপাকের অন্যান্য 
পরিত্যন্ত দ্রব্যাদি দূর করে। 

পাঁরপাক ক্রিয়ার পাঁরিত্যন্ত ষে সমস্ত পদার্থ রক্তে জমা হয়, সেগ্চালি আঁবরাম 
বাহস্থ মাধ্যমে 'নাক্ষপ্ত হয়; কার্বানক এ্যাঁসড্‌ ফুসফুস দিয়া নিঃসৃত হয় এবং 
আধকাংশ অন্যান্য পদার্থ নঃসৃত হয় বূর দিয়া। বাহরের পারবেশ হইতে 
নূতন নৃতন পাাম্ট-পদার্থ ও আঁক্সজেন আবরাম রন্তমধ্যে প্রবেশ করে; অন্ধ 
হইতে প্রবেশ করে পষ্ট-পদার্থ এবং ফুসফুস "দয়া প্রবেশ করে আঁক্সিজেন। 


রস্ত-সংবহন ও জাবান;র মধ্যে এঁক্য £ 
রন্ত-সংবহন তন্দের গুরুত্ব শুধু জীবানুর কলা ও বাহরের পরিবেশের মধ্যে 
পদার্থবাঁনময়ের কাজেই সীমাবদ্ধ নয়। রন্ত-সংবহনের দ্বারা 'বাভন্ন দেহযন্দের 


৯ 


মধ্যে রাসায়নিক প্রাক্য়াও ঘটিয়া থাকে । 'বাভন্ন দেহ গঠন ও কার্যকলাপে 
পার্থক্য থাকায় তাহাদের পরিপাকপ্রসূত পদার্থগুঁলও ভিন্ন । প্রত্যেকাট দেহ- 
যন্ল রক্তে যে সমস্ত পদার্থ পাঁরত্যাগ করে সেগুলি অন্যান্য দেহযন্তের কার্ধ- 
কলাপকে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে । পেশনগ্ীলর কার্যরত অবস্থায় তাহাদের মধ্যে 
এমন কতকগুলি পদার্থের সৃষ্টি হয় যেগি রক্তে প্রবেশ কাঁরয়া বহ্‌ দেহযন্্রকে 
প্রভাবিত করে। এইগদল বশেষ কারয়া জারক-রসের ক্ষরণ তীব্রতর করিয়া 
ক্ষুধা বাড়াইয়া দেয়। অপরপক্ষে রক্তে এই পদার্থগাঁল আঁতারন্ত জমা হইলে 
ক্ষরণ ব্যাহত হয় এবং ক্ষুধামান্দ্য হয়। পৌো্টিক নালনর (75301791 ০9191) 
গান্ন হইতে ক্ষবিত অন্যান্য কয়েকাট পদার্থ রক্তের সাহায্যে (বাভল্র দেহযন্ত্র ও 
পেশীব উপব কাজ করে। পদাথেরি এই 'বাঁনময়, বাভন্ন দেহযন্দের মধ্যে এই 
বাসাযনিক সম্পর্ক জীবানূর সামাগ্রক এক্য সাধনে ও আঁবরাম কার্যকলাপে 
সহায্য করে। 


রস্ত-সংবহন আবচ্কারের ইতিহাস হইতে £ 

রন্ত-সংবহন আঁবচ্কার হইতেই বিজ্ঞানসম্মত ও পরীক্ষামূলক শারীর-বৃত্তের 
ভিন্ত স্থাপিত হয়। ১৬২৮ খজ্টাব্দে ইংরাজ-চাকৎসক হার্ভে প্রকাঁশত এক- 
খাঁন পুস্তকে সর্বপ্রথম রন্তের চক্রা- 
বর্তনশশল গাত বার্ণত হয়। 
দের আহ্বান জানান পশাঁখতে ও 
শখাইতে হইবে বই হইতে নয়, 
অনুশীলনের বস্তু হইতে--শিক্ষার 
একদশাঁতা হইতে নয়, প্রকীতর 
কারখানায়।” হারের সমসাময়িক 
কালে ধর্মতত্বাবদ হইতে বৈজ্ঞানকরা 
পযন্তি স্বীকার কাঁরতেন যে "হৃৎ- 
[পিশ্ডের গাঁত একমাত্র ঈশবর-জ্ভাত।” 
পরীক্ষাব ভাত্ততে হার্ভে প্রমাণ 
করেন যে হৃতাপণ্ড বন্তকে নিহ্কাশিত 
করিয়া চক্রাবর্তনে চালত হইতে বাধ্য 
করে। এইভাবে তৎকালশন প্রচাঁলিত 
আত্মার আঁবনশ্বরতা এবং হৃতাপন্ডই 
তাহাব জীবন্ত 'শখা-এই অস্প্ট 
তত্বেবক উপর আঘাত আ'সল। 
হাভেব আবিচ্কার মানব-জীবানুব 
অনুশীলনে এক প্রকৃত 'বপ্লব 

সৃষ্ট করে। 
উইলিযাম হা্ভে রন্ত-সংবহন সম্পর্কে হাভের 
তত্ব তের প্রচণ্ড ঝড উঠাইল। 
প্রানের 'অভ্রান্ত” আঁধকার এবং 
স্বগায় জ্ঞানের অস্তিত্বকে অস্বীকাব করার জন্য ধর্মান্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীলরা 





"৬০ 


হাভেকে আক্রমণ কারতে লাগিল। সম্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী লেখক 
মাঁলয়ের 0৬1০11516) তাঁহার “কাঁল্পত অশন্ত” (1109 17796781% 11752110) পুস্তকে 
এবং “মপসয়ে দ্য পৃরসুনক” (0৮005190706 ৮১০০০৪0৫1৪০) নাটকে, পারসীক 
শাবীর-সংস্থানাবদ রায়োলান ২10192) ও অন্যান্য হার্ভেবিরোধীদের নূতনকে 
অস্বীকার করার মনোবাত্তকে ব্যঙ্গ করেন। 

রন্ত-সংবহন তত্ব সম্পর্কে অর্থাং নূতন যথার্থ বিজ্ঞানের সমর্থক এবং পুরাতন 
মতাবলম্বীদের মধ্যে এই বিতর্ক শেষ হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে, যখন 
বিজ্ঞানীরা অনুবনক্ষণ যল্তের সাহায্যে সর্বপ্রথম দেখিতে পাইলেন যে কৈশিক 
নালঈগুি ধমনী ও শিরাকে যুক্ত করিয়াছে। 


অনশরখীলনশ £ 


রন্তসংবহন-তন্তের একটি চিত্র অঙ্কণ কর এবং তীরের সাহায্যে রক্তের গাঁতর দিক নির্ণয় 
কর। 


০৮ । জতপিপ্রের গর্ভন 


হৃৎপিণ্ডের অবস্থান £ 


বক্ষগহহরের অভ্যন্তরে, দেহকান্ডের মধ্য-রেখার প্রায় উপরে এবং উরঃফলকের 
ীপছনে ও কিছুটা বামে হতাীপন্ড অবস্থান করে। ইহার উপরের অংশ, যেখান 
হইতে রক্তনালীসমূহ বাহির হয়, তাহাকে বলা হয় মূল বা 895০ এবং নিম্নস্থ 
ক্রমশঃ সর হইয়া আসা অংশকে বলা হয় শৃঙ্গ বা ৪0০% (৪৩ নং চিন)। 

হৃৎপণ্ডের প্রাচীর গান্রের আঁধকাংশই পেশী দ্বারা গঠিত; ইহার বাহস্থ ও 
অন্তস্থ গান্র একটি মসৃণ িল্ী দ্বারা আবৃত। দুঢ়সংবদ্ধ িল্লী গঠিত যে 
খাঁলাঁট সমগ্র হৃৎপণ্ডিকে ঘারয়া রাখে, তাহাকে বলা হয় হদ্ধরা-কলা বা 7০1- 
০81010101 হৃৎপন্ডের বাহরের গান্র ও হদ্ধরা-কলার মধ্যে একটি বদ্ধ গহবর 
আছে. উহার গান্র সব সমরই আর্দ থাকে । ইহা হতখাপন্ডকে ঘর্ষণ হইতে রক্ষা 
করে এবং ইহার ক্লিয়াকলাপকে সহজসাধ্য কারয়া তোলে। 


হৃৎপিণ্ডের পেশী ঃ 

অন্যান্য আভ্যন্তরশণ দেহযন্মের ও হৃতীপণ্ডের পেশনর মধ্যে পার্থক্য এই যে 
ইহা আড়াআ'ড়ভাবে ডোরাকাটা। হতাপন্ডের পেশীতন্তুগুলি পরস্পরের সহিত 
জশবোপাদানের উদ্গত অংশসমূহের দ্বারা যুক্ত থাকে। এই সব ক্ষদদ্র ক্ষদদ্র বাঁধ 
দয়া এক তন্তুর জীবোপাদান সান্নহিত তন্তুর জবোপাদানে সরাসার চালয়া 
যাইতে পারে। 


৬৯ 





৪৩নং চিন্র-হৃৎপণ্ড পেশ্চাচ্ভাগ) 
1. বাম অলিন্দ ও তাহাব মধ্যে প্রবেশকাবী পালমনাব শিবা, 2. বাম 'নলয, 3. দাক্ষণ সালন্দ; 
4. দক্ষিণ নিলয়; 5. পৌঁরকার্ডঠযাম-কর্ততি প্রান্তগ্ল বাহবেব দিকে উল্টান, 6. 
মহাধমনী; 7. পালমনাব ফুসফসেব ধমনী; 8. উচ্চ মহাঁশবা, 9. শীনম্ন মহাশবা, 10. 
হৃতাপন্ডেব কবনাবি বন্ত প্রণালী 


পেশীতন্তুকে উত্তেজত কাঁরলে (যেমন বৈদযাতিক শীন্তব দ্বাবা) উত্তেজনাব 
বিন্দুতে সঙ্কোচন সুবু হইয়া দ্রুত সমগ্র তন্তুতে ছড়াইয়া পড়ে। আঁস্থ-সংশ্লি্ট 
সঙ্কোচনের তরঙ্গ পেশিতে শুধু উত্তোজত তন্তু বাঁহয়াই প্রবাহিত হইয়া থাকে। 
[কতু হৃতঁপশ্ডেব পেশীতে সঙ্কোচনতরঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধ বাঁহয়া এক তন্তু হইতে 
অপব তন্তুতে ছড়াইয়া পড়ে এবং দ্রুতবেগে সমগ্র পেশীতে পাঁবচালিত হয়। 

হৃৎপণ্ডের পেশীব যে কোন অংশেই সঙ্ডোচন উদ্ভূত হউক না কেন আঁবলম্বে 
ইহা সমগ্র পেশিতে ছড়াইযা পড়ে। 

হতাঁপন্ড-পেশীব একাঁটি লক্ষ্যণীয় বৌশঘ্ট্য হইল এই যে ইহা আবরাম 
(059/91০) সঙ্কোচন সাঁন্ট কারতে পাবে না। যে কোন আঁস্থ-সংশ্লস্ট পেশী 
কয়েক সেকেন্ডে এমন কি কয়েক মিনিট পর্যন্ত নিববাচ্ছন্ন সঙ্কুচিত অবস্থায় 
থাকিতে পারে। কিন্তু হতীপন্ড সব সময়ই প্রাতিটি সত্কোচনেব পব 'শাথিল 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়। (একাঁট সঙ্কোচন ১ সেকেণ্ডেব দশ ভাগের এক ভাগ কাল 
থাকে)। 

ইহাকে 'নিম্নীলাঁখত পন্থায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব; কোন পেশীতে উত্তেজনা 
প্রবাহ সর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আব একাঁট উত্তেজনা দান করিলে নূতন কোন 
উত্তেজনা-প্রবাহ উদ্ভূত হয় না, পেশীটি নূতন উত্তেজনায় আবিচল থাকে । আঁস্থ- 


৬২ 


সংশ্লঘ্ট পেশতে সত্কোচন 
শেষ হইবার বহ? পূর্বেই নৃতন 
[ফাঁরয়া আসে; সঙ্কোচন থাকে 
০.১ সেকেন্ড, আর উত্তেজনা 
থাকে এক সেকেন্ডের কয়েক 
সহস্র ভাগ কাল। এই কারণে 
আঁ্থ-সংশ্লিস্ট পেশশতে উত্তে- 
) জনার তরঙ্গগুলি ঘন ঘন 
উদ্ভূত হইয়া আঁবরাম সঙেকা- 
চন বজায় রাখতে পারে। 
হৃতীপন্ডের পেশীতে উত্তে- 
জনার নূতন প্রবাহ সৃন্টির 
ক্ষমতা অনেক দেরীতে ফারিয়া 
আসে; শুধু শলথ হইবার 
মুহূতেই ইহা উত্তেজনায় 
সংবেদনশীল হয় এবং তখন 
পূনরায় সঙ্কুচিত হইতে 


পারে। 


৪৪নং চিন্ন-হৃতপিন্ড কের্তিতি) মাঁলন্দ ও নিলয় £ 
1. দশ্ষিণ আলন্দ; 2. দাক্ষণ নিলয়; 3. বাম আলন্দ; একটি 'নাবড় প্রাচীর হৃৎ- 
4. বাম নিলয়; 5. উচ্চ মহাশিবা; 6. নিম্ন মহাঁশিরার গান্র:িপ্ডকে দক্ষিণ ও বাম এই 
7. পালমনার বা ফুসফুসের শিরা-গাত্র; 8. আলন্দ ও দুই ভাগে বিভন্ত করে (৪৪নং 


নিলযের মধ্যবতাঁ কপাটিকা চিন্র)। প্রতি ভাগেই দুইটি 





পরস্পর সম্পাকৃতি কক্ষ অছে-একটি পাতলা গাত্র বিশিষ্ট আলন্দ (9011০19) 
এবং অপরাঁট পেশীপষ্ট নিলয় (৮০01০16) 

দুইাট বৃহৎ শিরা দাক্ষণ আলন্দে প্রবেশ করে, উচ্চমহাঁশিরা (019101 
৬10০2) দেহের উপারভাগে এবং নম্ন মহাশিরা (00610101 ৬60902%2) 
দেহের নিম্নাংশ হইতে রন্ত বহন করিয়া আনে । ইহা ছাড়া একাট শিরা হতৎপিন্ডের 
[নিজস্ব পেশীসমূহ হইতে বন্ত লইয়া দাক্ষণ অলিন্দে প্রবেশ করে। প্রাতাট ফৃস- 
ফুস হইতে দুইটি কারয়া চাঁরাট ফুসফ:সের শিরা (0817002091% 6173) বাম 
আলন্দে প্রাবষ্ট হয়। 

হৃংপশ্ডের আধকাংশ স্থান আধকার করে নিলয় দুইটি। দাঁক্ষিণ নিলয় 
হইতে বাহির হয় ফুসফুসের ধমনী (091710917815 21067) এবং বাম নিলয় হইতে 
উদ্গত হয় দেহের প্রধান ধমনী বা মহাধমনী 90169)। 

অলিন্দ ও নলয়ের দেহ-গান্রের ঘনত্বের পার্থক্য তাহাদের কার্ষের পার্থক্য দ্বারা 
ব্যাখ্যা করা যায়। আলন্দের পেশীগুঁল রন্তকে নিলয় মধ্যে ঠোলিয়া দেয়, আর 
নিলয়ের সঙ্কুচিত পেশীগুল রন্তকে দীর্ঘ এবং শাখা-প্রশাখাযুক্ত রন্তপ্রণালগ- 
সমূহের মধ্য দিয়া নিম্কাঁশত করে। 


৬৩ 


রে ৰ্ রি 
? 
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৪&নং “চন্র--হৃতাঁপন্ডের 'নলয়ের প্রস্থ-ছেদ 
বামে-শাথল অবস্থা; দাঁক্ষিণে_ সঙ্কুচিত অবস্থায় 
1. দক্ষিণ 'িনলয়; 2. বাম বলয় 


বাম নিলয়ের কাজই বিশেষ করিয়া কঠিন, কারণ ইহা রন্তসংবহন-তন্দ্ের 
দৌহক চক্রের মারফৎ, অর্থাৎ শুধু ফুসফুস ব্যতীত দেহের সমস্ত যন্ত্র ও কলা 
মধ্যস্থত কৌশিক নালর মধ্য দয়া রন্তকে ঠোঁলয়া নিজ্কাঁশত করে। এই কারণে 
বাম নিলয়ের পেশন দাঁক্ষণ 'নলয় অপেক্ষা বহুলাংশে পুরু বা ঘন (৪€&নং চিন্র)। 


হৃংাপণ্ডের কপাটিকা £ 

রেকাবের আকার 'বাঁশন্ট ঘন সংযোজক কলায় গঠিত ভাঁজকরা কপাটিকাগ্যাল 
(10101716 ৬21৮০) আলন্দ দুইটিকে নিলয়দ্বয় হইতে পৃথক কাঁরয়া রাখে (৪৬নং 
চন্ত)। হৃতাীপণ্ডের দাক্ষণ ভাগের কপাটকায় ?তনাট রেকাব বা পোঁট আছে, 
এবং বাম ভাগে আছে দুইটি। পেটি- 
গুলি বন্ধ হইলে কপাটিকাঁট আলন্দ ও 
নিলয়ের মধ্যবতাঁ পথকে সুদ্‌ঢ়ভাবে 
বন্ধ করিয়া দেয়। কতকগুলি কন্ডোরা- 
অবাস্থত পেশনগ্ঠিত উম্গত অংশের 
তলদেশ হইতে কপাটিকার পেটিগাঁল 
পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। 

ভাঁজকরা কপাঁটিকা শুধু একাঁদকেই 
অর্থাৎ নিলয়ের ?দকেই খু'লিতে পারে। 
নিলয়গদীল শাথিল হইলে কপাটিকা 
খুঁলয়া যায় এবং আলন্দ হইতে রন্ত 





৪৬নং 'চন্র-আলন্দ ও নিলয়ের মধ্যবতর্শ 
অবাধে 'ননলয় মধ্যে প্রবেশ করে। 'ানলয়- তাজ টিকা 


গল সঙ্কুচিত হইলে সেই রক্ত কিন্তু 
আলন্দ মধ্যে ফিরিয়া াইতে পারে না। 1. দক্ষিণ আলন্দ; 2. বাম আঁলন্দ; 3. দাঁক্ষণ 
কারণ রক্তের চাপে কপাটিকার পোঁটগুলি নিলয়) 4. বাম নিলয়; 5. কপাঁটকা সমুহ; 


6. . ইহারা কপাটিকা- 
বধ হয়া যায় এবং সবদঢ়ভাবে প্রসারিত দি আর তত ইহা কউ 
কন্ডোরা সূত্রগুলি পেঁটিগুলিকে আঁল- যাইতে বাধা দেয়; ?. উচ্চ ও নিম্ন মহাশিরা 
ন্দের দিকে উল্টাইয়া যাইতে দেয় না। . ূ 


৬৪ 


নিলয় হইতে রন্তু ধমনীসমূহের মধ্যে প্রবাহিত হয়। মহাধমনী ও ফুস- 
ফুসের ধমনী হৃৎপিণ্ড হইতে উদ্গত হওয়ার মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থালর ন্যায় যে সব 
অধনচন্দ্রাকীতি কপাঁটিকা (9০1001-101180 ৬৪1৬৩১) অবস্থান করে, তাহারা রন্তকে 
বিপরীত ঈদকে চাঁলত হইতে দেয় না (৪৭নং চিন্র)। নিলয় হইতে ধমনীতে রক্ত 
যাইবার সময়ে এই কপাটকার থাঁলগুঁল ধমনীগান্রে চাপিয়া গিয়া রন্তকে অবাধে 
প্রবাঁহত হইতে দেয়। কিন্তু গবপরীত 'দকে প্রবাহত হওয়ার সময় কপাটিকার 
থাঁলগ্যাীল রক্কে পূর্ণ হইয়া ফুলিয়া ওঠে এবং এইভাবে ধমনীছিদ্রকে সম্পূর্ণ বন্ধ 
কাঁবয়া ধমনীর রন্তকে নিলয়ে ফারিয়া যাইতে বাধা দেয়। 





৪৭নং 'চন্র-_অর্্ধ-চন্দ্রাকীতি কপাঁটকা 4-উপরেব দৃশ্য, ৪--পাশর্বদশ্য প্রেস্থচ্ছেদ) 


1. দক্ষিণ নিলয ও পালমনারি বা ফুসফুসের ধমনগব মধ্যস্থিত কপাটিকা, 2. বাম নিলষ 
ও মহাধমনীব মধ্যস্থিত কপাঁটকা, 3. কবনার বা হংপিশ্ডের ধমনীব মুখ, 4. হাংপিন্ডের 
পেশীতে রন্তু সববরাহকারী করনারি ধমনী সমূহ, 5. নিলষ-গান্র; 6. মহাধমনণ গান 


অনুশশলনশ £ 
হৃংপন্ডেব গঠনের একাঁট চিত্র অঙ্ক কর এবং তাঁবের সাহায্যে বন্ধেব গাঁতপথ দেখাও ।' 


৭৯ । জতপিঞ্ের কার্যকলাপ । 


হংপণ্ডের সত্কোচনের ছন্দ £ 


হৃংাঁপন্ডের কার্যকলাপ অনুধাবন করার জন্য সাধারণত পশহদেহের উপরেই 
পরবীক্ষা চালান হইয়া থাকে। চেতনা লোপ এবং ক্রম শ্বাস প্রাক্রয়ার ব্যবস্থা 


৬৬ 


করার পর বক্ষগহবর কাটিয়া হৃৎাঁপণ্ডকে উন্মুস্ত করা হয়; ইহার পর যল্লের একটি 
ক্ষুদ্র ভারোত্তলক 0০৮৩) আলিন্দের সাঁহত ও অপরটি নিলয়ের সাহত য্্ত কারিয়া 
দেওয়া হয়। ইহার ফলে কিমোগ্রাফে দুই প্রকার তরঙ্গ-রেখার দাগ পাঁড়বে; 
একটি আলন্দের ও অপরাট নিলয়ের সত্কোচন ব্যাখ্যা কাঁরবে (৪৮নং শীচন্)। 
হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপ লক্ষ্য কারলে প্রথমেই দেখা যাইবে ইহার পর্যায়-ক্লামক 
(ছন্দোবদ্ধ) সঙ্কোচন। প্রত্যেকটি নূতন সঙ্কোচন পূর্ববতর্শ সঙ্কোচনের পর একটি 
শনাদ্্ট সময় আতক্রান্ত হইলে 
তবেই আঁসবে। কঠিন পারশ্রম 1, 
না করিলে একজন প্রাপ্ত ॥ 
বয়স্কের হৃৎীপণ্ড এক 'মাঁনটে 1- | 
৬০ হইতে ৮০ বার সতকুচিত 
হয়। শিশুদের, বিশেষত ছোট্র 
শশদের হতাঁপন্ড আরও দ্রুত 
সংকুচিত হইয়া থাকে। 
সঙ্কোচন সর হয় দক্ষিণ 
আলন্দে উচ্চ এবং 'িম্ন মহা- 
শিরা যেখানে প্রবেশ করে, সেই, 
স্থান হইতে । সেই সঙ্কোচন এ 
দ্রুত সমগ্র আলন্দে ছড়াইয়া 82271555542 
পাঁড়য়া নিলয়ে চলিয়া যায় এবং € রি রি এ 
দুইটি নিলয় একই সাথে 


সঙ্কুচিত হয় (৪৯নং 'চন্র)। 
আলন্দের সঙ্কোচন ০.১ .৪৬নং 'িন্র--আলন্দের সঙ্কোচনেব হিসাব 

1. আলন্দ ও 2. 'নলযেব পৃথক পৃথক সঙ্কোচন 
সেকেন্ডের সামান্য কছন বেশ [নম্নে--সমযের মাপ (১/১০ সেকেন্ড অনুসারে) 


সময় অবস্থান করে এবং এই 

সময় নিলয় দুইটি শাথল 

অবস্থায় থাকে। আঁলন্দের সঙ্কোচনের পরই নিলয় দুইটির সঙ্কোচন সুরু হয়, 
এবং ইহাদের এক একটি সঙ্তকোচন থাকে ০.৩--০.৪ সেকেন্ড। নিলয়দ্বয়ের 
সঙ্কোচনের সময় আলন্দ দুইটি 'শাথল থাকে । নিলয়ের সঙ্কোচনের পর সমগ্র 
হৃতাপণ্ডটি শাথিল হইয়া যায় এবং শাথিলতার এই মূহূর্তকে বলা হয় "বরাত 
(995০)। 'বিরাতির সময় হৃতীপন্ড শিরাগত রক্তে পূর্ণ হয়। সঙ্কোচনের পৌণঃ- 
পোঁণক দ্রুততার উপর বিরাতির সময় বহুলাংশে নিভভর করে। মিটে ৬০ 
হইতে ৮০ বার সঙ্কোচন হইলে প্রায় 9.৪ সেকেন্ডে বিরাতি হয়। 


। 
1 
] 
। 
1 
! 
1 
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হৃতাপণ্ডের স্বাধীন কার্যকলাপ £ 
আঁস্থ-সংাশ্লম্ট পেশীগ্াল কেন্দ্রীয় স্নায়তন্ত হইতে আগত তাড়না আসিলে 
তবে সঙ্কুচিত হয়। দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে ইহারা নিজেরা সঙ্কুচিত হইতে 
পারে না। কিন্তু হতঁপন্ডের পেশী সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে কাজ করে- উত্তেজনার 
তরঙ্গগযীল বাধীনভাবেই উদ্ভুত হইতে পারে। 
টু 


৬৬ 


40৮6 







£57% 2/71215 


4০৫৮ ০০৮৫) ০০ 
টিটি তি 





1. অলিন্দের সত্কোচনের সূত্রপাত; 2. নিলয়ের সঙ্কোচন; 3. বিরাম 


ব্যাঙের হতাঁপপ্ড দেহ হইতে 'বাচ্ছন্ন করিয়া এক গ্লাস শারীরবাত্তক দ্ববে* 
(0195101981501 ১1৪97) ডুবাইয়। রাখলে ইহা ছন্দোবদ্ধভাবে সঙ্কুচিত হইতে 
থ!কে। দেহ হইতে 'বাচ্ছিন্ন স্তন্যপয়শ জীবদের হতপন্ড স্বাধীনভাবে সংকুচিত 
হয। ইহার জন্য রক্চের অনুরপ বিশেষভাবে প্রস্তুত একাট পীজ্টপদার্থ পর্ব 
হইতে আঅক্সিজেনে সংযদন্ত করিয়া এবং 'নাঁদন্ট ভাগে গরম করিয়া হৃাপণ্ডপেশনর 
রন্তপ্রণালীর মধ্যে সচযোগে প্রয়োগ কারতে হয়। 

কখনও কখনও দেহ হইভে বাচ্ছন্ন মান,যের হতাপন্ডকেও সঙ্কুচিত করা 
সম্ভব রুশীয় বৈজ্ঞানিক কৃলিয়াব্কো মৃত্যুর ২০ ঘণ্টা পরে একাঁট শিশুর 
হতাপণ্ডকে প্নরুজ্জীবত করেন। উচ্চ ও নিম্নমহাশিরা যে বন্দুতে প্রবেশ 
করে, স্বাভাবিক অবস্থায় হৎপিণ্ডের সেই অংশকে সর্বাপেক্ষা সহজে উত্তেজিত 
শপ" যায়। জথাঁপণ্ডের সঙ্কোচন কেন এই বিন্দ হইতে সঃর্‌ হয় ইহা হইতেই 
তাহার ব্যাখ্যা বরা সম্ভব । 
হৃতাপণ্ড-পেশীর কার্যকলাপ £ 

হৃতাঁপণ্ড প্রচব কাছ কাবয়া থকে । মানুষের হৃধাীপণ্ড প্রাতিবার সত্কোচনের 
দ্বারা ধমনীপ্রবাহের মধ্যে ৬০ হইতে ৮০ কউবিক সোন্টামটার রন্তু উৎক্ষেপ করে। 
বাম নলযাঁট প্রাতি সত্কোচনে গড়পড়তা ০.০৮ বা ০০৯ [কিলোগ্রাম মিটারের 
সমান কাজ করে। দাক্ষিণ নিলয় শধ্‌ ফুসঞধ্সের মধ্যে রন্ত নিম্কাশন করে বাঁলিয়া 
ইহ র কাভও কম অআনাধক ০.০২ কলোগ্রামণীমটারের সমান। ধরা যাইতে পারে 
যে প্রাঁত সঙ্কোচনেব সময় হাখাপন্ডের দইটি নিলয় একন্রে প্রায় ০.১ কিলোগ্রাম 
মিটারের সমান কাজ কারয়া থাকে। 

হৃৎাঁপণ্ডের এক মানটের কাজ ৬ বা ৮ কিলোগ্রাম মিটারের সমতুল্য । এক- 
দনে হাজার হাজার মিটার রক্ত নিষ্কাশন করিয়া হৃতাপণ্ড যে বিপুল কার্য সমাধান 
কনে, তাহা ১০ হাক্তার কিলোগ্রাম মিটারেরও আধক। একাট ক্রেন ২ টন ভার 
€& মিটার উধের্ব তুলিতে এই পারমাণে কাজ করিয়া থাকে। 


* শাবীববৃত্তিক দুব আসলে সোডযাম ক্লোবাইডের দ্রব। ব্যাঙের রন্ত স্তন্যপাধী গোধদের 
দ্রব হইতে পৃথক হওয়ায় ইহাদের ক্ষেত্রে পথক পৃথক দ্রব ব্যবহার করা হয; ব্যাঙের ক্ষেত্রে 
9.৬% সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং স্তন্যপায়শীদের ক্ষেত্রে ০.৯% সোডিয়াম ক্লোরাইড 
ব্বস্ত হয। কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য লবণ ও গ্লুকোজ প্রততি মিশাইযা আরও জটিল 
ধরনের দ্রব ব্যবহার করা হয়। 


৬৭ 


হংপিণ্ডের হডিহদভজ কারণ £ 


৩০০ গ্রাম ওজনের হৃংপণ্ডাট একজন মানুষের জীবদ্দশায় শুধু যে বিপুল 
কার্য সাধন করে তাহা নয়, এক মুহূর্তের জন্যও কাজ বন্ধ করে না। আপাত 
দৃম্টিতে এই অসাধ্য কি করিয়া সাধিত হয়? হত্ঁপণ্ডের ক্লান্তিহীনতার আসল 
কারণ হইল ইহার কার্যের ছন্দোবদ্ধ গতি, স্ানার্দস্ট পর্যায় ক্লামক সঙ্ডতকোচন 
ও শৈোথিল্য। বিভিন্ন পেশসমন্টির পর্যায়ক্লামক সংকোচন হইলে আঁ্থ- 
সংলম্ট পেশনও অবসাদগ্রস্ত না হইয়া বহহক্ষণ কাজ কাঁরতে পারে। বেড়াইতে, 
করাত দয়া কাঠ চিঁরতে, লেদে কাজ কাঁরতে এবং অন্যান্য শ্রমশীল কার্যে এই- 
রূপই ঘটিয়া থাকে। শবাসযন্দের পেশনগ্ীলর কার্যকলাপ ক্লান্তিহীন কাজের 


একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। 


কোন পেশী অবিরত সঙ্কুচিত হইতে থাকিলে শীঘ্রই অবসাদ আঁসয়া পড়ে। 
ইহা দ্বারা প্রমাঁণত হইবে কেন দীর্ঘ সময় ধাঁরয়া দাঁড়র মত টান্‌ টান্‌ অবস্থায় 
অনড়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকা ?ীকংবা একটি ক্ষুদ্র ভার হাতে লইয়াও বাহু বাড়াইয়া 


থাকা অসম্ভব। 


হৃতাঁপন্ড কখনও কাজ বন্ধ করে না; কিন্তু প্রাতি সেকেন্ডেই 'বশ্রাম গ্রহণ করে 
যাঁদ ধারয়া লওয়া যায় যে প্রাতি 'মাঁনটে হতঁপন্ডের ৭৫ বার সঙ্কোচন হয়, তাহা 
হইলে প্রাতাঁট সম্পূর্ণ সত্কোচনেব সময় লাগে ০.৮ সেকেন্ড। এই সময়ের মধ্যে 
আলন্দের সঞ্কোচনের জন্য যায় ০১ সেকেন্ড। অর্থাৎ 'নলয় দুইটি যতক্ষণ কাজ 
করে, তাহার প্রায় 'দ্বগুণ সময় 'বশ্রাম পায়। আলন্দদ্বয় আরও একট; বেশী 
বশ্রাম পাইয়া থাকে। প্রাতি সঙ্কোচনের পর এই সামান্য 'িশ্রাম হৃতাপণ্ডকে 
একই শান্তিতে প্‌নবায় সঙ্কুচিত হইবার উপযুক্ত কাঁরতে যথেম্ট। 


২০। প্রণালী বাতিয়া রক্ত ও লার্সিক। প্রবাহ 


রন্তবহা প্রণালীসমূহের গঠন £ 


ধমনশ, কৌশকনালী ও শিরার গঠন প্রকাতিতে প্রচুর পার্থক্য আছে (৫০নং 








৫&০নং িন্র-রক্তপ্রণালী সমূহেব গঠন 
প্রেস্থচ্ছেদ) (১) একটি বৃহৎ ধমনী, (২) 
একটি বৃহৎ শিবা, ও 0৩) একাঁট' ক্কুদর 
1শবা; (৪) জালক বা কোৌশক নালণ। 


৬৮ 


বৃহ ধমনীগালর প.রু গান্র-প্রাচীর 
মসৃণ পেশীতন্তু এবং প্রচুর সংখ্যক মজবুত 
স্থাতিস্থাপক তন্তু দ্বারা গাঠিত। এইরূপ 
গঠন প্রকৃতির জন্য ধমনীর 'স্থাতস্থাপকতা 
ও প্রাতিরোধ শান্ত জন্মায়। 

হৃাঁপন্ডের প্রাতাট সঙ্কোচনে নারি 
পারমাণ রন্ত ধমনীর মধ্যে নিহ্কাঁশত হইলে 
রন্তের চাপে মহাধমনী ও অন্যান্য বৃহৎ ধমনী 
প্রসারিত হইয়া থাকে । ধমনী-গান্রের 'স্থাত- 
স্থাপকতার জন্য ইহারা প্রসারণকে প্রাতিরোধ 
করে, এবং হৃতাপণ্ডের রাতির সময় ইহাদের 
অন্তস্থ আতীরন্ত রন্তু ধীরে ধীরে চাপ দয়া 
নিহ্কাশিত করে ও পুনরায় পূর্বাবস্থায় 
ফারয়া আসে। ধমনণ-গাত্রের এই সম্প্রসারণ 
ও তৎপরবতরঁ চাপের ফলে বৃহ হইতে 


ক্ষুদু ধমনীতে রক্তের প্রবাহ হতাপণ্ডের দুইটি সঙ্কোচনের অন্তর্বতর্দকালে বন্ধ 
হইয়া যায় না। অর্থৎ শুধু নিলয়ের সঙ্কোচনের মুহূতেই রন্তু হতাঁপণ্ড হইতে 
বাহর হইলেও রন্তবহা প্রণালীসমূহে রন্তের সংবহন কখনও থামিয়া যায় না। 

ধমনীছিদ্র ঘত অপ্রশস্ত, ইহার গান ততই পাতলা । মধ্য আকারের ধমনীর 
গান্রে একটি পুরু পৈশীক স্তবক ও অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক 'স্থাতস্থাপক তন্তু 
থাকে। ক্ষুদ্রতম ধমনীগ্ালর গান্রে এক স্তবক চ্যাপ্টা কোষ এবং বাহরাংশে 
একটি সারতে বিন্যস্ত পেশীতিন্তুর আবরণ থাকে। শেষ পর্যন্ত পেশীতন্তু 
সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয় এবং ধমনী রূপান্তাঁরত হয় একসার পাতলা ও চ্যাপ্টা কোষ- 
বাশম্ট কোশক নালীতে; ইহার গান্র য়া রন্তু এবং লাঁসকার মধ্যে অনায়াসে 
আদান-প্রদান চলে। 
প্রণালশপমূহে রক্তের চাপ £ 

[নন্কাশন ঘযন্তের ন্যায় কাজ করিয়া হৃতাপণ্ড মহাধমনী ও ফুসফুসের ধমনী 
মধ্যে রন্ত ঠোলয়া বাহর কাঁরয়া দেয়। ফলে বৃহৎ ধমনীগূঁলর মধ্যাস্থত রন্তের 
উপর যে প্রচণ্ড চাপ পড়ে তাহা প্রণালী প্রবাহ দিয়া রন্তুকে নিম্কাঁশত করে। 

সমগ্র রন্তবহা প্রণালী তন্তে রন্তের গাঁত উচ্চ চাপ বিশিষ্ট বিন্দু হইতে 'নদ্ন- 
চাপ বিশিষ্ট অংশাভমুখে প্রবাহত হয়। অর্থাৎ রস্তপ্রবাহের গাতপথে চাপ 
ক্রমশ কাময়া যাইতে থাকে, কারণ, রন্তকে ঠোঁলতে ঠোঁলতে ইহা ক্লমশ ক্ষয় হইয়া 

যায়। এই চাপ হতপন্ডের অনাতি- 


£7653575 07 71076776707 ৫0৫4777 
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&১নং িনত্র-১৫-১৬ বংসর বয়সেব বালক বালকার 


রন্তু 


সংবহন তন্তেব দৈহিক চক্রের 'বাভন্ন অংশে 
রন্ত-চাপের উচ্চতা 


দূরে বৃহৎ ধমনীগলিতেই সর্বাঁধক 
এবং যে শিরাগুল রন্তুকে হৃতাপণ্ডে 
লইয়া যায়, তাহাতে সর্বানম্ন। 
রন্তের চাপ রন্তপ্রবাহের গাঁতি- 
পথে অসমানভাবে কমিতে থাকে 
(৫১নং চিন্র)। রন্তপ্রবাহের প্রাতিরোধ 
যেখানে সর্বাধিক, প্রণালগ প্রবাহের 
সেই সকল অংশেই চাপ দ্রুততম 
বেগে কমিতে থাকে । মানবদেহের 
বাভন্ন দেহযল্ে রন্ত সরবরাহকারণ 
অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী অপেক্ষা 
২ বা ৩ সেন্টিমটার ব্যাসের প্রশস্ত 
ছিদ্র 'বাশিষ্ট মহাধমনীতে রত 
অপেক্ষাকৃত অনায়াসে প্রবাহত হয়। 
ক্ষ,দ্র ক্ষুদ্র ধমনীগুলি রম্তপ্রবাহকে 
ক্ষদ্রাততম ধমানকাসমূহ অপেক্ষা, 
বিশেষ করিয়া এক 'মালমিটারের এক 
সহম্াংশ ব্যাস বিশিষ্ট কৈশিকনাল 


অপেক্ষা অনেক কম প্রতিরোধ দিয়া 

থাকে। 
কৈশিক নালণতে প্রবাহিত রন্তু অপ্রশস্ত নাল গাত্রের সহিত রক্তের ঘর্ধণের 
ফলে উদ্ভুত প্রচণ্ড প্রাতিরোধকে জয় করে। প্রণালশ পথের এই সংক্ষিপ্ত অথচ 
কম্টকর অংশ 'দয়া রন্তুকে পাঁরচালিত কারতে যাইয়া রক্তের চাঁলকাশান্তর অর্থাৎ 


৬৯ 


রক্টের চাপের একটি বৃহৎ অংশ ব্যয় হইয়া যায়। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এইখানেই 
রন্তের চাপ দ্রুত কাময়া যায়। 
শিরাপথে রক্তের গাঁতি ঃ 
ক্ষুদ্র শরাগলিতে রন্ডের চাপ পারদদণ্ডের 0৬:০০:% 00101701) ১০ মাঁল- 
মিটারের বেশী ওঠে না। হৃৎপিণ্ডের সান্নহিত বৃহৎ শরাগুলিতে এই চাপ 
আও কশ। সঙরাং শিরামধ্যে রক্কের চাঁলকাশান্ত খুবই অল্প। চালিকা শান্তর 
আগধকাংশ ই।তমধ্ই বিশেষ কারয়া ধমানকা ও কোঁশিক নালীপথে ব্যয় হইয়া 
শগধাছে। সেই কারণে শিবাপথে রক্তের গতি অনেক কম সাবলীল । 'নম্নদেহ 
প্রান্তাস্থত শরাপথে এই গাঁতি বিশেষ 
কষ্টকর এই কারণে যে উপরে উঁঠিবার 
সময় রন্তকে নিজের ভারাকর্ষণের শান্তকে 
জয় কাঁরতে হয়। 
বেড়ান, ব্যায়াম প্রভীতি কাজের গাঁত 
এবং বিশেষ করিয়া পেশীর কার কলাপ 
[শবাপথে রন্তসণ্জালনের উন্নাতি সাধন করে, 
কারণ প্রাতটি পেশী সঙ্কোচনে শিরা 
প্রবাহের কোন-না কোন অংশে চাপ সৃজ্ট 
হইয়া থাকে । এই চাপের ফলে রন্ত শুধু 
হতাপশ্ডের দিকেই পরিচালিত হয়। ইহার 
গাত হৃখাপণ্ডের বিপরীত দিকে চালিত 
হয় না কারণ মহাধমনী ও ফুসফুসের 
' উৎপাত্তস্থলে অবাঁস্থত অধ চন্দ্রাকীতি 
&ইনং চি্রশবা পন্ত সণ্টালনেব উপর কপাঁটিকার ন্যায় শিরামধ্যাপ্থত কপাটিকা- 
পেশী-সঙ্কোঞনের প্রভাব। গুলি এই বিপরশত গাঁতিতে বাধা স্জ্ট 
বামে পেশব টি রা দক্ষিণে করে (৫২নং চিন্র)। সমস্ত শিরাতেই 
স১খু১৩ পে 
(১) 1শবার টানে কাটিধা উন্মুক্ত করা এইর,প কপাটকা আছে। 
হইযাছে; (২) শবাব কপাটিকাসমূহ; সামান্য হইলেও আসরা সব সময়েই 
(৩) পেশী) কিছ কিছ অঙ্গ সণ্টালন কারয়া থাঁক। 
কাল শবাচঘগণীল শিবাব উপব পেশী সচল অবস্থায় পেশীসমন্টি সঙ্কুচিত 
সত্বেঞনেব ফল দেখাইতেছে; সাদা শবচিহ- হইযা তাহাদের অভ্যন্তরস্থ শিবাগান্রে 
গুল শিরাব মধ্যে রন্তু চলাচল দেখাইতেছে। চাপ দিয়া থাকে। এই কারণে পেশীর 
কাধমকলাপ 1শরাপথে রন্তসণ্টালনে একি নিববাচ্ছন্ন ও অবশ্য প্রয়োজনীয় সহায়ক- 
শা।ঙ$ হিস।বে কাজ করো। 
জাীবনখাণরা প্রণালটতে শ্রম-হীনতা কিংবা প্রায় অচল অবস্থা আসলে অথবা 
দেহ সম্পূর্ণ অকমণ্য হইলে শিরামধ্যস্থ রন্তের পশ্চাৎ-প্রবাহে প্রাতিকূল অবস্থার 
সাঁন্ট হয়। এরুপ ক্ষেত্রে রক্তে স্রোতহীনতা সৃষ্টি হইয়া সাধারণ স্বাস্থোর 
অবনাতি ঘটায়। 
নাড়ী বা পাল্স (18156): 
শরীরের কোন কোন অংশে ধমনীগুলি অনায়াসেই অনুভব করা যায়। 
অঙ্গুলির সাহায্যে ছন্দোবদ্ধ স্পন্দন অনুভব কাঁরয়া এস্থানে ধমনীর অবাঁস্থাঁতি 
সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। ধমনী-গান্রের ছন্দোবদ্ধ স্পন্দনকে বলা হয় নাড়ী 
বা পপাল্সঃ। 
৭০ 





কোন ধমনীকে অঙ্গীলর দ্বারা সজোরে চাঁপয়া ধারলে রন্তের গাঁত বন্ধ 
হইয়া যাইবে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ পোঁষত অংশের ঠিক উপরে (অর্থাৎ হতাপন্ডের 
নিকটতর অংশে) পুনরায় নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা যাইবে। ইহাকে এইভাবে 
বাখ্যা করা যায় যে নাড়ীর স্পন্দন রক্তের গাঁত পারবর্তনের উপর নিভ' করে না, 
নিভর করে প্রাতিবার নিলয় হইতে উতক্ষপ্ত রক্ত মহাধমনীতে যাইবার সময় ধমনী 
মধ্যে যে আকীস্মক চাপ বাদ্ধি করে তাহার উপর। শাড়ীর স্পন্দন রন্ত-প্রবাহের 
গাত অপেক্ষা বহংগুণ দ্রুতবেগে সমস্ত ধমনীতে ছড়াইয়া পড়ে। নাড়ী অন.ভব 
কাঁরয়া আমরা হৃধাপন্ডের স্পন্দন গুণতে পাঁরি। 


রক্তের গতির হার ঃ 

অপ্রশস্ত নদীবক্ষে জল দ্ুতগাঁততে বাহয়া যায়। পথ যত প্রশস্ত হইবে 
জলের গাঁত ভ৩ই মন্থর হইবে। রগ্ডসংবহন ভশ্মে বন্ডের গাতর হারও রঞ্তপ্রবাহের 
বিস্তারের উপপ্র 'নর্ভর করে। 

হৃতপণ্ড হইতে মহা 5 রক্ত এক সেকেন্ডে ইজ হারে প্রবাহত ভয়। 
ভা হা হইলে ক্মশ ক্ষদ্রু হইতে ক্ষদ্রুতর ধমনীতে এবং তথা হইতে কৌশল নালীীতে 

হইবার সয় লন্ড প্রবাহের হার ধৃকভাবে পারিবাঁ৬৩ হয় মহাধগনীর প্রস্থ- 
রা ব্যাস হইল প্রায় ৩০০ বর্গ ?মালামটার, আর কোঁশিক নালশর সে-ব্যাসের 
আয়তন এক বর্গ মালমিটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। এ দেখা 
মাইতে হছে যে রক্তবহা প্রণালীসমূহের পথ ক্লুমশ অপারপর হওয়া রন্তআ্রেতের 
গতিবেগ ক্রমশ বাড়িয়া যাওয়া উচচত। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু সা ক্মশ মন্থর 
হইয়া আসে। ইহার কারণ রন্তের গাতপথ ক্মশ নি সংখ্যক শাখা-প্রশাখায় 
বিভন্ত হইয়া প্রছুর প্রশস্ত হইয়া পড়ে। প্রত্যেক বার শাখাঁমত হইবার সময় রন্ত- 
প্রণালগখাল ছটা অপরিসর হইলেও ভাহাদের সংখ্যা যথেম্ট বাঁড়য়া যায়। 

হিসাব কাঁবয়া দেখা গিয়াছে যে কৈশিক নালীর প্রবাহ (অর্থাৎ একই সাত্গে 
রন্তবাহী সমস্ত কোশক নালীর ছিদ্র সামগ্রক প্রস্থ) মহাধমনীর ম্রোতের প্রস্থ 
অপেক্ষা &০০ হইতে ১০০০ গুণ বড়। কাজেই কৌশিক নাল স্থ স্রোত মহা- 
ধমনীর ম্রোত অপেক্ষা &০০ হইতে ১০০০ গুণ মল্থর; গড়পড়তায় এই হার 
হইল প্রাত সেকেন্ডে ১ মিলিমিটার । 

আমরা জান যে আঁক্সজেন ও পঠাজ্ট-পদার্থ কোশক নালীস্থ রন্ত হইতে কলা- 

লাঁসকায় চাঁজ্যা যায় এবং কলাভে উদ্ভূত কার্বন-ডাই-মক্সাইড ও অন্যান্য পদার্থ 
কৈশিক নালীর রক্তে নিঃসৃত হয়। রক্তপ্রবাহ মন্থর হইলে পদার্থগিদীলর এই 
[বাঁনময় অনেক সহজ এবং অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণতার সাহত সাধিত হইয়া থাকে । 

কৌশিক নাল হইতে আলন্দাভিমূখে যাত্রাপথে রক্তপ্রবাহের পথ প.নরায় 
অপ্রশস্ত হইতে থাকে এবং ম্রোতবেগের হারও বাড়তে থাকে। 


লাঁসকার উৎপাদন ও সণ্টালন £ 

রন্তু হইতে জল এবং তাহার সাঁহত রক্সের মধ্যে দ্ুব অন্যান্য পদার্থগযলি প্রাতি- 
[নিয়ত কৈশিল্ নালশীব পাতলা গান্র হইতে চুখ্যাইয়া কোষসমূহের অন্তর্ব তর স্থানে 
(11019709110]81 117091511০65) চাঁলয়া যাইতেছে । এইভাবে দেহের সমস্ত কলা- 
মধ্যেই কলারস বা কলালিকা উৎপন্ন হইতেছে । আঁতীরন্ত রস রন্ত মধ্যে ফিরিয়া 


৭১ 


যায় কিংবা লাঁসকাপ্রণালণ নামক বিশেষ ধরনের 
প্রণালীতে প্রবেশ করে ৫ে৩নং চিন্ন)। ইহারা 
প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষদ্র বদ্ধ থাঁলর আকারে দেখা "দয়া 
ঘন জালকের আকৃতি ধারণ করে। এই ক্ষ 
ক্ষুদ্র প্রাথমিক লসিকাপ্রণালীগুলি পরস্পরের 
সাঁহত মিলত হইয়া কলমে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর 
প্রণালীতে পারণত হয়। অবশেষে দুইটি বৃহৎ 
লাঁসকা প্রবাহ বাহয়া লাঁসকা হৎপণ্ডের সান্ন- 
কটে রন্তুসংবহন তন্তের দৈহিক চক্রের দৃইটি 
বৃহৎ শরায় আসিয়া পাতিত হয় (রঙীন 


চত্র-২)। 


লাসকা আত মন্থর গাঁততে প্রবাঁহত হয়। 





দুইটি লাঁসকা প্রবাহ বাহিয়া যে পাঁরমাণ লাসকা ৫৩নং িন্র-কলাব মধ্যে 
রন্ডপ্রোতে আ'িয়া পড়ে তাহা দৈনিক ১০ হইতে  লাঁসকাপপ্রণালীর জন্ম 
২০ লিটারে বোশ হইবে না। 


লাঁসকা যে অবস্থায় লসিকাপ্রণালণতে প্রবাহিত হয়, তাহা শিরায় বন্তত্রোতের 
সমতুল্য। ল'সিকা প্রণালখতেও শিরার মত কপাটিকা আছে। পেশী সত্কোচন 
যেভাবে শিরায় রন্তশ্রোতকে পাঁরচালিত করে ঠিক সেইভাবেই লাঁসকা প্রবাহকেও 


সাহায্য করে। 
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&৪নং চিন্র_লাঁসকা পন্ড 
বা গ্রন্থি। শরাঁচহগ্ল 
লাসকা-প্রণালতে লাঁসকার 
গাত নির্ণয় কাঁরতেছে; 
কতকগুলি লাঁসকা পিন্ডের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে 
এবং কতকগৃঁল বাহর 
হইয়া যাইতেছে । 
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লসকাপিণ্ড (1,7110018 170065) 


কট পেবীিযহীণ প্রত চবি ও 


* লিক হইবার সময় লাঁসকা প্রণালশগ্ীল কতকগুলি 
ক্ষুদু ক্ষুদ্র স্ফীত অংশ সাঁম্ট করে, এগ্ীলকে বলা হয় 
লাঁসকাপন্ড (&৪নং চিন্র)। ইহারা সূক্ষম সংযোজক 
কলায় গঁঠিত। 


সংযোজক কলার তন্তুসমূহের অন্তর্বতর্ঈ স্থানে প্রচুর 
সংখ্যক সাক্রুর় কোষ থাকে; এইগনীল হইল লসকাপিশ্ডের 
সংযোজক কলা হইতে উদ্ভূত শ্বৈত-রন্ত-কাঁণকা; ইহারা 
কোষ বিভাগের ফলে সংখ্যা বাড়াইতে পারে। 


লাঁসকাপিন্ডগ্াল খুব ভাল পাঁরম্রাক ও ছাঁকাঁনর 
ভূমিকা গ্রহণ করে। রক্তে প্রাবম্ট কোন বাঁজাণু সংক্রমিত 
হইয়া জীবদেহের পক্ষে মারাত্মক হইলে এইখানে ধরা পড়ে 
ও আবদ্ধ হয় এবং পরে নিহত হয়। তাহা ছাড়া লাঁসকা- 
পন্ড ববিষান্ত দ্রব্যাদি ধাঁরয়া তাহাদের নির্দোষ করিয়া 
ফেলে। 


২। রক্ত সঙবহনের নিয়ন্ত্রণ 
হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও জীবদেহের প্রয়োজন £ 
যে দেহযন্ত যতবোশ কাজ করে, তাহার ততবোশ আঁকজেন ও পর্জ্ট- 
পদাথেরি প্রয়োজন হয় এবং ফলে, তাহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত রক্তের প্রয়োজনও 
সেই অনুপাতে বাঁড়য়া যায়। 





&&নং চিন্র--কিমোগ্রাফে খরগোসের স্নায়গুল উত্তেজত কাঁরলে হতাঁপশ্ডের সঙ্কোচন 
রেখাঁয়ত হইতেছে । শীনম্নে িমৃপ্যাথোটক স্নায়়; উপরে-ভেগাস স্নায়। সবাঁনদ্নে 
আনুভূমিক রেখাঁটি সময়ের মাপ দেখাইতেছে; উপরের আনুভূমিক রেখাটির দ্বারা স্নায়ুর 
উদ্দীপনা দেখান হইয়াছে; শরচিহ্ৃগুীল উত্তেজনা সুরু ও শেষ হওয়ার নির্দেশক। 
হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনের গাঁতি ও শান্ত জীবাণুর প্রয়োজন অনুসারে যথাযথ- 
ভাবে পাঁরবততি“ত হইয়া থাকে। 
শুইয়া থাকা অবস্থা হইতে উঠিয়া বসা অথবা বসা হইতে উঠিয়া দাঁড়ান__ 
রীরক অবস্থানের এই আতি সাধারণ পারিবর্তনও হৃতীপন্ডের কার্যে আশু 
পরিবর্তন আনে। নিজেকে লক্ষ্য করিলে একথা বোঝা কঠিন নয় যে শারীরক 
শ্রম, ভোজনের পর পচনপ্রীক্রয়া, মানাঁসক উত্তেজনা অথবা 'নদ্রা এ সমস্তই 
হৃতাঁপণ্ডের 'কয়াকলাপকে প্রচুর প্রভাবান্বিত করে। 
তাহা হইলে কিভাবে জীবানূর পক্ষে অসীম গ্‌র্ত্বপূর্ণ এই হতাঁপন্ডের ক্রিয়া 
এবং অন্যান্য দেহযন্তের কার্যকলাপের মধ্যে নিরবাচ্ছন্ন পারস্পারক যোগ-সন্র 
বজায় থাকে ? 


হৃং্পণ্ডের স্লায়; সরবরাহ £ 

বাভন্ন দেহযন্ের মধ্যে অখণ্ড কার্যকলাপে সাহায্য করে স্নায়তন্ত। 
হৃৎাপণন্ডের মধ্যে দুই ধরনের স্নায় থাকে; মস্তিজ্ক হইতৈ আগত যাযাবর স্নায়ু 
বা ভেগাস (৬/217461108 ০: ৬৪৪৭৩), এবং সুষম্নাকান্ড হইতে আগত সংবেদীয় 
বা সিমৃপ্যাথোঁটক (5970080600০) স্নায়ু। 

পশুদেহে পরাক্ষা চালাইলে এই স্নায়গৃলর গুরুত্ব উপলাব্ধি করা যাইবে। 

একটি কুকুর বা ইপ্দুরের ভেগাস স্নায়্‌ কাটিয়া দিলে হতপন্ডের সঙ্তকোচন- 
শুলি দ্রুততর হইয়া থাকে। অপর পক্ষে, বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দ্বারা ভেগাস: স্নায়ু- 
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গূলিকে উত্তোজত করিলে এই সঙ্কোচন মল্থর ও দুর্বল হইয়া পড়ে; আর খুব 
শী্ভশালী উত্তেজনা প্রয়োগ কারলে সঙ্চকোচন সম্পূর্ণ থামিয়া যায়_হতঁপন্ডের 
কাজ বন্ধ হইয়া যায়। এই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভেগাস্‌ স্নায়ু 
হৃতাপণ্ডের কার্ধকলাপে বাধা সাঁঙ্ট করে; সঙ্কোচনকে দুরল করে এবং সঙ্কো- 
চনের গাতিবেগ কমাইয়্য আনে। 

সংবেদনীয় (5917041০01০) স্নায়গাণীল কাটয়া দিলে হতাঁপণ্ডের সত্কোচন 
মন্থর হইয়া যায়। ইহাদিগকে উত্তোজত কাঁরলে সঙ্কেটন দ্রুততর হইবে। 
বিগত শতাব্দীর অষ্টম দশকে আই, পি. প্যাভ্লভ তাঁহার বৈজ্ঞানক কার্য 
কলাপের প্রারম্ভেই প্রমাণ পাইয়াছিলেন যে সমপ্যাথোঁটক স্নায়ুর কয়েকটি ক্ষুদ্র 
শাখাকে উত্তোজত কারলে হতাপণ্ডের সঙ্কোচন বাঁড়য়া যায়। অতএব 
িমপ্যাথেটিক স্নায়গ্যাল হতীপণ্ডের সঙ্কোচনকে শক্তিশালী ও দ্রুততর করিয়া 
থাকে। 

অর্থৎ ভেগাস্‌ ও িমপ্যাথেটিক স্নায়গাল হৃতঁপন্ডের উপর পরস্পর 
বিরোধন প্রভাব সৃম্টি করে। 


জীবদেহে সমস্ত যন্ত্রগাল একই সঙ্গে আধক কাজ খুব কমই কারিয়া 
থাকে। 
পশুদেছে এবং মানুষের উপরেও অসংখ্য পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে 
যে যন্ত্গ্ল কর্মরত থাকিলে রন্তপ্রণালীসমূহ প্রসারত হয় (4119০) এবং কর্ম- 
হশন অথবা আত সামান্য কর্মরত অবস্থায় সঙ্কুচিত (০97$0109) থাকে । 
*লথপেশ্শর আঁধকাংশ কৈশিক নাল অবসন্ন অবস্থায় থাকে বাঁলয়া তাহাদের 
মধ্য দিয়া রন্তু চলাচল কাঁরতে পারে না (৫৬নং চন্র)। পেশী সঙ্কাঁচিত হইলে 
অনেক কৈশিক নালা প্রসারত হয়। প্রসারত 
কোশক নালীর সংখ্যা এবং তাহাদের প্রসারণের 
মান্না পেশীর কার্যকলাপের উপর ানভর করে। 
প্রচণ্ড সকিয় পেশীর মধ্যে প্রবাহত রক্তের 
মোত বহুগুণ বাঁড়য়া যাইতে পারে। ভরি- 
ভোজনের পর উদরগহবরাস্থত দেহযন্রগালর 
&৬নং চিন্র-কোৌিক নালপ রন্তম্বোত বহুলাংশে বাড়িয়া যায়। গাঁণতের 
১. শাথল ও ২. সঙ্কুচিত অবস্থা প্রশ্ন সমাধান কারবার সময় মাস্তচ্কের রন্তুবহা- 
প্রণালগাঁল প্রসারিত হইয়া প্রচুর পাঁরমাণে 
রন্তু সরবরাহ পাইয়া থাকে । শরীরের অংশের রক্তবহা প্রণালশগণল প্রসারত হইলে 
অন্য অংশে প্রণালীগ্ীল সঙ্কুচিত হয়। এই জন্যই ভূঁরভোজনের পর মাঁস্তচ্কে 
ও পেশীতে কম রন্ত সরবরাহ হয় এবং শুইয়া পাঁড়তে ইচ্ছা করে; শারীরক ও 
মানাসক শ্রমাবিমখতা জাগে। 





রন্তবহা প্রণালশর স্নায়; সরবরাহ £ 

কোন সাদা ইন্দুরের গ্রীবার বামাদকে িসমপ্যাথোটক স্নায় কাটিয়া দিলে 
গ্রীবার দক্ষিণ এবং বাম কর্ণে রন্ত সরবরাহে সংস্পন্ট পার্থক্য ধরা পড়িবে । দক্ষিণ 
অপেক্ষা বাম কর্ণে বৌশ সংখ্যক রন্তবহা প্রণালশ দেখা যায়। বৈদ্যাতিক তরঙ্গ 
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দ্বারা বাম কর্ণের িমপ্যাথোটিক স্নায়্‌কে উত্তোজত কাঁরলে তরঙ্গ প্রয়োগের 
কমেক সেকোণ্ডর মধ্যেই এই কণেরি রন্তবহা প্রণালীগুীল সঙ্কুচিত হইতে শুরু 
করে। যথেষ্ট শান্তশাল বৈদ্যাতক তরঙ্গপ্রয়েগে কর্ণট সম্পূর্ণ বিবর্ণ হইয়া 
যায়। 

এই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাঁণত হয় যে রন্তবহা প্রণালগ্যালর সত্কোচন হয় 
সিমপ্যথেটিক স্নায়ুর প্রভাবে এবং প্রণালী গান্রের পেশীতে ইহার শাখা-প্রশাখা 
বিস্তারত হইয়া থাকে। 


হৃৎপণ্ড ও রন্তবহা প্রণালশসমূহের কার্যকল।পে স্নায়তন্ের প্রভাব ঃ 

বাভন্ন ইন্দ্রিয় সধাম্লম্ট (অন্তমূ্খী) স্নায়তে উত্তেজনা প্রয়োগের দ্বারা 
হৃংপণ্ডের কার্যকলাপ এবং রক্তবহা প্রণলীর মধ্যাস্থত রক্ডেব পারমাণ পরিবাঁতিত 
হইত পারে। এইভাবে চর্মের উপর শৈত্যেৰ প্রঙাবে চমেরি রপ্তবহা প্রণালশগৃলি 
স-কৃচিত হইয়া যায় (বিবর্ণ), অপর পক্ষে তাপের প্রভাবে ইহারা প্রসারিত হয় 
(রান্তিম)। ঠাণ্ডা জলে অকস্মাৎ ডুব দিলে হৃতপন্ড “স্তব্ধ” (41819) হইয়া 
যাইতে পারে। উচ্চগ্র মের আকস্মিক শব্দ শযানয়াও এইভাবে হৃৎস্পন্দন থামিয়া 
যাইতে এবং চমের রন্তপ্রণালীসমূহের সঙ্কোচন হইতে পারে। পূ্‌বেই বলা 
হইযছে যে স্নায়,তন্বের প্রভাবে একই প্রকাব প্রাতাক্লয়া সূম্টি হইলে তাহাকে 
বলা হয় প্রাতবর্তন ক্রিয়া । 

মাঁসঙচ্কের কর্টেক্স্‌ হইতে আগত তাড়নাগ্াল হতাঁপন্ড ও রগডবহা প্রণালী- 
সমহের উপর প্রচুর প্রভাব স্যাম্ট কাঁরয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ মানাসক 
উত্তেজনা ও ভয়ে হংস্পন্দন বাড়িয়া যাওয়া ?কংবা স্তব্ধ হওয়া এবং মূখ রান্তম 
[কিংবা বর্ণ হওয়ার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। রন্তুসংবহন তন্তের উপর 
কটেক্সের প্রভাব মেজাজ বা মানাসক অবস্থার উপর অর্থাৎ প্রফল্ল অথবা 'বিষগ্ন 
মেজাজের উপর, কাজ কাঁরতে আগ্রহ অথবা আঁনচ্ছার উপর নিভ'র করে। 


হৃতাপণ্ড-রস্তপ্রণালশতন্দ্বের আত্মানয়ন্ত্রণ ঃ 


রস্তবাহশ প্রণালীসম.হ হইতে আগত উত্তেজনা স্বয়ং হতাপণ্ডের কার্যকলাপ 
নিয়ন্ত্রণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ কাঁরয়া থাকে। হংপিন্ড ও রন্তবাহী 
প্রণালশগুঁলর গান্রে অন্ভমু রুতল্গ ত থাকে। কোন রন্তবাহী 
প্রণালী প্রসারত হইলে এই তন্তুগুীলর কোন কোনটি উত্তোজত হয়; কতকগাল 
তন্তুতে আবার কার্বনিক এ্যাঁসড্‌ প্রভাত কোন কোন নারদ দ্বব্যের প্রভাবে 
উত্তেজনা সাম্ট হইতে পারে। এই স্নায়াধিক তাড়না অন্তমন্খী তন্তু বাহিয়া 
কেন্দ্রীয় স্নায়ৃতন্তের সুষুম্নাশীরকে 0৮০] 991017880)  পেসছায়; 
এইখানেই হতাপণ্ড-র্তপ্রণূলপ সংশ্লম্ট কেন্দ্রাট অবাস্থত। এইখানে যে সংবেদন- 
শীল তাড়না উদ্ভূত হয় তাহা বাঁহম্রখী স্নায়়তে বাহিয়া হৃতাপন্ড ও রক্তপ্রণালী- 
সমহতৈ গিয়া পেশছায় এবং তাহাদের কা কলাপে প্রাতবর্তন ক্রিয়া সৃচ্টি করে। 

বহু বৎসর পূর্বে একজন রুশ বিজ্ঞানী প্রমাণ করেন যে মহাধমনীতে রন্তের 
চাপ অত্যাধক বদ্ধি পাইলে এবং ইহার গান্র অত্যন্ত প্রসারিত হইলে গান্রাস্থিত 
অন্তম্ুখী স্নায়প্রাল্ডসমূহে উত্তেজক অবস্থার উদ্ভব হয়। এই উত্তেজনা 
কেন্দ্রীয় স্নায়ূতন্ত্ে পাঁরচালত হইয়া ভেগাস্‌ স্নায়ুতে আসে এবং তথা হইতে 
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হংপিণ্ডে পেশছায়; হতীপন্ডাঁট তখন অপেক্ষাকৃত মল্থরগাঁতিতে এবং ক্ষীণভাবে 
সঙ্কুচিত হয় এবং তাহার ফলে রক্তের চাপ কাময়া স্বাভাবিক অবস্থায় আসে। 
সময় সময় এমন হইয়া থাকে যে হতাঁপন্ডের দাঁক্ষণার্ধে রন্তম্নোত এত বাঁড়য়া 
যায় যে হতাঁপন্ড এই রন্তকে ফুসফুসের ধমনী দিয়া নিজ্কাশিত কারবার সময় 
পায় না। এরুপ ক্ষেত্রে উচ্চ এবং নিশ্নমহাশিরা এবং দক্ষিণ অলিন্দ প্রসারত 
হইয়া পড়ে এবং এইভাবে নিজেদের গান্রাস্ঘত অন্তম্খী স্নায়ূতন্ত্রগুলিকে 
উত্তোজত করে। এই উত্তেজনা মাস্তিজ্কাভমূখে অগ্রসর হইয়া সমপ্যাথোটক 
স্নাধগুদলকে প্রচণ্ডভাবে উত্তোজত করে এবং ভেগাস স্নায়ূকে অবসন্ন কাঁরয়া 
ফেলে। ইহার ফলে হতাপন্ড দ্ুততর বেগে এবং অধিকতর শীন্ততে সঙ্কুচিত হয় 
এবং ইহাব অভ্যন্তরে প্রবাহিত সমস্ত রন্তকে সম্পূর্ণ নিন্কাঁশত কারিতে সক্ষম হয়। 
আই প. প্যাভলভই সর্বপ্রথম এই শ্রীতবর্তন 'ক্রযাসমহকে প্রমাণ কবেন। 
তিনি প্রমাণ করেন যে রন্তপ্রণালন তন্ত্র সুনাঁদস্টি পাঁরমাণে আত্মানয়ন্্রণ কাবয়া 


থাকে এবং সেই কাবণে হতীপণ্ড ও রক্তপ্রণালীসমূহেব কাষকলাপে সম্পূর্ণ 
আকাঁস্মক পাঁরবর্তন প্রায় অসম্ভব । 





সিডি ত150-৮ ০০ ৮77 2-৩ি *-71509-শি 


৫&৭নং 'চত্র_ব্যাযামকুশলী কোন লোকেব হতঁপিশ্ডেব 'ক্রযা-কলাপ 


১। শবনবত অবস্থা, ২। দ্রুত চলমান অবস্থায। ৩। ধীব গাঁতিতে ধাবমান অবস্থায 
৪ ও ৫। বর্ধমান গাঁততে ধাবমান অবস্থায। কাঁচপান্রেব বৌকাব) প্রস্থ দবাবা প্রাত্যেকাঁট 
সঙ্কোচনে হৃৎীপন্ড কর্তৃক মহাধমনশব মধ্যে নিঃসৃত বন্তেব পবিমাণ (কিউীবক সোন্টামটাব) 
বূঝাইতেছে, কচি পান্রে লিখিত সংখ্যা দ্বাবা প্রাত মিনিটে মহাধমনীব মধ্যে প্রবেশকাবী 
বন্তেব পাঁবমাণ ধোলটাব) বুঝাইতেছে। 
রাসায়ানক [নয়ন্ত্রণ £ 


বাভন্ন দেহযন্ত হইতে রন্তেব মধ্যে নিঃসৃত বাঁভন্ন পদার্থ হতঁপণ্ডের উপর 
এবং পৃথক পৃথক দেহযন্ত্র বন্ত সবববাহেব উপব প্রভাব সৃষ্ট কাবয়া থাকে। 
এই ধবনেব গ্নযন্তণকে বলা হয় রাসায়ীনক (1070911)1 নয়ল্রণ অর্থাৎ রক্তের 
দবারা সংঘাঁটত নযল্্রণ। 

যে-সকল পদার্থ হৃতীপণ্ড-বন্তনালী তন্েব উপর প্রভাব স্ম্ট কবে, তাহাদের 
মধ গ্যাড্রনালন ও এ্যাসাঁটলকোলিন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উভয় পদার্থই 
স্নায়তন্বের নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় জীবানুমধ্যে নিবন্তর কমবৌশ উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। হর্ধীপন্ড এবং রন্তপ্রণালশ সমূহ গ্যাড্রিনালিনের দ্বারা সমপ্যার্থোটক 
স্নায়ূর উত্তেজনাব মতই প্রাতিক্রিয়া সৃষ্ট করে। রক্তের মধ্যে গ্যাড্রনালিন প্রাবস্ট 
করাইলে বন্তপ্রণালগ্ীল সংকুচিত হইবে এবং হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন দ্রন্ততর ও 


1 ল্যাঁটন শব্দ 129000 (হউমর)-আর্দরতা 





৭৬ 


আধকতর শ্তিশালন হইবে। এ্যাসাঁটলকোলিনে ঠিক বিপরণত প্রাতক্রিয়া সৃষ্ট 
হয; ইহা হৃতীপণ্ডের সঙ্কোচনকে দূর্বল ও মল্থর করে এবং রন্তপ্রণালীসমূহকে 
প্রসারিত করে। 

স্নায়াবক ও রাসায়নিক [নিয়ন্ত্রণের জন্য হৃতীপন্ডের শান্ত সযত্নে পাঁরামিতভাবে 
ব্যয় হয়। 'বাভন্ন দেহযন্ত্ে যথাযথ এবং নিরন্তর পাঁরবর্তনশনীল রন্তু সরবরাহের 
ফলে হতপণ্ড আতরিন্ত শ্রম হইতে রক্ষা পায় এবং জীবদেহ ৪ অথবা ৫& কিলো- 
গ্রাম রন্তেই কাজ চালাইয়া যাইতে পারে। 


প্রন 
ভূরভোজনের পব শারীরিক ব্যায়াম অথবা স্নান করা আনম্টকর কেন ? 
ব্যাখ্যা কর-_-“ভরা পেটে কাজ হয় না, পড়াও হয় না।” 


অনুশশলনখ 
ভোর বেলা বিছ্বানায শুইয়া থাকাকালে নিজের নাড়গর স্পন্দন শুনিয়া দেখ। হৃৎপিণ্ড 
তাহার প্রাতিটি সঙ্কোচনে মহাধমনীর মধ্যে ৬০০১ রন্তু ঢালয়া দলে হৃতাপন্ডের বাম অর্ধ 
দয়া প্রতি 'মানটে কতটা রক্ত প্রবাহত হয় ? 
দ্রুত দৌড়াইবার কিংবা কঠিন কাঁয়ক শ্রমের পর মূহূর্ভে নাড়ীর স্পন্দন শুনিয়া উপরের 
ন্যায হিসাব কব, ইহা কাঁববার সময় মনে রাখতে হইবে যে হংপিন্ডের প্রাতিট সত্কোচনের 
"পর মহাধমনীর মধ্যে যে পাঁরমাণে রন্ত যায় তাহা ৯০০া)১-এর সমান। 


২২। জথপিঞের ব্যায়াম 


দুর্বল ও সরল হৃৎপিণ্ড £ 


সিশড় দিয়া উঠিতে, দ্রুত দৌড়াইতে কিংবা অন্য কোন কম্টসাধ্য কাঁয়ক 
শ্রমের সময় হৃৎপিণ্ড প্রচুর কাজ কাঁরয়া থাকে। 

হৃৎপি্ডের কাজে দুইভাবে জোর পাঁড়য়া থাকে £ (১) সঙ্কোচনের গাঁতিবেগ 
বাড়াইয়া এবং (২) প্রাতিবার সঙ্কোচনের সময় 'নত্কাঁশত রক্কের পাঁরমাণ বাড়াইয়া। 
এই দুই পদ্ধাত একান্রত হইলে হতপশ্ড হইতে প্রাতি মানটে 'নিজ্কাঁশত রক্তের 
পাঁরমাণ প্রায় পঁচিগূণ বা ততো ধক বাঁড়য়া যাইতে পারে। কিন্তু আধকাংশ 
ক্ষেত্রেই ছন্দের গাঁতবেগ অথবা প্রাতি সঙ্কোচনে মহাধমনীর মধ্যে নিঃসৃত রক্তের 
পারমাণ বাঁদ্ধ পাইয়া রন্ত-সংবহন ত্বরান্বিত হইয়া থাকে। 

খেলাধুলায় বা ব্যায়ামে কুশলী অথবা শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত লোকের ক্ষেত্রে 
প্রতি সত্কোচনে 'নচ্কাঁশত রক্তের পারমাণ বাঁদ্ধি পাইয়াই হৃতাপন্ডের কাজ শস্তি- 
শালশ হয়, ইহাদের হতীপণ্ডের কাজ অত্যাধিক শ্রমসাধ্য হইলে তবেই সঞ্খকোচনের 
গাঁতিবেগও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 

আয়াসশী জীবনযাত্া এবং শ্রমহতন কাজে অনভ্যস্ততার জন্য ব্যায়াম কৌশলে 
আঁশক্ষিত লোকের হৃৎপিণ্ড সত্তকোচনের মান্রকে খুব সামান্যই পরিবর্তন কারতে 
পারে। ইহাদের হতাপন্ড শুধু সঞ্চোচনের গাঁতিবেগ বাড়াইয়াই জোরদার হইতে 
পারে। ইহার ফলে হর্খাপণ্ডের কার্ষের সমগ্র চক্রাবর্তনাট (সত্কোচন ও 'বিরাতি) 


৭৭ 


যথেম্ট ছোট হইয়া আসে। অর্থাৎ 'ানটে ১৬০ হইতে ১৮০টি সঙ্কোচনের 
ক্ষেত্রে প্রতিটি চক্রাবর্তন সম্পূর্ণ করিতে 0.৪ সেকেন্ডেরও কম সময় লাগে। 
এইরূপ হাবে নিলয়দ্বষেব সঙ্কোচন এত দ্রুত সংঘাঁটত হয় যে ইহারা পূর্ণ শীল্ততে 
সঙকুচিত হইতে অথবা সমস্ত রন্ত নিজ্কাঁশত করিতে পারে না। তাহা ছাডা যে 
ণবরাঁতর সময় হৃতীপণ্ড 1বশ্রাম পায় ও রক্তে পূর্ণ হয়, তাহারও অবকাশ পাওয়া 
যায় না। ইহার ফলে হংাপন্ডের কাজ দুর্বলতর হইয়া পড়ে এবং যে রন্তু শিরা 
হইতে আসিয়া হতাপণ্ডকে পূর্ণ কবে, তাহার পাঁরমাণও কাময়া যায়। 


হৃৎপিণ্ডের সংরক্ষিত শান্ত 

কাজের শান্ত ভর্খনৎ নিচ্কাশত রন্তের পাঁরম।ণ বাড়াইবার ক্ষমতাই হইল 
হৃংপিণ্ডেব সংরাক্ষত শান্ত। 

৫ণ৭নং চন্রে একজন ব্যায়ামকুশলী লোকের হ্বতীপন্ডের সংবাক্ষিত শান্ত 
দেখান হইয়াছে । হৃতাপণ্ডেব উপব দাঁব যে পাঁধমাণে বাড়তে থাকে, সেই অনু- 
পাতেই প্রাতি মানটে নিত্কাশত রন্ডেব পাঁবম ণও বাড়তে থাকে। ব্যায়াম- 
কুশলন ব্যান্তর ক্ষেত্রে এই বাদ্ধ প্রথমে সঙ্কোচনেব পবিমাণ বাদ্ধ দ্বারাই ঘটিয়া 
থাকে। কাজ অত্যাধক শ্রমসাধ্য হইলে শুধু তখনই সঙ্কোচনর সংখ্যা বাদ্ধর 
ঘনদর্শন পাওষা যায়অর্থাৎ মানটে ১৬০ হইতে ১৮০ পল্তি ওঠে। কাজের 
ভাব আরও বদ্ধ কীধলে হত্খপণ্ড আব আঁটয়া উঠতে পারে না, সঙ্কোচনগয্ীল 
দু'ততর 'কন্তু পাঁরমাণে কম হয়, এবং িজ্কাশিত রপ্ডের সামাগ্রক পাবমাণ প্রত 
মানটে ৩১ রি হইতে ৩০ গিলটাবে কাঁশয়া আসে । ভখন আতাপণ্ড ভাবদেহেৰ 
প্রয়োজনের তুলনায় পিছনে পাঁড়য়া থাকে এবং কাজ কমীর্র ক্ষমতার সীমা 
ছাডাইয়া যায়। 





৮6০৯ ৪০৮ ৮৮109০09- -*৮৪০-৮- 


৫৮নং চিত্র-ব্যাযাম কৌশলে অজ্ঞ লোকেব হৃতাঁপশ্ডে ক্রিযা-কলাপ চিহগুল 
&৭নং চিনের অনুবৃপ। 


ব্যায়ামকৌশলে অজ্ঞ লোকের হৃতঁপণ্ডের সংরাক্ষত শান্ত খুব কম থাকে। 
৫&৮নং চিত্রে দেখা যাইবে যে এইর.প হৃাপন্ড দ্বারা নিজ্কাশিত রক্তের পাঁরমাণ 
মাত্র ৪ই গুণ বাঁদ্ধ পাইতে পারে (৪ হইতে ১৮ িটার)। তাহা ছাড়া নাড়শর 
স্পন্দন দমানটে ১৮০ পযন্তি উাঠিলেও সঙ্কোচনের আয়তন আত সামান্যই বৃদ্ধি 
পাইয়াছে (৯৬ হইতে ১০০ কিউাবিক স্্টামটার)। হ্ৃতাঁপন্ডের উপর দাবি 
উস দেখা গিয়াছে যে সে দাব মিটাইতে হতীপন্ডের কাজ বাড়ে নাই, 
বরং ছে। 
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হৃতাপণ্ডের ব্যায়াম £ 

প্রত্যেক মানষেরই তাহার হৃৎপিন্ডকে শান্তশালশ করার ও ইহার সংরাক্ষত 
শত বাঁদ্ধর চেম্টা করা উচিত যাহাতে শ্রমসাধ্য ও বহক্ষণব্যাপী কাজ কারবার 
প্রয়েজন হইলে তাহাকে আঁটয়া ওঠা যায়: জীবনে এরুপ প্রয়োজন প্রায়ই আসিয়া 
থাকে। 

[নউমো নয়া ও অন্যান্য গুরুতর অসুস্থতায় প্রায়ই হৃতাীপন্ডের কার্যকলাপের 
উপর মৃত্যু নিভর করে। এইরুপ অবস্থায় জীবদেহের উপর ব্যাধি সংক্রান্ত 
অ+তারন্ড দাব মটাইবার পক্ষে হতীপগ্ডকে অতাধক দুবল বোধহয়। 

হৃৎপন্ডকে সবল ও স্বাস্থাবান কারতে হইলে হৃতাপন্ড-পেশনর ব্যায়াম করা 
প্রয়োজন। ইহার জন্য হৃতপন্ডকে আধক এবং ঘনঘন শ্রমসাধ্য কাজ করান 
উচত। অর্থাৎ সাক্ুয় জীবন যাপন কারতে হইবে; বিশ্রামের সময় বেড়াইতে 
হইবে, উন্মুক্ত স্থানে খেলাধূলা করিতে হইবে । প্রাতঃকালন ব্যায়াম হৃৎপিণ্ড 
ও সমগ্র জ্ীবদেহকে শাল্তিশালী করার পক্ষে বিশেষ গঃরত্বপূর্ণ। 

শ্রমসাধ্য কাজ হৃতাপণ্ডের পেশীকে শান্তশালী করে। অনেক' ধরনের কাজ, 
বিশেষত বাঁসয়া বাঁসয়া কাক্ত কাঁরলে হৃংপিশ্ডের ব্যায়াম হয় না। এর্প ক্ষেত্রে 
ব্যাাম ও খেলাধলার দ্বারা হ্বতীপণ্ডকে ব্যায়াম করান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

হৃতাপণ্ডেব ব্যায়াম পদ্ধাতি স্থির করার সময় বয়স ও স্বাস্থ্যের অবস্থার প্রাতি 
লক্ষ্য রাখিভে হইবে। সুতরাং এই ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া 


প্রবোজন। 


হৃতাঁপণ্ডের অত্যাধক অবসাদ 

হতপিন্ডকে ক্ষমতার আতিিস্ত শ্রমসাধ্য কাজ করাইলে ইহা দ্রুত ক্লান্ত হইয়া 
গড়ে, ইহার সঙ্কোচন দুব্ল হইয়া যায় এবং মহাধমনীতে নিহ্কাঁশত রক্তের 
প্রমাণ কমিয়া যায়। 

অত্যাধক চাপ পাঁড়লে হতাপন্ডের পেশনঈগয্ীল শান্তশালী না হইয়া ইহার 
উপর এবং সমগ্র জীবদেহের উপর আঁনন্টকারণ প্রভাব পাঁড়বে। ঘনঘন অত্যাধক 
চাপ পাঁডলে হ্ৃখীপন্ড প্রসারত হয় এবং ইহার পেশী হবীনবল ও শলথ হইয়া 
পড়ে৷ 
আতিরিক্ক অবসাদগ্রস্ত হৃতাপণ্ডাবাঁশজ্ট মানুষ কাঁঠন পারশ্রম করিতে পারে 
না; ইহারা আত কষ্টে সিপড় দিয়া উপরে ওঠে এবং গুরুতর অস:স্থতায় ভাঁঙ্গয়া 
পড়ে। এইরূপ লোকের হৃতীপশ্ডের ক্রিয়া অত্যন্ত দূর্বল হইয়া থাকে এবং 
হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যুও ঘাটতে পারে। 


কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় হতপিণ্ডের ক্রিয়া দূর্বল হয় 2 

অত্যাধক কষ্টকর শ্রমশনল কাজ, অত্যধিক খেলাধূলা, দীর্ঘকালব্যাপা মানাসক 
শ্রম ও নিদ্রাহীন রাত যাপনে হতাপণ্ড কিয়া দুর্লি হইতে পারে। 

ধূমপানের ফলেও প্রায়ই হৃতাপণ্ডের নিয়মিত কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যায়। 

নিরন্তর মদ্যপানের ফলে হৃতপিন্ডের পেশিতে স্নেহ ঘাঁটত প্রাতিকয়া (ঝিছে 
0950770120101) সাষ্ট হইয়া পেশী কলার স্থলে ক্রমশ স্নেহজাতীয় কলার 
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আধিক্য ঘটে। এই সাত স্নেহ হতীপন্ডের পেশীকে দুর্বল করিয়া ফেলে এবং 
ইহার 'ক্লিয়া অপ্রতুল হইতে পারে। 


প্রথ্ন 

১। জাঁবদেহের আভ্যন্তরীণ মাধ্যম কাহাকে বলে; ইহার তাৎপর্য কি? 

২। চন্রাবর্তনে রন্তু চলাচলের তাৎপর্য গক ? 

৩। ধমনণ, শিরা ও কৈশিক নালখর গঠনে বোশষ্ট্য কি? 

৪। ধমনীর ও শিরার রক্তে পার্থক্য কি? 

৫&॥ কোন কোন ধমনীতে 1শরার রক্ত প্রবাহত হয়* কোন কোন শিরায় ধমনী-রন্ত প্রবাহত হয় ? 

৬। হতাপন্ডের গঠন বর্ণনা কর। হ্ৃতাপন্ডে রন্তু একাঁদকে প্রবাহত হয় কেন? 

৭। হৃতাপন্ডের সঙ্কোচন স্পন্দন কাহাকে বলে 2 

৮। রন্ত প্রণাল-তন্ত্রের 'বাভন্ন অংশে রন্তের চাপ ভিন্ন ভিন্ন হয় কেন? 

৯। নাড় কাহাকে বলে? 

৯৩। রন্ত-প্রণালী প্রবাহের 'বাভন্ন অংশে রন্তের গাঁতিবেগ পার্থক্য হয় কেন এবং রুপে 
হইয়া থাকে ? 

১১৯। কৈশিক নালণতে মল্থর রন্তু সণ্টালনের গুরুত্ব কি? 

১২। পোঁশক কার্যকলাপ রন্ত-সংবহনকে কিভাবে প্রভাবিত করে 2 

১৩। হৃধীপন্ডের কাজ কিভাবে 'নিয়ান্মত হয়? 

৯৪। দেহযন্্রগুলি রস্তে পূর্ণ হইবার কাজে পাঁরবর্তন হয় কেন? 

১৫। হৃধপন্ড-রন্তনালী-তন্মের আত্ম-নয়ল্লণের অর্থ কি? 

১৩। 'বাভন্ন ধরনের কাজের ফলে ব্যায়াম কৌশলে 'শাক্ষত ও আঁশাক্ষত লোকের হতাপন্ডের 
'ক্রয়ায় পারবর্তন আসে কিভাবে ? 

১৭। হৃৎপণ্ডের অত্যাধিক অবসাদ ?কভাবে হইয়া থাকে ? 


২৩। বত্তের উপাদান 


রন্তু অস্বচ্ছ, ইহার রং লাল। ইহা তরল পদার্থ; অসংখ্য ক্ষদ্রু ক্ষুদ্র রন্ত- 
কাঁণকা এই জলা য় পদার্থে ভাঁসয়া বেড়ায়; এগাঁলকে শুধ্‌ অনুবীক্ষণ যন্দের 
সাহায্যেই দেখা যায় (রঙীন চনত ৩)। িবশেষ পদার্থ প্রয়োগের দ্বারা রন্তুকে 
জাঁময়া তত (০1০৫) হইতে না দিলে রন্তকণিকাগূঁলিকে জলীয় অংশ হইতে 
পৃথক করা যায়। অতাণ্ত রন্ত থতাইলে সুস্পম্টভাবে পৃথক দুইটি স্তর দেখা 
যায়; নীচের অস্বচ্ছ স্তরাটিতে থাকে রন্তকাণকাগুলি, ইহার রং গাঢ় লাল এবং 
একটি আঁত পাতলা সাদা আস্তরণে ঢাকা; উপরের স্তরটি অত্যন্ত স্বচ্ছ, ঈষৎ 
হারদ্রাভ ও তরল। 


রন্তরস (8১1957119) £ 

রন্তের তরল অংশকে বলা হয় রন্তরস। রন্তরসের শতকরা ৯০ ভাগ জলীয়; 
শতকরা ১ ভাগ থাকে সোভয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম কার্বনেট এবং অন্যান্য 
অজৈব লবণ ঘাঁটিত পদার্থে গাঠিত। অবাশক্টাংশ প্রোটন (৭%), চান (2৪29 
১8827) এবং সামান্য পাঁরমাণে কোষের প্রয়োজনীয় অথবা তাহাদের কার্য প্রসৃত 


9০ 


যে সক্ষম সাদা আস্তরণাঁট গাঢ় 
লাল তলানকে ঢাঁকয়া রাখে, তাহা 
শ্বৈত কাঁণকা বা (165০০9০5699) 
দ্বারা গঠিত। মেরুদণ্ডী অথবা 
মেরুদণ্ডহীন উভয় প্রকার প্রাণী- 
দেহেই এইগাঁল পাওয়া যায়। 
মের্দণ্ডদের দেহে 
৫&৯নং চিন্র-_রন্তপ্রণালশ হইতে বাহরাগত এবং ধরনের শ্বৈত-কাণকা থাকে এবং 
কোষ-মধ্যাস্থত স্থানে প্রবেশকারী শেবত-রন্ত- প্রত্যেকটিরই আপন আপন িশিষ্ট 


কাঁণকা। 
র্তপ্রণালীটি আংাঁশকভাবে কর্তিত; কার্তিত চারত্র আছে। 


অংশের মধ্যে 1. লোহিত ও 2. শ্বেত কাঁণকা ঢামবার 
দেখা যাইতেছে; 3. শ্বেত কাঁণকা প্রণালপঁ-গান্ন শ্বেত কাঁণকা ঠিক এ | 


হইতে বাঁহর হইতেছে; এ. রক্ত-প্রণালীব বাহরে মত । এ্যামবার ন্যায় শ্বেত কাঁণকাও 

৪৮৫৯.. শ্বেত-কণকা। ০ আকৃতি পাঁরবর্তন করিতে এবং 

চাঁলতে পারে। ইহারা রন্ত প্রণালশর 

গান্র বাহয়া এমন কি রন্তম্রোতের বিপরীত দিকেও চাঁলতে পারে। তাহা ছাড়া 
ক্ষুদ্রতম রন্তপ্রণালীর পাতলা গান্ত ভেদ করিয়া ইহারা কোষ ও কলা সমূহের 
অন্তর্বতাঁ” স্থানে চলিয়া 'গয়া দেহের 'বাঁভন্ন কলার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় (&৯নং 
চিত্র) অথবা শ্লেম্মা-বল্লীর উপরেও আসিয়া পড়ে। 

শ্লেচ্মা 'ল্লীব উপরে আসিয়া িন্তু ইহারা সাধারণত মরিয়া ঘায়। প্রদাহের 
(10091790107) পদুজে অথবা *বাস নালশর প্রদাহে ইহারা প্রচুর সংখ্যায় ধৰংস 
হয়। পছুজের প্রায় সমস্ত অংশই মৃত শ্বৈত-কাণকায় গাঠত। 

শ্বেত কাঁণকার সংখ্যা সব সময় সমান থাকে না। ভোজনের পর এবং পেশীর 
ক্রুয়ার সময় ইহাদের সংখ্যাধক্য ঘটে। সাধারণত ইহাদের সংখ্যা প্রাত গিউাবক 
মলামটারে ৫০০০ হইতে ১০,০০০ পর্যন্ত হইয়া থাকে। 


লোহিত কাঁণকা ঃ 

মেরুদণ্ডী জীবের রক্তে শ্বেত কাঁণকা ছাড়া প্রচুর সংখ্যায় লোহিত কাঁণকা 
(০7/0৮:০০566$) থাকে । ইহাদের জন্যই রক্তের রং লাল। মানবদেহের লোহিত 
কাঁণকাগৃঁলর আকৃতি উভয় পাশ্র্বে অবতল চাকাঁতির মত। শ্বৈত কাঁণকার 
সাঁহত ইহাদের পার্থক্য হইল এই যে ইহাদের নিজস্ব চাঁলবার বা আর্কীত পাঁর- 
বর্তনের ক্ষমতা নাই। 

মাছ এবং উভচরদের লোহত কাঁণকায় একটি বৃহৎ নিউক্রিয়াস থাকে এবং 
ইহা কাঁণকা হদহের বৃহৎ অংশ জুড়য়া অবস্থান করে। সরীসৃপ ও পাখীদের 
কাঁণকায় িউীক্রয়াসাট অপেক্ষাকৃত ছোট। মানুষ ও স্তন্যপায়ী জশবদের 
কাঁণকায় কোন নিউক্লিয়াসই নাই; কিন্তু ইহাদের ভ্রুণে কিছুকাল পর্য্ত নিউ- 





৮৯ 


শক্ুয়াস থাকে । ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে জীবজগতের এতিহাসিক কব্লমাবিকাশের 
পথে লোহতকণিকা ক্রমশ নিউক্রিয়াস হারাইয়াছে; প্রথমে আকারে ছোট হইয়া 
পরে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়াছে। 

মানুষের রক্তে প্রাত কিউাবক ালামটারে ৪.৫ হইতে ৫ 'মাঁলয়ন লোহিত 
কাঁণকা থাকে । অতএব প্রাতাট শ্বেত কাণকায় &০০ হইতে ১০০০ লোহত- 
কাঁণকা আছে। 


অনূচাক্রকা (1319090 18১19001015) : 

পূ্েই বলা হইয়াছে যে লোহিত কাঁণকাগ্ীল হইল নিউ ক্রয়াসহশীন কোষ) 
বিন্তু অন.চাক্ুকাগীল কোষই নয়- ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবোপাদানের কাঁণকামানর। 
শ্বেত ও লোহত বাণকা হইতেও ক্ষদ্র অনুচারুকাগ্ীলর সংখ্যা প্রাতি কিউবিক 
মালামটার রক্তে ৩ হইতে €& লক্ষ। 

রক্তপ্রণালী হইতে রন্তু বাহিরে আসার সময় অনূচক্ষিকাগুঁল পরস্পরের 
সাঁহত ষ.ন্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তণ্ক পিন্ডে ০1০1১) পাঁরণত হয়। 


রন্তকাঁণকার উৎপাত্ত £ 

শ্বেত কাঁণকার মত লোহত কাঁণকাও মৃত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মৃত কাঁণকার 
স্থান পরণ করিয়া অহরহ নূতন নূতন কাঁণকা সাষ্ট হইতেছে। যে সমস্ত 
দেহযন্দে কাঁণকা সাঁষ্ট হয়, তাহাঁদগকে রন্তু উৎপাদনকারী দেহযন্ত বলে। 
প্রধান রন্তু উতপাদনকারণ দেহযন্্র হইল আঁস্থর লাল মজ্জা। এই স্থানে লোহত 
এবং শ্বেত উভয় ধরনের কাঁণকার উৎপাঁন্ত হইয়া থাকে । প্লীহা এবং লাঁসকা- 
গ্রন্থ হইতেও কোন কোন ধরনের শ্বেত কাঁণকা সাষ্ট হয়। 


২৪। লোহিত কাণিকা ও তাহার কার্যকলাপ 


হিমোগ্লোবিন £ 


লোহত কাণকাগাঁল আঁক্সজেন বহন করে। লোহত কাঁণকার সর্বাপেক্ষা 
জাঁটল উপাদান হইপ হিমোগ্পোবিন। প্রোটিন এবং লোৌহ্যুক্ত এক বিশেষ 
রঞ্জন পাদাথের (৭১০-১() যৌগিক প্রাক্রয়ায় হমোগ্লোবিনের উৎপাত্ত। ইহা 
সহজেই আক্সঞ্েন গ্রহণ ও পারত্যাগ কারতে পারে। ফুসফুসের মধ্য 'দয়া 
যাইবার সময় রণ্ড আঁক্সজেনে সংপৃত্ত হইলে সেই আস্সজেনের প্রায় সমুদয় অংশ 
লোহিত কণিকাব িমোগ্লোবিনের সাঁহত যন্ত হয়। কিন্তু দেহযন্দ্রের অভ্যন্তরে 
রন্ত প্রবাহিত হইবার সময় হিমোগ্লোবিন তাহার অক্সিজেন কোষগুলিতে দিয়া 
দেয়। 


লোহত কাঁণকার আকার ও আক্কৃতি ঃ 
আক্সজেন লোহত কাঁণকার বাঁহর্ভাগ (81০০) "দয়া অবশোষত ৮- 
50109) হয়। বাঁহর্ভাগের আয়তন যত বড়, হিমোগ্লোবন তত দ্রুত এবং 


৮২ 


সম্পূর্ণতাব সাহত আক্সজেনে 
সংপৃত্ত হইযা থাকে। কাঁণকাব 
আকাব এবং আকৃতিব উপবেই 
বাহর্ভাগেবক আযতন নির্ভব 
কবে। একটি পাথবেব নাঁড় 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাঙলে 
বাহর্ভাগেব আযতনে পাঁববর্তন 
লক্ষা কবা যায দেখা যাইবে যে 
নুঁডাঁটব বাঁহর্ভাগেব আযতন 
ভগ্নাংশগুঁলিব মিলি৩ আযওন 
অপেক্ষা অনেক ছোট। অংশ- 
গুলে যও ক্ষ,দ্র হইবে মালত 
বাহভভাগব আযতন তত বোশ 
হইবে । 

৬০নং চিত্রে মানুষেব ও 
হায়ার ইরা বিভিন্ন জন্তুৰ লোহিত কাঁণকা 

৬০ন মান্য ও অন্যন্য হতব প্রাণাব লোহত কাণকা টা তে ধর 
উপণ্বব সাবিতে নিউন্রিষাসহা ন ললাহিত কাঁণকা জা ৮৬ গল 

[নমম্নব সাবিতে কণিকাব নউক্রিযাস বাতিযাছ। ৃ ই 

মাছ এবং উভচবদেব কণিকা 


। হাতি 2 মানুশ ও "ঘাতা ও গবু এ ছাগল ও অপেক্ষা অনেক ছোট। নি্ট 
শযব 5 সংস্য €6 প্যাউ 7 পাষবা পাঁবমাণ বন্তে মানুষ ও স্ঙনা- 
পাযীদেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহি ৩ 
কাঁণকাগ্ঁলব বাঁহভগেব আধতন অনা প্রাণীদেব অপেক্ষাকত বৃহৎ কাঁণকাৰ 
আযতন হইতে অনেক বেশি । ওাহা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদু কাঁণকার হিমোণ্লো বনের 
কণাগুলি বাহর্ভাগেব স্িকটে অবস্থিত হ ওযায ইহালা আতি সহজেই আকিজেনেব 
সাহ৩ 'মালত হইতে পাবে। 
মানুষেব লোহিত কাঁণকাব উভয পাশ্ব ব তল (০07709৬৪) চাক7৩ব ণ্যাষ 
আকৃঁতাবিশিষ্ট হওযাব জন্য ইহাদব ঘনফলেব (৬০19109) তুলনাষ বাঁহর্ভাগেব 
আযতন আবও বাড়িষা যাষ। 
এইভাবে মানুষের বন্তকণিকান তআাকাব ও আকাত 1হমোগ্লোবনাকে নাত 
দূত ও সম্পর্ণতাব সাহত আঁকসজেনে সংপৃনক্ত হইতে দেঘ। 


নিউারুযাস না থাকার তাৎপর্য 


নিউক্রধাস না থাকাব হ্ন্য মানূষ ও স্তন্যপাষী জীবদেব লোহিত কাঁণকা 
স্বল্প জীবন সম্পন্ন হইযা থাকে, সেই কাবণে আস্থিমঙ্জায প্রতিদিনই কোটি 
কোটি নতন নতন কণকাব উৎপত্তি অবশ্য প্রযোজনীয। অবশ্য সৌভাগ্যের 
কথা 'নডীক্রযাস না থাকাব অন্য লোহত কাঁণকাগ্ীল অপেক্ষাকৃত বৌশ 'হিমো- 
গ্লোবিনে পুষ্ট হইযা থাকে এবং আবো সম্পূর্ণভাবে আক্সিজেনে পর্ণ হইতে 
পাবে। মানবদেহেব পক্ষে এই সুবিধা প্রদ্ুব তাংপর্যপর্ণ কারণ মানুষের 
আঁক্সজেনেব প্রযোজন অনেক বোঁশা। 





৮৩ 


রস্তাল্পতা (209610018) £ 

অসুস্থতা, অপুষ্টি এবং রন্তক্ষয়ে লোহত কণিকার সংখ্যা গ্র,তরভাবে 
কাঁময়া যাইতে পারে। কখন কখনও কাঁণকার সংখ্যা ঠিকই থাকে, কিন্তু প্রাত 
কাঁণকায় হিমোগ্লোবনের পাঁরমাণ কাঁময়া যায়। উভয় ক্ষেত্রেই রক্তের অক্সিজেন 
অবশোধণের ক্ষমতা কমিয়া যায়। ফলে জশবদেহ যথেষ্ট পাঁরমাণ আকাজেন পায় 
না এবং আক্সজেন ঘাঁটত প্রাক্রয়া (0%:199610) ব্যাহত হয়: সাধারণ দুর্কলতা ও 
জড়তা জাগে, ক্ষুধামান্দ্য ও ক্লান্তি দেখা যায়। জীবদেহের এইরূপ অবস্থাকে 
_ রস্তাষ্পতা বা এ্যানাময়া বলা হয়। 


পাবত্য আধবাসশদের লোহিত কাঁণকাব সংখ্যা পোঁশ (সময় সময় প্রাতি িউীবক 'মালামটারে 
৮ লিয়ন পধযর্ণত) হয় কেন৮ বাতাসেন বিশেষ কোন উপাদানের সাঁহত ইহাব সম্পর্ক আছে 2 
জীবানূর পক্ষে ইহাব গুবৃত্ব কি? 


২৫। বরকত জমাট ধাধা বা তঞ্চিত হওয়া 


রস্ত জমাট বাঁধা ঃ 
একটি টেস্ট [উবে রক্তপ্রণালী হইতে সদানিঘ্কাঁশত রন্ত রাখলে দেখা যাইবে 
যে ইহা দ্রুত ঘন হইয়া যাইতেছে । কয়েক মানটের মধযই এই রন্তু জমাট বাঁধয়া 


গু 


৬১নং চন্র-রন্তের তণ্চন 





|. শিরা হইতে সংগ্রহ করার অবাবাহত পরে: 2. তাঁত অবস্থা; 
১. তণ্িত রস্তের কুণ্চিত অবস্থা । 


জেলির ন্যায় তণ্িত পণ্ডে পাঁরণত হইবে. কয়েক ঘণ্টা ধাঁরয়া লক্ষ্য করিলে 
দেখা যাইবে যে তণ্চিত পিণ্ডটি সঙ্কুচিত হইয়া টেস্ট টিউবের গান্র হইতে ক্রমশ 
সারয়া যাইতেছে এবং ইহার চারপাশে এক হরিদ্রাভ তরল পদার্থ সঞ্চিত 
হইয়াছে (৬১নং চিন্র)। 

অনূবাীক্ষণ যন্তের সহায্যে রক্তের জমাট বাঁধা অবস্থা লক্ষ্য কারলে দেখা 
যাইবে যে রন্তুরসের মধ্যে একের পর এক কতকগ্যাল আত সূক্ষন তন্তু আঁবর্ভৃত 


৮৪ 





৬২নং িত্র_-বস্কেব ৬%ন 


ক--তণ্ুনেব প্রাথীমক অবস্থা; পবস্পর সাম্নবদ্ধ অনূচক্রিকাগীল ক্ষুদ্র ক্ষদ্রে পন্ড সার্ট 

কাঁবযাছে এবং সেই সব পণ্ড হইতে ফাহীত্রন তণ্তু বাহব হইয়াছে; এই সব তন্তুব মধ্যে 

সন্ত কাঁণকা দেখা যাইতেছে। খ-তিও বন্তেব কুণ্চিত অবস্থা; ফাহীপ্রন তন্তুগীলপ আকাব 
মোটা ও ছোট। 


হইতেছে । এইগুলি পরস্পরের সাঁহত 'মালিত হইয়া ক্রমে একটি ঘন জালের 
আকার ধারণ করে এবং সেই জালের বুনানির মধ্যে রন্ত কাঁণকাগুীল আবদ্ধ 
হইয়া যায় ডেহনং চিন্র)। 


ফাইত্রন £ 


রন্তরসের মধ্যে অন্যান্য প্রেটিনের সাহহ অল্প পাঁরমাণে ফাহীব্রনোজেন নামক 
প্রোটিন থাকে খাঁলয়াই বন্ক জমাট বাঁধতে পারে। ফাহীব্রনোজেন সহজেই কঠিন 
অবস্থয় বপাণ্তারত হয় এবং দ্রবীভূত অবস্থা হইতে আত সক্ষম তন্তুর আকারে 
ভুল্ণন পড়িখা ভাণ্ 5 হয়। অদ্ুবনীয় অবস্থায় এই প্রোটিনকে ফাহীব্রন বলে। 

রন্তপ্রণাল হইতে সদ্যানত্কাশিত কিছ পরিমাণ রক্তের উপর ক্ষুদ্র ও পাতলা 
ছড বা গাছের ডল দিয়া আঘাত কাঁরতে থাকলে সহজেই ফাইব্রিন পাওয়া 
যাইতে পারে। এ ছড়ি বা ডালের উপর ফাইব্িনেব পাতলা তন্তুবাশক্ট পণ্ড 
সাত হইবে। 


রন্তনস্ভু (১০7৮৮) 01 (1০ 19199৫) £ 


ফাইীব্ুন পথণ হইয়া যাইবর পর রক্তের যে অংশ পাঁড়য়া থাকে তাহা আর 
জমাট বাঁধতে পারে না। এই অবস্থায় রন্তকে টেস্ট গটিউবের মধ্যে রাখিয়া দিলে 
কাঁণকাগ্াল তলদেশে থিতাইয়া পড়ে এবং উপরে যে স্বচ্ছ হাঁরদ্রাভ তরল পদার্থ 
দেখা যায় তাহাকে বলে রন্তমস্তু। রন্তরসের সাহত ইহার পার্থক্য এই যে ইহা 
হইতে ফাহীব্রন পৃথক হইয়া গিয়াছে। সাধারণভাবে তাঁণ্ত রন্তু হইতেও রন্ত- 
মস্তু পাওয়া যায়। তাঁত প্ড সঙ্কুচিত হইলে ইহা হইতে যে '৬রল পদার্থ 
বার হয় তাহাকেই রন্তমস্তু বলে। 


৮৫ 


কিন্ব পদার্থ বা এনজাইম (11677716765 01 [771257765) £ 


রন্তু জমাট বাঁধার জাটল পদ্ধাতি বুঁঝতে হইলে জীবদেহের অপূর্ব চরিত্রটি 
অনুশীলন কাঁরতে হইবে। 

দেহের সমস্ত যন্ত্র ও কলার মধ্যে বাভন্ন ও সময়ে সময়ে জাঁটল রাসায়ানক 
রূপান্তর ঘটিয়া থাকে । ল্যাবরেটরীর মধ্যে এই সব প্রক্রিয়া সাঁন্ট কাঁরতে হইলে 
এমন অবস্থার সৃষ্ট করিতে হয় যাহা জীবদেহের মধ্যে কখনও ঘটে না। আমরা 
জান যে রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহের গতি নির্ভর করে তাপের উপর; তাপ ঘত 
বোশ হইবে বাসায়াঁনক প্রাতীক্রিয়া তত দ্রুত এবং সাক্লয় হইয়া থাকে। জীবদেহের 
মধ্যে ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত শর্করার অক্সিজেন ঘটত প্রক্রিয়ার মত বহ: প্রক্রিয়া 
জীবদেহের বাঁহরে স্যাম্ট করা সম্ভব হইলেও তাহার জন্য আত উচ্চ মাত্রায় তাপের 
প্রযোজন হয়। কিন্তু জীবদেহের মধ্যে এই একই প্রাক্য়া স্বাভাঁবক দৌহক তাপেই 
যথেম্ট তরান্বিত হইয়া থাকে। 

কয়েকটি রাসায়াঁনক প্রাক্য়া কতকগ্াীল পদার্থের উপপা্থাঁতিতে প্রচুর শান্তিতে 
ও ছুত গাঁতিতে ঘটয়া থাকে । এই পদার্থগ্ীলকে বলা হয় গাঁতবদ্ধক বা অনু- 
ঘটক (০2191110 8৫005) যে কোন জীবদেহেই এইরূপ অনুঘটক পাওয়া যাইতে 
পারে। তাহাঁদগকে বলা হয় গাঁজ বা এনজাইম। 

এনজাইমগনীল প্রাণবন্ত জীবানুকোষ দ্বারা সৃন্ট হয়। ইহাদের ভূমিকা 
অসাধারণ গর্ত্বপূর্ণ। জীবদেহের মধ্যে যে সকল রাসায়নিক প্রাক্িয়া চলে, তাহার 
৮২ ক্ষেত্রেই 'বাভন্ন এনজাইম সাক্রয় এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ 
করিয়া থাকে। 


এনজাইমের চারন্ত 


এনজাইমগ্ীলর অন্যতম অপূর্ব বোঁশল্ট্যপূর্ণ চারত্র হইল এই যে কেবল 
২ মানু, [বেরেও্রপাস্থাতই প্রতিক্রিয়া সযাম্টর পক্ষে যথেম্ট। ইহারা হইল রাসায়নিক 
2 , অথচ প্রক্রিয়ার সময় ইহাদের পাঁরমাণের প্রায় কোন পাঁরবর্তনই হয় 
না। কয়েক ডজন কিলোগ্রাম জান্তব শর্করাকে চিনিতে পরিণত কাঁরতে আত 
সামান্য পাঁরমাণ এনজাইমই যথেষ্ট। 
এনজাইমগ্যাল স্বাভাবক দৌহক তাপেই সর্বোৎকৃষ্ট কাজ করে। তাপ 
মারি হাত গিয়ার রক ফুটাইলে এনজাইম নম্ট 
য়া যায়। 
এনজাইমগ্ীলর একটি গুরত্বপূর্ণ চাঁরন্বর এই যে ইহাদের কার্যকলাপ 
সানাদস্ট। প্রাতিটি এনজাইম কতকগ্াীল স্নার্দম্ট রাসায়ানক প্রাক্ষিয়া সৃ্ট 
মারফত স্ানাঁদন্ট চরিন্রের আভব্যান্ত দিয়া থাকে। 


রন্ত জমাট বাঁধার কাজে এনজাইমের ভুমিকা ঃ 

রক্তে 'বাভন্ন ধরনের এনজাইম পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে অন্যতম 
]11001001 রন্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। 

গ্রমাবন সাধারণত 'নাক্কয় অবস্থায় রক্তে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন বিশেষ 
বস্ত “কর্মকারক” ?হসাবে ইহার উপর প্রীক্রিয়া সম্টি কাঁরলে তবেই ইহা সাক্ুয় হইয়া 
ওঠে; এবং তখন রন্ত জমাট বাঁধে । স্বাভাঁবক অবস্থায় “কর্মকারক” না থাকায় রক্ত 


৮৬ 


জমাট বাঁধে না। এই “কমকারক”" থাকে অনচাক্রকাগ্ালর মধ্যে। রন্তপ্রণালী 
হইতে রক্ত বাঁহরে আসার সঙ্গে সঙ্গে অনূচাকুকাগীলর ক্ষয় হয় এবং রক্তের 
মধ্যে সেই ক্ষয়প্রা্ত অনূচক্রিকায় “কর্মকারকের" আঁবভণব*হইয়া থাকে: তখন 
গ্রমীবন সক্রিয় হইয়া ওঠে এবং দ্রবণীয় ফাইব্রিনকে অদ্রবণীয় ফাহীব্রনে রূপান্তারত 
করে। রক্তের মধ্যে সব সময়ই চুণ ঘটিত পদার্থ (লাইম বা ক্যালাঁসয়াম) থাকে; 
রন্তু জমাট বাঁধার জন্য চুণ ঘাঁট৩ পদার্থে: সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। সোডিয়াম 
অকজালেটের মত কোন কোন রাসায়ানক পদার্থ রন্তের সাহত মিশাইলে চুণ ঘাঁটত 
পদার্থগুলি িতাইয়া যায় এবং তাহার ফলে রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা নম্ট হইয়া 
যায়। শিরা হইতে সংগৃহীত রন্তকে জমাট বাঁধতে না দিয়া তরল অবস্থায় 
রাখার জন্য ইহার সাঁহত সামানা পাঁরমাণ সোডিয়াম অকজালেক মিশাইয়া 
দেওয়া হয়। 
রন্তপ্রণালশতে রক্ত জমাট বাঁধা (0181010100915 01101090990. ড9958159) £ 

রন্তপ্রণালীর মধ্যে রন্তু জমাট বাঁধে না। কিন্তু কখনও কখনও বাতি (1760109- 
0517) বা অন্য কোন ব্যাঁধতে হত্াপণ্ড অথবা বন্তপ্রণালীর আভান্তরণ িল্লশ 
আক্াল্ত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় আক্কান্ত স্থলে রন্তু জমাট বাঁধয়া ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্ু তত পিশ্ড বা [1790001 সাম্ট হয়। এইরূপ কোন একাঁট তাণ্চিত পিপ্ড 
বা গ্রমবাস (00710100999) 'বাচ্ছন্ন হইয়া রন্তশ্রোতের সহিত কোন দেহযন্দের মধ্যে 
চাঁলয়া যায় এবং সেইস্থানে কেন রক্তপ্রণালীর মধ্যে রন্তকে জমাট বাঁধায়। মাঁস্তজ্ক 
অথবা অন্য কোন দেহযল্তীষ্থত রন্তপ্রণালীতে গ্রমবাঁসস- বা রন্তু জমাট বাঁধলে 
গুরতর অসুস্থতা, এমনাক ম.তাও হইতে পাবে। 
রন্ত জমাট বাঁধার গর্ব £ 

রন্তু জমাট বাঁধাব গ.রুত্ব সংস্পম্ট, ৩৩ পিন্ডাঁটি আহতঙ ন্তপ্রণালীর ক্ষত- 
মুখ বন্ধ কাঁরিয়া দেয় এবং পুনরায় রন্ত্রপাত বন্ধ করে। বক্তপ্রণালী হইতে নিঃসৃত 
হইবাব পর রন্তু তণ্চিত না হইলে সামান্যতম আঘাতেও রক্তপাত বন্ধ হইত না 
এবং মৃত্যু অনধাঁরত হইত । 

অস্ত্রোপচার করার সময় রক্ত ক্য়ের তারতঙ্া রোগীর রন্তু জমাট বাঁধার গাঁতি- 
বেগের উপর বহ্‌লাংশে নিভর করে । কোন কোন রোগটীর রন্ত এত ধীরে ধীরে 
জমাট বাঁধে ষে আতি সামান কাটিয়া গেলেও দীর্ঘকাল রন্তুপাত হইয়া থাকে। 
সেইজনা অস্ত্রোপচারের পর্বে লোগশীর রন্তু জমাট বাঁধার গতিবেগ নির্ধারণ কাঁরয়া 
লইতে হয়। 

সোঁবয়েত ইউনিয়নে অস্বোপচারের শুনাগণদের রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা 
বাড়াইনার জনা বিশেষ বাবস্থা গ্রহণ করা হয় বাঁলয়া অস্াচীকংসকরা সকল 
রোগীকেই পার্ণ আশ্বাস দান কাঁরয়াই আস্ল্রোপচার কাঁরয়া থাকেন । 
রক্তপাত ঃ 

আহত হইলে অথবা ক্ষত হইলে অনেক সময় প্রচুর রন্তপাত হইয়া থাকে। 
ধমনী, শিরা বা কৌশকনালী যে-কোনাঁট আহত হউক, তথা হইতে প্রচুর রন্তপাত 
হইতে পারে। ধমনী হইতে রন্তপাতই সর্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ। ধমনীর মধ্যে 
উচ্চ চাপের ফলে আহত অংশ হইতে সজোরে ফিনাঁক দিয়া, সময়ে সময়ে স্পান্দিত 
ঝরণার ন্যায় রন্তুপাত হইতে থাকে । 

শিরা হইতে রক্তপাত হইলে তাহা সমধারায় বিয়া থাকে এবং তাহাতে বিশেষ 
কোন চাপ দেখা যায় না। 


৮৭ 


[রা হইতে এবং বিশেষ কাঁরয়া ধমনী হইতে গুরুতর রন্তপাত হইতে ক্ষত- 
মূখে রন্তু তণত হইবার জন্য যথেম্ট সময় পাওয়া যায় না, এবং তাঁত হইলেও 
পণ্ডগুঁল রক্তম্রোতে ভাঁসয়া যায়। 

চর্মের বাতভ্গগে ক্ষত হইলে সাধারণত কৈশিকনালী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমানকা ও 
িরাগুঁল আহত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ক্ষতের উপারভাগস্থ সমগ্র অংশে রক্তপাত 
হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্তববিন্দুতে ভায়া যায়। ইহাকে কৌশিকনালীর রন্তপাত বলে। 
রন্তুপাত বন্ধ করার উপায় £ 

কৌঁশকনালীর এবং সামান্য পারমাণে ধমনীর ও শিরার রন্তপাতে ক্ষতের 
উপর প্রথমে গজ, তুলা অথবা খানিকটা গজ-ব্যাপ্ডেজের টুকরা দিয়া তাহার পর 
কাপড় "দয়া বাঁধিয়া দলেই যথেম্ট হইবে। 

ধমনী হইতে গুরুতর রক্তপাত হইতে 
থাকিলে অবিলম্বে যে ধমনী হইতে 
শ্তমূখে বন্ত আসিতেছে সেইটি অঙ্গুলি 
দ্বারা ভাল কাঁরয়া চাঁপয়া ধাঁরতে হয়। 
র্তপাত হইলে শরীরের গুরুত্বপর্ণ 
ধমনীগাঁল যে যে স্থানে চাঁপিয়া ধারতে 
হয়, ৬৩নং চন্রে তাহা দেখান হইয়াছে । 
নিজের দেহে অঙ্গুল [দয়া অনুভব 
কাঁরয়া এই স্থানগঁল দূত এবং সহজেই 
নার্দতট কবা যায়। 

আহওঙ বাহু অথবা পায়ের ধমনী 
দীর্ঘকাল ধাঁরয়া চাঁপয়া ধাঁরতে হইলে 
প্রগণ্ডাস্থি ও উর্বাস্থির চবস্থানে বাঁধন 
দত হয়। বাঁধনের জনা রবারের নল, 
চামড়ার কাঁটবন্ধ, গজ-ব্যান্ডেজ কিংবা 
রুমাল ইত্যাদ ব্যাবহার করা যাইতে 
পারে। ধমনীকে ভাল করিয়া চাঁপবার 
জন্য বাঁধনের নচে একাঁট শন্তু কাঁরয়া 
জড়ান গজ-ব্যান্ডেজ অথবা পাঁরজ্কার 
কাপড়ে বল ট্কাইয়া দিতে হয়। 
ব্যান্ডেজের মধ্যে কোন বাঁধন দুই-তিন 
ঘণ্টার বেশি রাখা উচিত নয়: কারণ 
আঁধকক্ষণ রাখলে কলার পচন শুরু 
৬৩নং ত্র রন্তপাত হইলে ধমনীতে এই হইয়া যাইতে পারে। 

সকল অংশে চাপ দেওয়া প্রয়োজন । ধমনীকে চাপ দিয়া এবং তাহার পর 
1. অকাঁসাপিটাল ধমনী; 2. টেম্পরাল ধমনগ; শল্ত কাঁরয়া ব্যান্ডেজ দ্বারা বাঁধিয়া রন্তৃ- 


2. ম্যাক্সিলার ধমনী; 4. ক্যারাটিড ধমনী; পাত আংাঁশকভাবে বন্ধ কারলে রন্তু শগদ্ব 
রঃ সাব্ক্লোডিয়ান ধমনন; 0. এ্যাকজিলার জমাট বাঁধয়া যায়। 
ক রে ব্রেকিয়াল ধমন ; রঃ রোঁডয়াল গুরুতর রন্তুপাতে উপরোন্ত প্রাথামক 
রা 5 পচ 19. ফ্রিলাম পারচর্যা কারবার সঙ্গে সঙ্গে আঁবলম্বে 
; * এ্যান্টিরিয়ার টিবিয়াল ধমনী: 
12. পোস্টিরিয়ার টিবিয়াল ধমনণী। চিকিৎসককে ডাকিয়া পাঠাইতে হইবে। 





৮৮ 


মস্তি্ক হইতে রন্ত নির্গমন কমাইবার জন্য এবং হতঁপণ্ডের কার্যকলাপ 
সুষ্ঠুভাবে চালতে দিবার জন্য আহত লোকটির মস্তক দেহকাণ্ড হইতে কিছুটা 
নীচু করিয়া এবং পা দুইটি কিছুটা উষ্চু কাঁরয়া রাখতে হয়। গরম জলের 
খাল অথবা বোতল প্রয়োগ কাঁরতে হয় এবং রোগীকে গরম রাখিবার জন্য বার- 
বার গরম পানীয় দিতে হয়। 


গ্রমাবন প্রয়োগ £ 


সোবিয়েত বৈজ্ঞানিকগণ রন্তরস হইতে গ্রমাবন উৎপন্ন করিবার এ পদ্ধাত 
শনদ্ধারণে সাফল্য লাভ কাঁরয়াছেন। এই গ্রমাবনে ভিজান গজ দ্রুত রন্তপাত 
বন্ধ করে। গত মহান দেশপ্রোমিক যুদ্ধে বিশেষ কারয়া মাঁস্তম্ক এবং আভ্যন্তরীণ 
দেহযন্তসমহের আঘাতে এই পদ্ধাত সাফল্যের সাহত প্রয়োগ করা হইয়াছিল। 


প্রশন £ 
বালক বাকারা ঠাণ্ডায় বাঁড়র বাহিরে খোঁলবার সময় কাটিয়া বা ছাড়য়া গেলে সময় সময় 
বহক্ষণ ধারয়া রন্তপাত হইতে থাকে। এইরূপ দশর্ঘস্থায়ী রন্তপাতকে ভাবে ব্যাখ্যা কারবে ? 


অন্যশশলনশ 
১। নীচের রন্তের উপাদান সম্পাকতি নক্সা্ট নকল কর। ১ ২ ৩-এর পাঁরবর্তে রন্ত- 
কাঁণকার নাম ছিলখ এবং বন্ধনীর মধ্যে তাহাদের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৪ না-ীলাখয়া রন্তমস্তুর 
উপপাদানগাল 'লখ। 


পূর্ণ রক্ত 
টিটি ১১ 
রস্তকাণিকা রন্তরস 
৯ ১৬৫ 
৮ 
৩ ফাহীব্রন রন্তমস্তু 


৪ 


২। নশচে রন্ত্ের উপাদানের আর একাঁট ভিন্ন ধরনের নকসা দেওয়া হইল। এইটি নকল 
কাঁবয়া প্রয়োজনশয় ব্যাখ্যা 'দয়া নক্সা শেষ কর। 


পূর্ণ রক্ত 


ফাইীরন ফাইব্রিন 
পৃথকীকৃত রন্ত 


৩। ৬৩নং চিত্রের সাহায্যে রন্তপাত হইলে গুরুত্বপূর্ণ ধমনীগুলির কোন কোন অংশে 
গাঁপয়া ধারতে হয় নিজ দেহে তাহা 'স্থির কর। 


৮৯ 


২৬ | ব্রক্রের প্রতিরক্ষা চরিত্র 


সংক্ামক ব্যাঁধ £ 

জলে, স্থলে, বাতাসে সবন্বিই অসংখ্য বীঁজান; (01003) বিদ্যমান। খাদ্য 
ও জলের সাঁহত অহরহ আমরা এগুলিকে গলাধ্করণ কাঁরতোছ, বাতাস হইতে 
নিঃবাসের সঙ্গে টানিয়া লইতেছি। আঁধকাংশ বীজান্‌ আমাদের পক্ষে ক্ষাত- 
কাবক নয়; 'কল্তু কতকগ্ীল দেহমধ্যে রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে। 
বীঁজান[-সৃজ্ট অস:স্থতাকে সংক্লামক ব্যাঁধ বলে।' 

মান্য সর্বদাই বক্ষমা, ভিপাথরিয়া ও অন্যান্য রোগ-বীজানূর সংস্পর্শে 
আসয়া থাকে। কিন্তু বাঁজানু দেহমধ্যে প্রবেশ কাঁরলেই অসুস্থতা ঘাঁটবে 
একথা মনে করিবার কারণ নাই। দেহমধ্যে প্রাবস্ট বাঁজানু তাহাদের বংশ- 
বাদ্ধর এবং দেহের প্রাতরোধ ক্ষমতাকে পরাস্ত কারবার অনুকূল অবস্থা পাইলে 
তবেই ব্যাধির উৎপাত্ত হয়। 

বাজান এবং জীবান;র প্রোণী দেহ) মধ্যে অহরহ সংগ্রাম চাঁলয়া থাকে এবং 
তাহার পরিণামের উপরই স্বাস্থ্য, এমন কি জীবনও নির্ভর করে। কোন 
সংক্রামক রোগের বাঁজানুগল যখন দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেহকে সেই রোগে 
সংক্ামিত না কাঁরয়া দ্রুত মারিয়া যায়, তখন তাহাকে সেই ব্যাধিতে অনাক্রম্য 
বলা হয়। 

রোগের উৎপাঁত্ততে বাধা স্যষ্ট কারবার জন্য আমাদের শরীরের মধ্যে প্রচুর 
সংখ্যক প্রাতরোধকারা পদার্থ আছে। উদাহরণস্বরূপ পাকস্থলশর মধ্যে প্রাবষ্ট- 
কারী বহ বাঁজান; পাচক রসের (৫8900০ 11০০) অন্যতম উপাদান হাইড্রো- 
ক্লে'রিক এ্যাঁসিডের প্রাক্রয়ার ফলে মরিয়া যায়; শ্লেম্মাঝল্লপ হইতে ক্ষারত শ্লেম্মা 
বহ; বাঁজানুর উপব ধৰংসকারণ প্রভাব সৃষ্টি করে অথবা ইহাদের দ্রুত বংশ 
বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। 


প্রদাহ £ 

ছাড়িয়া যাওয়া, পাুঁড়য়া যাওয়া, ক্ষত হওয়া প্রভৃতি দৈহিক আঘাত কিংবা 
কলার গাত্রে বাজান বা ঘন মাত্রার এ্যাঁসডের মত প্রদাহ সাঁজ্টকারী পদা্থের 
উপ্পাস্থাতিতে প্রাতিটি দেহযল্ত্ প্রতিরোধের প্রাঁতক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকে। 

এরপ ক্ষেত্রে আহত স্থানের রন্তনালীগলি প্রসারত হয় এবং শ্বৈতকাণিকা- 
সমহ রক্তনালী হইতে বাঁহর হইয়া নবাগতের ও সমগ্র আক্রান্ত স্থলের চারপাশে 
জমা হইতে থাকে। জাবানুর এই ধরনের প্রাতক্রিয়াকে প্রদাহ বলা হয়। প্রদাহ- 
স্থলটি রন্তসোতের আঁধকারহেতু রাস্তিম এবং স্বাভাবিক স্থলের তুলনায় বোঁশ 
উষ্ণ হয়। কলা ও কোষসমূহের অন্তবতরঁ স্থলের অংশ আঁধক পারমাণে 
নির্গত হওয়ার জন্য প্রদাহপণীড়ত স্থানটি ফলয়া ওঠে। 

ফস ফন, ক্লোমশাখা (9190০10) বা বৃক প্রভাত দেহযন্দের প্রদাহের স্গে 
সঙ্চে প্রায়ই দেহের তাপ বাঁড়য়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু স্থানগয়ভাবেই 
প্রদাহ সাঁম্ট হইতে পারে। চর্মে আঘাত লাগলে অথবা বহিরাগত কোন পদা 


৯০ 


প্রবেশ করিলে সেই বিশেষ স্থানে চমপ্রদাহের প্রাতিক্রিয়া সৃম্টি হইয়া থাকে। 
স্নায়ূতল্ত্র মেটাবাঁলজম বা পাঁরপাকাক্রয়ার উপর প্রভাব খাটাইয়া প্রদাহের প্রাতি- 
রিয়ার গাঁত-প্রকীতি 'নদ্ধণরণ করে। 


ছাঁড়য়া যাওয়া, পুঁড়য়া যাওয়া ?িংবা জীবানুমধ্যে প্রাবষ্ট বীজানূর আক্রমণ 
_যে-কোন ধরনের আঘাতের বিরদ্ধে জীবানূর প্রতিরোধ সংগ্রাম প্রদাহের প্রাতি- 
ক্রিসা দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই সংগ্রাম চলে কীভাবে 2 ব্যাঁধর প্রাত 
অ-সংবেদনশালত' মূলত দিসের উপর নিভর কবে? স্দাবখ্যাত রুশ বৈজ্ঞানিক 
মেচাঁনকভ্‌ এই সব প্রশ্নের উত্তর 'দিয়াছেন। 
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বিশ্বাবশ্র,৩ আই. আই. মেচনিকভ্‌ ১৮৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মান্র 
আট বৎসর বয়সেই প্রাকৃত-বিজ্ঞানের প্রাতি তাঁহাব আসান্ত দেখা দেয়। ২১ বংসর 
বয়সে 'ব*বাঁবদ্যালয়ের প্রথম-বার্ষি ছান্র-জীবনেই তাহার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ 
বৈজ্ঞানক প্রবন্ধ প্রকাশত হয়। দীর্ঘ বশ বৎসর ধারয়া মেচাীনকভ মেরুদণ্ড- 
হীন প্রাণীদের উপর অনুশীলন 
চালাইয়া বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা করেন। তরুণ বয়স হইতেই 
[তান মানুষের সেবা করার এবং 
স্বপ্ন দোখতেন। 

সৌভাগ্যক্রমে মেচাঁনকভের এই 
স্বপ্ন সার্থক হয়। ১৮৮২ সালে 
তিনি এমন এক আঁবচ্কার করেন 
যাঁহাতে তাঁহার নাম অমর হইয়া 
থাকে। তিনি প্রমাণ করেন যে 
শ্বৈতকাঁণকাগযালর এক গুরুত্বপূর্ণ 
প্রাতিরক্ষার ভূমিকা আছে- ইহারা 
বীজানূকে আক্রমণ ও ধংস কবে। 

জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি 
মেচীনকভ্‌ সংক্লামক রোগের বিরুদ্ধে 
জীবানূর সংগ্রাম সম্পর্কে গবেষণা 
চালাইয়া যান। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকেই 
অনাক্রম্যতা, অর্থাৎ সংক্কামক রোগে 
অসংবেদনশীলতা তত্বের উদ্ভাবক 
বলা যাইতে পারে। 
একাট বিষয় ছিল অকাল-বার্ধক্যের 
সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম । জার-শাসিত রাশিয়ায় নিরন্তর বাধা বিপাত্তর সম্মুখীন 
হওয়ায় মেচানকভ্‌ জন্মভূমি পারত্যাগ কাঁরয়া ফ্রান্সে যাইয়া বসবাস করিতে বাধ্য 
হন। 





৪) ৯ 


পরবতর্কালে মেচাঁনকভ্‌ লীখয়াছলেন, “কেহ হয়ত ভাবিতে পারেন যে 
রাশিয়ায় বিজ্ঞানের কার্যকারতার দিন এখনও আসে নাই। আম এই মতের 
[বিরোধী । বরং আমার মতে বৈজ্ঞানক গবেষণা রাঁশয়ার পক্ষে প্রয়োজন এবং 
আম সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস কার যে ভবিষ্যতে ইহার জন্য আরও অনুকূল 
পরিবেশের সৃষ্টি হইবে ।৮ 

২৮ বংসর কাল ফ্রান্সে অবস্থানকালে মেচাঁনকভ্‌ কচিৎ রাশিয়ায় আসলেও 
রুশ বিজ্ঞানীদের সাহত তিনি নিরন্তর সংযোগ রাখিতেন। প্যারীর বিখ্যাত 
পাস্তুর গবেষণাগারে (8830607 10500966) শত শত রূশীয় চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানক 
তাঁহার নেতৃত্বে কাজ করিতেন। 

মেচানিকভ্‌ সবর্দাই স্বপ্ন দোঁখতেন যে একাদন রাশয়া মস্ত হইবে, বৈজ্ঞানিক 
অগ্রগতির অনুকূল অবস্থার সাষ্ট হইবে, মেচ্টীনকভ্‌ দৌঁখিয়া যাইতে পারেন 
নাই মহান সমাজতান্তিক অক্টোবর বিপ্লব সেই অবস্থার সৃষ্টি কারয়াছে; 
১৯১৬ খৃত্টব্দে তিন মৃত্যুমুখে পাতিত হন। 


শ্বেত-কাণকার ভূমিকা ঃ 
শ্বেত-কিকাদের ভূম্কা সম্পকে মেচীনকভ্‌ যে গবেষণা করেন তাহাই 
তাঁহার অনাক্রম্যতা তত্তের 'ভান্ত। শ্বৈত-কাঁণকা বা দিউকোসাইটগুীল তাহাদের 
সচল উদ্গত অংশের সাহায্যে নিরেট 
পদার্থকে ঘিরয়া ধারয়া নিজেদের 
দেহের মধ্যে দ্ুবীভূত এবং পাঁর- 
পাক কাঁবতে পারে। 
জীবদেহেব কোন অংশে 
আহত বা ক্ষয়প্রাত কোষ থাকলে 
অথবা বীজান্‌ বা অন্য কোন 
বাঁহরাগত পদার্থ উপাস্থত হইলে 
সেই স্থানে প্রচুর সংখ্যক শ্বত- 
কাঁণকা দেখা যায়। ইহারা ক্ষয়- 
রান প্রাপ্ত কোষের অবশিম্টাংশ এবং 
১--৫ বীজাণুকে ঘাবযা ধাঁবযা ফেলাব ক্লামক পায়, বাহরাগত বাজান, ধারয়া ঘাঁরয়া 
৬। প'ৃজ-কাঁণকা। ফেলে (৬৪নং চিন্র)। ঠিক এই 
কারণেই শরীরের প্রদাহ-পীড়ত 
স্থানে প্রচুর সংখ্যক শ্বেত-কাঁণকা আসয়া জমা হয়। 
বীজানগুলকে ধরা এবং পারপাক করা ছাড়াও শ্বেত-কাঁণকারা শরীরের 
রর প্রবেশকারী 'বাভন্ন অনিষ্টকারী ও বিষান্ত পদার্থের প্রতিষেধক উৎপন্ন 
কাঁবতে পারে। 
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শুধু রক্তে নয়, বাভল্ন দেহযন্ত্ে, বিশেষত গ্লীহা ও যকৃতে এমন কোষ 
পাওয়া যায় যাহারা বীজানু এবং অন্যান্য পদার্থকে 'ঘাঁরয়া ধরিয়া পাঁরপাক 


৯২ 


কারয়া ফেলিতে পারে। প্রমাণ স্বরূপ কোন জন্তুর রক্তের মধ্যে নীল বা অন্য 
কোন রঞ্জনের কণাঁমাশ্রত তরল পদার্থ ঢুকাইয়া দিলে দেখা যাইবে যে কণাগুলি 
রন্ত হইতে অদৃশ্য হইয়াছে এবং কিছুক্ষণ পরে বিশেষ ধরনের কোন কোন কোষের 
মধ্যে পুনরাবিভূতি হইয়াছে। 

যে সমস্ত কোষ বাহরাগত পদার্থকে ঘিরিয়া ধাঁরয়া গ্রাস কাঁরতে পারে, সেই 
লিউকোসাইট (বা শ্বেত কণিকা) এবং অন্যান্য কোষকে মেচাঁনকভ্‌ ফেগোসাইট 
বা গ্রাসকারী কোষ আখ্যা দেন। ইহারা শুধু বীজানূকে নয়, দেহের আহত 
ও ক্ষয়িফ্ু কোষগ্ীলকেও ধাঁরয়া পারপাক কাঁরতে পারে। ফেগোসাইটরা যকৃৎ 
ও প্লীহার মধ্যে ক্ষীয়ফ্ু লোহিত কণকাগুলিকে ধাঁরয়া থাকে; চুলের রঞ্জক 
(01870606) বিশিষ্ট কোষগালকে গ্রাস করার ফলে চুল সাদা হইয়া যায়। 
ব্যাঙাচি ব্যাঙে রূপান্তারত হওয়ার সময় তাহাদের অদশ্যমান লেজের কোষ- 
গুলর ধ্বংসের কাজে ফেগোসাইটগুলি অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। ববাভন্ন 
পদার্থকে এইভাবে ধরা এবং গ্রাস করাকে ফেগোসাইটোসিস্‌ বলে। 

মেচানকভের ফেগোসাইটোসিস ততই সংক্রামক রোগের গবর্দ্ধে জীবানুর 

গ্রামের বতমান ধারণার ভন্তি স্থাপন করিয়াছে । ইহা নিশ্চতর্পেই "স্থির 

হইয়াছে যে ফেগোসাইটরা আক্রমণকারী বীজানুকে কত দ্ুত এবং উদ্যমশীল 
হইয়া ধ্বংস কাঁরতে পারে ও তাহার সাঁহত 'বাভল্ন সংক্লামক রোগের বিরদ্ধে 
অসংবেদনশশলতার সম্পর্ক আছে । ফেগোসাইটদের কাজ মন্থর ও লা হইলে 
দেহাভ্যন্তরে প্রাবষ্ট বীঞ্জানুগ্ঁল সহকজিই বংশবাঁদ্ধ কারতে পারে এবং তাহার 
ফলে ব্যাধির উৎপান্ত হয়। 

ফেগোসাইট কর্তৃক বীজানুগুলি দ্রুতগতিতে ধরা এবং গ্রাস করা রন্তু এবং 
অন্যান্য শারীরিক তরল পদার্থের উপাদানের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। 
বহুকাল পূবেহি জানা গিয়াছে যে রক্তকিকাবহীন রন্তমস্তু বীজানুকে দুর্বল 
করিতে পারে, তাহাদের বংশবৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি কারতে পারে এবং 
এমনাকি তাহাদের মারয়া ফোলতেও পারে । লালা, শ্লেম্মা এবং অশ্রুতেও এই 
ধরণের বীজানু-দূর্বল-কারী বস্তু পাওয়া যায়। বীজানূর উপর এই সব 
পদাথের ক্রিয়া ফেগোসাইটউদের কার্যকলাপকে মহজ ও শক্তিশালী করে। 


প্রাতরোধক পদার্থ (4১101 1999) ই 

কোন সংক্ামক রোগের বীজানু দেহমধে প্রবেশ করিলে রক্তে এক বিশেষ 
প্রীতিরোধক পদার্থের (৪00 0০905) উৎপাঁত্ত হয়। প্রতোকটি গ্রাতিরোধক 
পদার্থ 'নাঁদস্টি জাতের বাীজানুকে ধ্বংস কাঁরতে পারে। অর্থাং টাইফয়েড 
রোগাক্রান্ত কোন লোকের রন্তমস্তুতে ষে প্রাতিরোধক পদার্থ জল্মায় তাহা টাই- 
ফয়েড বীজনুর উপরেই কাজ করিতে পারে, িপ্াণথারয়া বীজানুর উপর ইহার 
কোন ক্রিয়া নাই। অনুরূপভাবে, ডিপাঁথরিয়া রোগশর রন্তমস্তুতে যে প্রতি- 
রাধক পদার্থ জ্রণ্মায়, টাইফয়েড বীজানূর উপর তাহার কোন প্রভাব থাকে না। 

প্রাভরোধক পদার্থের 'বাভন্ন চরিত্র থাঁকতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে 
ইহার আক্রমণকারী বাঁজানুগুল পরস্পরের সাহত জাঁড়িত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষ 
পণ্ড সাঁষ্ট করে; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ইহারা বীঁজানুগুলিকে দ্রবীভূত 
করে অথবা বীজানৃ-সম্ট বিষকে 'নাক্কয় কারয়া ফেলে। 

বীজানুগুলি নিহত বা দূর্বল করিয়া ভথবা তাহাদের বিষকে নিক্কিয়করণ 


৯৩ 


দ্বারা প্রাতরোধক পদার্থে ফেগোসাইটদের কাষকিলাপ তীব্রতর করার অনুকূল 
অবস্থা সম্ট করে এবং এইভাবে দেহকে শীল্তশালী কাঁরিয়া সংক্রামক ব্যাঁধর 
বিরদ্ধে সংগ্রামকে সহজসাধ্য কাঁরয়া থাকে । কোন লোকের বিশেষ বিশেষ 
ব্যাধর প্রতি সংবেদনশীলতা প্রাতিরোধক পদার্থের উৎপান্তর উপর নিভরশশল। 

জশীবদেহের অন্যান্য কার্যকলাপের মত প্রাতিরোধক পদাথের উৎপাত্ত ও 
স্নায়তন্ত, বিশেষত উচ্চস্তরের স্নায়তন্ন তথা গূরুমাস্তিজ্কের উপারভাগের 
(কটেক্স) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে । ইহা দ্বারাই প্রমাঁণত হয় যে কোন 
জীবদেহের বাঁধর বিরুদ্ধে সংগ্রাম-ক্ষমতা তাহার সাধারণ অবস্থা এবং পাঁরবেশের 
উপর নির্ভর করে। 


২৭ । আনাজরিমা7তে। 

সব লোকই সকল প্রকার সংকামক রোগে সমানভাবে সংবেদনশীল নয়। 
কোন কোন লোক রোগীর সংস্পর্শে আসলেও অথবা রোগের পাঁরচর্যা কারলেও 
গোগাক্লান্ত হয় না। ব্যাঁধর প্রাতি এই ধরনের অ-সংবেদনশীলতাকে বলা হয় 
অনারুম্যতা (10017000165) | 
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কোন কোন লোক জন্ম হইতেই বিশেষ কোন ব্যাধিতে ৬-সংবেদনশীল 
থাকে। সাধারণত রোগে ভূগিবার পর সেই রোগে অনাক্রম্যতা অজতি হয়। 
কোন লোকের টাইফাস বা বসন্ত হইলে দ্বিতীয়বার সেই রোগে আক্রান্ত হওয়ার 
সম্ভাবনা কম, কারণ লোকটি এ রোগে অনাক্রম।তা অজি করে। 

এমন অনেক সংক্লামক ব্যাঁধ আছে যাহাতে আক্রান্ত হইলে অল্পকালের জন্য 
অনাকম্যতা আঁজঙ হয়, আবার কোন কোন বাঁধতে যেমন ইনফ্রুয়েঞ্জায় কোন 
অনাক্ুম্যতাই আঁজণত হয় না। জন্মগত এবং আভজিত অনাক্রম্তাকে সহজাত বলা 
হইমা থাকে। 
কান্রম অনাকুম্যতা ঃ 

টিকা অথবা রক্তমস্তু ইনৃজেেকেসন দ্বারা কোন কোন ব্যাঁধকে কৃত্রিম উপায়ে 
অনাকম্য কাঁরয়া তোলা যায়। 

সংক্রামক ব্যাঁধর প্রাতি অসংবেদনশশল কারবার প্রাথামক প্রচেষ্টা আত প্রাচীন 
কালেই শুরু হইয়াছিল। হাজার বংসরেরও পূর্বে জাঁজয়াতে বসন্ত রোগের 
প্রসার প্রাতিরোধ করার জন্য বসন্তের পঃজে স-চ ডুবাইয়া সেই স্চ সংস্থ ব্যক্তির 
গায়ে বদ্ধ করা হইত । স্মরণাতীত কাল হইতে আঁফ্রুকায় বিষধর সর্প দংশনের 
সাংঘাঁতক পবণামেব বিরুদ্ধে টিকা দেওয়ার প্রথা চালু আছে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একজন ইংরাজ গ্রামা চাকংসক “জেনার” বহু- 
বৎসরের অনুশীলনের ফলে কান্রিম অনাক্রমাতার এক সঠিক ও নিরাপদ পল্থা 
আবিহ্কার করেন। জেনার প্রমাণ করেন যে কোন লোককে গো-বসল্তেব বীজ 
দ্বারা টিকা দিলে যৎসামানা অসস্থতা সৃন্টি হইলেও পরে এ লোকটি সাংঘাতিক 
বিষাক্ত বসন্ত ব্যাঁধর প্রতি অসংবেদনশনল হয়। 

জেনারের এঁ তত্ব প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই রাশিয়া সহ পাঁথবীর সব 
দেশেই গো-বসন্ত দ্বারা টিকা দেওয়া ব্যাপকভাবে শুরু হইয়া যায়। 

কিন্তু টিকার সূস্পম্ট সাফলা সত্তেও প্রীতাক্িয়াশশলেরা জেনারের বিরুদ্ধে 
প্রাতিবাদের ঝড় তৃলিল। তথা কথিত 'শীবজ্ঞানীরা” প্রচার কাঁরতে লাগলেন যে 
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গো-বসন্ত দ্বারা টিকা দিলে মানষ জন্তুতে পারণত হইবে। রোম হইতে পোপ 
ঘোষণা কাঁরলেন যে যাহারা টকা লইয়াছে তাহারা সব নাস্তিক । পার্লামেল্ট- 
সভ্যর টিকা দেওয়াকে জঘন্য অপরাধ আখ্যা দিয়া বন্তুভা দিলেন। প্রকৃতপক্ষে 
ইপ্ভান্ডে টিকা দেওয়া এখনও পধযন্তি বাধ্যতামূলক নয়। 

বর্তমানে বসন্ত, টাইফয়েড, টাইফাস্‌ ডিপাথাঁরয়া আমাশা ও অন্যান্য রোগে 
[টিকা দেওয়া হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই হীনবল বা মৃত বীজানু শরীরের মধ্যে 
ইন্জক্সন করা (স*চ প্রয়োগে ঢুকাইয়া দেওয়া) হয়। 

মানুষকে বসন্তের টিকা দেওয়ার পূর্বে প্রথমে গো-বংসের দেহে ইঞ্জেকসন 
দ্বারা এ ব্যাধ সুজ্টি করা হয়। গো-বংসাঁট মু ধরনের বসন্ত রোগে আক্রান্ত 
হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহার দেহাভ্যন্তরে বীজান্‌গীল দূর্বল হইয়া পড়ে। 
পশৃদেহের বসন্তের ফোস্কা হইতে তরল পদার্থ লইয়া মানুষের দেহে প্রয়োগ 
কব" হয়। হাঁনবল বীজানগুলি তীর ব্যাধ সৃষ্টি কারে পারে না। শরীরের 
যে স্থানে টিকা দেওয়া হয় তথাকার চমেরি উপর দুই 'তিনাঁট ফোস্কার উৎপান্ত 
হয়; কখনও কখনও অস্বাস্তকর অনভঁত এবং জবর হইতে পারে; িন্তু শশঘ্ুই 
এইসব উপসর্গ দূর হইয়া যায়। টিকা লওয়ার ফলে বসন্তের বীজানু হইতে 
এমন ক সে বীজানূু হীনবল না হইলেও নিরাপদ হওয়া যায়। ইহা দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে জীবদেহ দ্রুত প্রাতিরোধ-পদার্থ সৃম্টর ক্ষমতা অন করে 
এবং প্রাতবোধ-পদাথশিহীল বান্টি রোগবীজানু ধংস করে। 
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শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট রোগ বীজানূর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহায্য কারবার জন্য 
তথাকাঁথত "সরাম' ইঞ্জেকসন দেওয়া হইয়া থাকে। 

ডিপাঁথরয়ার বীজানুগুলি সাধারণত গলার মধ্যে টনাঁসলে অবস্থান করে। 
কিন্তু এ স্থানে অবস্থান করা সত্বেও ইহাদের দ্বারা ক্ষারত শা্তিশালী বিষ 
(1981) সমগ্র দেহে ছড়াইয়া পড়িয়া তার ব্যাধ সান্ট করে। এই বিষের 
আংবর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহে যে অনুরূপ প্রাতিরোধ পদার্থের 
উৎপাত্ত হয় তাহার ফলে ডিপাঁথারয়ার বীজানু নিঃসৃত' বিষ বা ট্রাক্সনের আঁনিম্ট- 
কারতা দুর হয়। এই প্রাতিরোধ-পদার্থ পাওয়া যায় রক্তের মধ্যে এবং ইহাকে 
বিষঘন বা এ্যাশ্টি-ক্সিন 1701-00%11) বলে। এ্যান্টিটকঝ্সিনের উৎপাত্ত দ্রুত ও 
শান্ডশালী হইলে জীবদেহ ডিপাঁথারয়া বিষের আনম্টকর প্রভাবকে দোষমন্ত 
কারবার যথেষ্ট অবসর পাইয়া থাকে। অনেক সময় এত দ্রুত রোগ বাদ্ধি পায় 
যে জীবদেহ যথেষ্ট পাঁরমাণ এ্যাণ্ট-টক্সিন স্ান্ট করার অবকাশ না পাওয়ায় 
রোগীর মৃত্যু হয়। এরূপ ক্ষেত্রে গ্যাণ্টিটাক্সন হইতে প্রস্তুত সিরাম সময় 
থাকতে রন্ত ও লাঁসকার মধ্যে ইনজেকসন্‌ দ্বারা প্রয়োগ করিলে ইহা সারা দেহে 
ছড়াইয়া পাঁড়য়া ডিপাথারয়ার বিষের আনিম্টকারিতা নম্ট করে। 

বর্তমানে শুধু িপাঁথারয়া নয়, অন্যান্য ব্যাধির বিরুদ্ধেও রাম ব্যবহার 
করা হয়। ওধধ রূপে ব্যবহারের জন্য প্রাতিরোধ পদার্থের সরাম প্রস্তুত করিতে 
হইলে ঘোড়া অথবা ইপ্দুর জাতীয় পশুকে অনাক্রম্য কাঁরয়া লইতে হয়; অর্থাৎ 
বীজানু কিংবা বীজানৃূর বিষ ক্রমশ কম হইতে আঁধক মাত্রায় ইনজেকসন্‌ 
কারয়া পশুদেহে কীত্রম অনাক্ষম্যতা স্াঁষ্ট করা হয়। এইভাবে পশুটটর রক্তে 
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অপরূপ প্রাতরোধ পদার্থ সৃঙ্ট করা হইয়া থাকে। এখন এই পশুর রত্তমস্তু 
রোগীর দেহে ইপ্জেকসন দ্বারা প্রয়োগ করিলে রোগণ রন্তমস্তুর সহিত প্রাতিরোধ- 
পদ।থ৩ও পাইয়া থাকে। 
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অনাক্ম্যতা সম্ট পশুদেহের রন্তমস্তু কোন সুস্থ লোকের দেহে ইনজেকসন্‌ 
করলে যে অনাক্রমাঙা সৃম্টি হয়, তাহার উৎপাভ্ততে মানব দেহের কোন ভূমিকা 
নাই; সে প্র। তরোধ পদার্থ পায় পশ,দেহের রন্তমস্তু হইতে । জীবদেহের অংশ- 
গ্রহণ ব্যতীত যে অনক্রম্যতা সাঁম্ট হইয়া থাকে তাকে বলা হয় 'নীঁক্কয় 
অনাক্রম্যতা। হহা সাধারণত স্বলপস্থাক্র অর্থাৎ একমাসেরও কম স্থায়শ থাকে 
এবং তাহার পর সিরাম ইনজেকসন ক্র পুনরাবিভূতি হয়। » 437০৭ 

প্রাতবেধক টিকা লইলে যে সাক্ুয় অনাক্ুম্যতার উৎপাঁন্ত হয় তাহা জীবদেহ 
নিপ্জই আান্ট করিয়া থাকে এবং এই জন্যই ইহাকে বলা হয় সাকুয় অনাক্রম্যতা। 
ইহার ফলে জ্ীবদেহ নিজের প্রাভরোধ-পদার্থ স্যাম্ট কারবার ক্ষমতা অর্জন করে। 
সক্রিয় অনারুম্যতা বহুকাল পযন্ত, সাধারণত কয়েক বৎসর, কখনও কখনও 
সারা জীবনও স্থায়ী হয়। ইহার উৎপাত্ত হইতে কিছু সময় লাগে; টকা 
লওয়ার পর এক, দুই বা ততোধক সপ্ঙাহ পার হইলে তবেই জীবদেহে অনা- 
র্ুম্যতা সৃষ্ট হইতে থাকে। 


অনাক্কম্যতা সৃন্টর উপর -আ্হাাক্। অবদ্থার প্রভাব 2 

সময়ে সময়ে কোন লোক প্রাতিষেধক টকা লওয়া সত্তেও ব্যাধিতে সংক্রামত 
ও আক্রান্ত হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাঁধর প্রকোপ হয় সাগান্য এবং সামান্য 
অস:স্থতাবোধেই সীমাবদ্ধ থাকে। স্বভাবতই ব্যাধর প্রাতি অসংবেদনশসলতা 
সব সময় সম্পূর্ণ হয় না: পোগ বাজানুর প্রচন্ড আঁনষ্ঞজকারী শান্ত এবং তাহা- 
দগকে ধ্বংসকারী প্রাতিরোধ-পদার্থ স্াম্টর ক্ষমতার তারওম্যের উপরে এই 
সম্পূর্ণতা 1?নভর করে। 

ব্যাধর প্রাত সংবেদনশনীলতার ভারতম্য হইতে পারে; জীবদেহের অবস্থা ও 
তাহার পাঁরবেশ অনুপাতে ইহা বাড়তে অথবা কাঁমিতে পাবে। 

" অতাধক ঠাণ্ডা জীবদেহের জৈবিক কিমাকলাপ সিতামত কারয়া ইহাকে দূবলি 
কারয়া ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সংক্ামক ব্যাধির বর,দ্ধে প্রাতিরোধ শান্তও 
কম হয়া দেয়। পশুদেহে পর পর কয়েকাঁট পরীক্ষা দ্বারা ব্যাঁধর প্রাও সংবেদন- 
শীলঙার উপর ঠান্ডা প্রভাব স.স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। বিখ্যাত ফর'সী 
কৈজ্ঞানক প্রাস্তুর কয়েকটি মুরগশীকে তথাকাঁথ৩ জলবসন্ত দ্বারা সংক্রামিত 
করেন। ইহার পর কয়েকটি মনরগীর উভয় পা ঠান্ডা জলে ডুবাইয়া রাখেন। 
দেখা গেল যে গাণ্ডা লাগান মুরগীগ্ীলই আধক সংখ্যায় বসন্তে আক্রান্ত হইল । 

মানানক জীবদেহের অবস্থা এবং স্বভাবতঃই ব্যাধর প্রাত তাহাদেব সংবেদন- 
শীলতা স্নাধুতন্ত্র দ্বারা বহুল পারমাণে নির্ধারিত হয়। একজন লোক যে- 
ভাবে ও যে সামাজক পাঁরবেশে জীবন যাপন করে বা কাজ করে, সেই সব অবস্থা 
কেন্দ্রীয় স্নায়তন্তের তথা গুরুমাস্তিস্কের কটেক্সের মাধ্যমে জীবদেহের উপর 
প্রাকয়া সৃষ্ট করিয়া থাকে। সেই কারণে অবসাদ, নিরুৎসাহী ও অবসন্ন 
মেজাজ ব্যাঁধর প্রীতি সংবেদনশনলতা বাড়াইয়া দেয়। 


১১৬ 


সোবয়েত রাশিয়ায় সংক্কামক ব্যাধর বিরদ্ধে সাফল্যজনক সংগ্রাম £ 

মহান অক্টোবর সমাজতান্রিক বিপ্লবের পর ১৯১৯ সালে লোৌনন এক ডাঁক্ক- 
জার করিয়া টিকা লওয়া বাধাতামলক কাঁরিয়া দেন। তাহার পর হইতে এক- 
কালে জারশাসিত রাশিয়ায় অসংখ্য ভ্রঈবননাশকারী এবং আরও অসংখ্য মানূষকে 
অন্ধ ও [বকলাঙ্ঞগকারী বসল্তরোগ িল,”ত হইয়াছে। 

সোবয়েত ইউনিয়নে প্লেগ বা কলেরা আর দেখা যায় না। প্রাক বস্লব 
যুগের তুলনায় যক্ষারোগে মৃত্যুহারও বহুলাংশে কাঁময়া শিয়াছে। 

সোবিয়েত ইউনিয়নে স্কুলে ও কিণ্ডার-গােন সমহে িপাথাঁরয়া ও 

স্কালেট জহরের প্রাতিষেধক টিকা দেওয়া হয়। টাইফয়েড, আমাশা ও অন্যান 
ব্যাধর টিকাও ব্যাপকভাবে প্রচালত আছে। ফলে সোবয়েত ইউনিয়নের খুব 
অল্প লোকই টাইফাস. আমাশা স্কালেট জবর বা ডিপাঁথারয়ায় আক্কান্ত হয়, 
এবং আক্রান্ত হইলেও বাধির প্রকোপ মদ ধরনের হইয়া থাকে। বাধির 
[ববদ্ধে জীবদেহের সংগ্রামে সাহাযাকাবী এবং দ্ুও আরোগাকাবী ওষধর পণ 
[সরাম সংক্রামক রোগের চিাকিংসায় এখানে ব্যাপকভাবে বাবহত হইয়া থাকে। 
বিশেষ করিয়া ডিপাথারয়ার চাঁকৎসায় এই 'সরামের বিরাট ভামকা আছে। জার 
শাসিত রাঁশয়ায় এই ব্যাধিতে অসংখা [শিশুর জীবনাবসান হইত। সোঁবিয়েত 
যুগে ডিপাথারয়া জনিত মৃত্যু ক্চিং হইয়া থাকে । 

জীবদেহের সাধারণ অবস্থা তাহার সামাঁজক পাঁরবেশ অথণৎ যে সামাজিক 
ব্যবস্থার অধীনে মানুষ জীবনযাপন করে ও কাজ করে, তাহার দ্বারা বিপ,ল- 
ভাবে প্রভাবান্বি৩ হইয়া থাকে । ধনতান্তিক দেশগীলতে শ্রমের শোষণ শুধ্‌ যে 
শ্রীমকের জীবনযান্রার মান কমাইয়া শ্রমশাককর অপচয় ও শারীরক অবসাদ ঘটায় 
তাহা নয়, মানাসক অবসাদও সাজ্ট কৰে। এইসব অবস্থার ফলে ব্যাঁধর প্রাতি 
সংবেদনশীলতা বাড়িয়া যায়। স্বভাবতই খুজেণয়া দেশগঠীলতে শাসকশ্রেণী 
অপেক্ষা সবহারাদের মধোই বাধর প্রকোপ ও মৃতু হার বোশ হওয়ার এবং 
কতকগ্‌লি বাধি শ্রমিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার যেসব তথা পাওয়া যায় 
তাহাতে মাশচর্য হওয়ার কিছু; নাই। 

সোবয়েত ইউনিয়নে শোষকশ্রেণীকে ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রম শোষণের 
সম্ভাবনা অদশা হইয়াছে । যেসব সামাঁভক অবস্থা স্বাস্থ রক্ষায় এবং 
ব্যাঁধর প্রতি সংবেদনশশলভা কমাইতে সাহাধা করে বংসরেব পর বংসর সেগুঁলর 
কুমোন্নাতি হইতেছে । ফলে প্রাক বিপ্লব য.গের তলনায় রোগ ভোগ, মৃতাব হার 
যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে । 

প্রষ্ন £ 
পাঁরবারে কোন সংক্কামক রোগ (যেমন িপাঁথাঁবযা) হইলে রোগনব সংদ্পর্শে আপসিমাচ্ছে 


এমন লোকের দেহে কিভাবে অনাক্ুমাতা সঘ্ট কবা যাষ: এই বিশেষ ক্ষোর্ অন্য কোন পল্ধা 
গ্রহণযোগ্য নয় কেন তাহা ব্যাখ্যা কব। 


২৮ । বতিষ্ান 


রস্ত দানে রোগপর মৃত্যুর কারণ ঃ 
কোন কোন ব্যাধতে এবং গুরুতর রক্কপাতে সুস্থ লোকের দেহ হইতে রক্ত 
অতাঁতে পশদেহ হইতে রন্তু লইয়া মানবদেহে প্রয়োগ করার বহু প্রচেষ্টা 


৭১৭ 


হয়। কিন্তু এ প্রচেষ্টা মারাঝ্মক প্রমাঁণ৩ হইয়াছে । এমনাক সম্পূর্ণ সংস্থ- 
দেহশ মানুষের রন্তও সব সময় মানুষের দেহে প্রয়োগের উপয্স্ত নয়। 

বিশদ অনুশীলন দ্বারা দেখা গিয়াছে যে লোহত কাঁণকাগ্যীলর পরস্পর 
জাঁড়ত হইয়া যাওয়াই রন্ত প্রাবষ্ট করাইবার পর রোগণীর মত্যুর কারণ। 

ভেড়ার রন্তের সাঁহত মান-ষের রন্তমস্তু 'মাশ্রত কারলে অনুবাক্ষণের সাহাষ্যে 
লোহিত কাঁণকাগালর পরস্পর জাঁড়ত হওয়া দেখা যাইতে পারে । দেখা যাইবে 
যে লোহত কাঁণকাগুির পৃথক পৃথক অবস্থার পারবর্তে বহুসংখ্যক কণিকা 
জড়িত অবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র [পন্ডে পাঁরণত হইয়াছে । কখনও কখনও একজনের 
রক্তের তরল অংশের সহিত অপর একজনের লোহত কাঁণকা 'শমাশ্রত করিলেও 
এ একই অবস্থা ঘঁটিতে পারে। দেহ মধ্যে রন্তু প্রাবন্ট করাইবার সময় এইরূপ 
অবস্থা ঘঁটিলে ক্ষুদ্র পিণ্ডগ্াল রক্তনালীতে রন্তু জমাট বাঁধাইয়া (গ্রমবোসিস) 
স্বাভাঁবক রন্তু চলাচল বন্ধ করে এবং তাহার ফল মারাত্মক হইতে পারে। 

লোহত কাঁণকাগ্ঁলকে জাঁড়ত হইতে হইলে দুইটি অবস্থার প্রয়োঙ্জন ; 
প্রথমত, রন্তরসের মধ্যে এমন এক প্রাতিরোধ পদার্থের উপাস্থাত প্রয়োজন যাহার 
ফলে কণিকাগুলি জাঁড়ত হইবে; দ্বিতীয়ত, লোহিত কাঁণকাগুলির মধ্যে এমন 
এক বস্তুর প্রয়োজন যাহার উপর এ প্রাতিরোধ পদার্থাট কাজ কাঁরতে পারে। 
মানৃষের রস্তরসের মধ্যে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন প্রাতরোধ-পদার্থ থাঁকতে পারে এবং 
ইহাদের কাজ কারবার জন্য লোহিত কণিকার মধোও দুইটি 1ভন্ন ভিন্ন বস্তু 
থাকিতে পারে। 
রন্তের প্রকৃতি বিন্যাস (81900 £091)1702) £ 

রক্তে কখনও একই সঙ্গে প্রাতিরোধ-পদার্থ এবং যাহার উপর ইহা কাজ 
করে সেই বস্তৃঁটির উপাস্থাতি থাকতে পারে না। যাঁদ সেইরূপই হইত, তাহা 
হইলে রন্তরস 'নীজের লোহত কাঁণকাগ্ালর সাঁহত জাঁড়ত হইয়া রন্তু চলাচল 
অসম্ভব করিয়া তুলিত। 

প্রীতিরোধ পদার্থ এবং যে বস্তুর উপর এই পদার্থ কাজ করে. রক্কে তাহাদের 
উপ্পাস্থাত অনুসারে সমস্ত মানুষকে প্রধানত চাঁরাঁটি ভাগে ববনাস্ত করা যায়। 


লোহত কাঁণকায় প্রাপ্ত বস্তুতে ল্যাটিন +/১ ও 8? (ক ও খ) এবং অন্বূপ প্রতিরোধ- 
পদার্থকে গ্রসক ৪ (আলফা) ও ৮ (বটা) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 

প্রাতিরোধ পদার্থ ৪ ও ৮ 'বাঁশম্ট লোকাদগকে প্রথম দলে ফেলা হইয়াছে । ইহা নিশ্চিত 
যে এইসব লোকের লোহিত কাঁণকার 4 বা ৪ জাতীয় প্রতিরোধ পদার্থ থাকিতে পারে না। 
দ্বতীয় দলের লোকদের রক্কে শুধু ৮ প্রাতিরোধ পদার্থ আছে, সতরাং ইহাদের লোহত 
কাণিকায় & বস্তু থাকতে পারে--কিন্তু ৪ বস্তু কোনমতেই থাকিতে পারে না। অপর পক্ষে 
তৃতীয় দলের লোকদের বন্তরসে প্রাতিরোধ পদার্থ & এবং লোহত কাঁণকায় ৪ বস্তু থাঁকিবে। 
চতুর্থ দলের লোকদের লোহিত কাঁণকায় 4 ও 7 উভয় বস্তুই উপাস্থত আছে; ইহাদের 
রন্তরসে প্রাতিরোধ পদার্থ % ও ১ কোনাঁটই নাই এবং থাকতেও পারে না। রী 

দেহে রন্ত দানের (0187500৯107) সময় রোগীর দেহে প্রবেশকাবী লোহত কণিকাগুলি 
যাহাতে জাঁড়তবদ্ধ না হয় সোঁদকে লক্ষ্য রাখা অতাঁব গুরুত্বপূর্ণ। রন্তু কাণকার উপর 
ক্রিয়াশীল প্রবেশকারী প্রাতিরোধ পদার্থগুলি হইতে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না। সতরাং 
প্রথম দলের লোকদের রক্তে লোহত কণিকায় / ও 7 বস্তু না থাকায় ইহাদের রন্ত যেকোন 
লোকের দেহে প্রবেশ করান যাইতে পারে। কিন্তু & দলের রক্কে প্রতিরোধ পদার্থ ৪ ও ৮ 
ক উযা নজানরিিএ রিরা 
বাহবেনা। ৫ 


৭৮ 


প্রতিরোধ পদার্থ এবং যে বস্তুর উপর এই পদার্থ কাজ করে, রন্তে তাহাদের 
উপাঁস্থাত অনুসারে সমস্ত মানুষকে প্রধানত চারটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়। 


কোন রোগীর দেহে রন্তদান করিতে হইলে দাতার (যাহার দেহ হইতে রন্তু 
সংগ্রহ করা হয়) রন্তু কোন দলভুন্ত হওয়া প্রয়োজন তাহা ১নং তালিকায় দেখান 
হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, কোন দাতার রন্ত প্রথম দলভূত্ত হইলে তাহা সব 
রোগীর দেহেই প্রীবম্ট করান যাইতে পারে; আবার চতুর্থ দলভুন্ত লোকের রন্তু 
শুধ্‌ সেই দলভুক্ত লোকের দেহেই প্রাবিষ্ট করান যায়। 





রন্তদানের গর্ব £ 


দাতা ও রোগীর রন্ত পূর্বে পরীক্ষা করিয়া লওয়ার ফলে রন্তদান (81058- 
51017) সম্পূর্ণ নিরাপদে-ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে । রক্তদানের দ্বারা বহু 
ব্যাধতে রোগণীর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হইতেছে। প্রচুর রন্তপাতে, যেমন 
আঘাতে, রক্তদানের বিশেষ তাৎপর্য আছে। 


অন্য কোন দেশেই সোঁবয়েতের মত এত প্রচুর পাঁরমাণে রন্তদান পদ্ধাতর 
প্রচলন নাই। সোবয়েত বিজ্ঞানীরা রন্ত সণ্য় করার নতুন পন্থা, এমনাক 
মৃতের রন্ত ব্যবহার করার পদ্ধাত আঁবচ্কার কারয়াছেন। 


মহান দেশপ্রেমক যদ্ধের সময় রন্তদান ব্যবস্থার বিশেষ আয়োজন করা 
হইয়াছিল। এই সংগগনের কাজের ফলে সোবিয়েত বাহনশর হাজার হাজার 
আহত সৈনিকের জীবন রক্ষা হইয়াঁছল। যুদ্ধ ক্ষেত্রের পুরোভাগে পাচঠাইবার 
জন্য বড় বড় শহরে রন্ত সংগ্রহের ও সণ্য়ের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। দেশের স্বাধশনতা- 
রক্ষাকারীদের জঈবন রক্ষার জন্য ৫৫ লক্ষ সোবিয়েত নরনারী নিজেদের রক্তদান 
কাঁরয়াছলেন। 


৯১৯ 


৪ শাসন খান 


২১। শ্বাস যত্রের তাৎপর্য 

অক্সিজেনের গর্ত £ 

জীবানূর মধ্যে আক্সজেন ঘাঁটত প্রক্রিয়ার (০১109191) জন্য জাবানুর 
আকাজেন প্রয়োজন। অক্সিজেন ঘটিত প্রক্রিয়ার সময় এবং অন্যান্য যেসব 
রাসায়নিক প্রীরুয়ায় কোষ পদার্থগ্ীল বিভক্ত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই সময় প্রচ্ছন্ন 
কর্মশান্তর উদ্ভব হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া কোষ ও কলাসমুহের 'ক্লয়া-কলাপের 
ফলে উদ্ভত বিধান্ত পাঁরত্যন্ত পদার্থগলি আক্সজেন ঘটত প্রাক্রিয়ার ফলেই 
আনন্টকারিতা হইতে মুক্ত হয়। 

অক্সিজেন ঘাঁটত প্রক্রিয়ার ফলে যেসকল পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাহার মধ্যে 
অন্যতম প্রধান হইল কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা কার্বানক এ্যাঁসিড। 
জবান ও তাহার পাঁরবেশের মধ্যে গ্যাসের আদান প্রদান ঃ 

জবান, প্রতীনয়তই তাহার চতুষ্পাশবস্থ মাধ্যম হইতে আক্সজেন গ্রহণ এবং 
আতরিন্ত কার্ন-ডাই-অক্সাইড পিতার কারয়া থাকে । জীবানু ও তাহার 
বাঁহস্থ পাঁরবেশের মধ্যে গ্যাসের এই আদান প্রদানকে শবাসকার্য বলে। 

কোন কোন সাম্াদ্রক মেরুদণ্ডহীন জাঁব তাহাদের দেহগান্র মারফৎ জল 
হইতে অনায়াসেই আঁকাজেন গ্রহণ বা অবশোষধণ করিতে পারে। একইভাবে 
ইহারা ইহাদের শরীরে উদ্ভূত কার্বানক গ্যাঁসড পাঁরত্যাগ কাঁরতে পারে। 
অবশ্য বহু মেরুদণ্ডহীন জীবের পৃথক শ্বাস যন্ত্র থাকে এবং তাহার দ্বারা 
জীবানু ও তাহার বাঁহস্থ পারবেশের মধ্যে গ্যাসের আদান প্রদানের যথেষ্ট 
সুবিধা হয়। 
মেরুদণ্ড জশীবদেহে *বাসমন্্র ঃ 

প্রত্যেক মের্‌দণ্ডী জীবের *বাসষন্্র থাকে; এমনাঁক ব্যাঙের *বাস-প্রশ্বাস 
চর্ম দয়া চলিলেও ইহাদেরও *বাসঘন্ত্র আছে। প্রাণী জগতের ব্লমাবকাশের 
পথে অন্যান্য দেহযন্তের মত শবাসযন্ত্রেরও পাঁরবর্তন হইয়াছে এবং ইহার 
জাঁটলতাও বাদ্ধ পাইয়াছে। 

নিম্নস্তরের মেরুদণ্ডী জলচরদের *বাসযন্ত্র হইল ইহাদের ফুলকা বা কানকুয়া 
(8111১)। জলচর হইতে ক্রমশ স্থলচরে রূপান্তরিত হইবার পর বাতাসের থাঁল 
বা ফুসফুসের উৎপাত্ত হয়। ভিপৃনোই মাছ ও কিছু কিছু উভচরদের কানকুয়া 
ও ফুসফুস দুই-ই থাকে; এগ্াঁল আতরিন্ত শবাসযন্ত্র হিসাবে কাজ করে। 

কোন কোন নিম্নস্তরের উভচরদের (যেমন প্রোটিয়াস) ফুসফুসের থাঁলর 
গান্রাট মসৃণ হওয়ার ফলে রক্তপ্রণালীসমূহ ও ফুসফ্‌সের অভ্যন্তরস্থ বাতাসের 
মধ্যে সংযোগস্থল খুবই অপ্রশস্ত। সালমান্দারের ফুসফুস থাঁলতে ছোট ছোট 

উভচরদের ফুসফ্‌সে যথেষ্ট পাঁরমাণে গ্যাসের আদান প্রদান হইতে পারে 
না। অতীতের মত এখনও কানকুয়াই ইহাদের *বাস-প্রশ্বাসের প্রধান যন্ত। 
ব্যাঙের ফুসফুসে অবশোষণের পাঁরসর যথেষ্ট বাঁড়য়া যাওয়া সত্তেও ইহাদের 
দেহে প্রধানত শ্লেম্মাবৃত্ত চর্মের মধ্য দিয়াই গ্যাসের আদান প্রদান চলে। ফুস- 
ফুস কাটিয়া বাঁহর কারয়া লইলেও ব্যাঙ বাঁচিয়া থাকে; কিন্তু ফুসফুস অক্ষত 


৯০০ 


রাঁখয়া চমেরি মধ্য দিয়া শবাসপ্রশ্বাসের কার্য কীনব্রম উপায়ে বন্ধ কাঁরয়া দিলে 
ইহারা মায়া যাইবে। 

সরসূপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী জীবদের ফুসফ.সই শবাসপ্রশ্বাসের একমান্ত 
যন্ত্র; এবং ইহার বাতাস অবশোষণের পাঁরসর বহু পারমাণে বাদ্ধ পাইয়াছে। 


৩০/ শ্বাস-যন্ত্রপমুহের গর্ঠন £ 


শ*বাসনালী £ 
মান্য কেবলমাত্র ফুসফ,স দিয়া *ব।স-প্রশ্বাস লইয়া থাকে। ফুসফুসে 
প্রবেশ কারবার পূর্বে বাভাসকে এক দীর্ঘ পথ আঁতিক্ম কাঁরতে হয়। শবাস- 
পথের শু নাসাগহঞর হইতে; ইহা মুখাববর হইতে সম্মমখে একটি কঠিন 
(কাঁঠন তল.) এবং পিছনে একাঁট 
কোমল নেরম তাল.) প্রচীর দ্বারা 
পৃথক থাকে (৬৫নং * চিন্ু)। 
নাসিকাব বাঁহপ্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষত 
লোমগণাল ধূলা ও অন্যান্য 
[হরের জানসকে ভিতরে প্রবেশ 
কাঁরতে বাধা দেয়। নাসা-গহহর 
একটি নিব প্রাচীর দ্বারা দাক্ষিণ 
ও বাম অর্ধে বভশ্ক । প্রাতি অর্ধের 
বাহর্গান্র হইতে নাসা-কণ্টা উদ্গত 
হইয়াছে; এগুলি নাসা-গহবরকে 
বাতাস যাতায়াতের কতকগুলি 
অপাঁরসর ফাটলে বিভন্ত কাঁরয়াছে 
(৬৬নং চিন্র)। 
প্রবাসের সহিত টাঁনয়া 
লওয়া বাতাস নাসা-গহহর হইতে 
গলবিলের (817917%) নাসকাংশে 
প্রবেশ করে। গলাবধলের 'নিম্নাংশ 
দুই ভাগে িবভন্ত হইয়াছে 


সম্মখের অংশকে বলা হয় শবাস- 





নাল । এবং [পছনের অংশের নাম ৬৫&নং ধচ্--ম্বাসপথ 
খাদ্যনালী (06501179205)। 1, 2, 3. নাসা কণ্টা; 4. মুখ বর; 5. জিহবা; 


*শবাসনালীর উপরের অংশকে 6. কঠিন তালু; ?. নবম তাল; 8. খাদ্যনালশ 
স্বরযন্ত 0-9£5%) বলা হয় (৬৭ 5 উপাঁজিহৰা; 10. স্বরযন্ত্র স্বেরতন্তরী দেখা 
নং চিন্র)। স্বরযন্তের গান্রে যাইতেছে); 11. গলনালশ। 
কয়েকটি সচল তরূুণাস্থর সংযোজন আছে। ইহাদের মধ্যে বৃহত্তম থাইরয়েড 
তরুণাস্থিটি স্বরযন্তের সম্মুখ ভাগে প্রসারিত। ইহা সহজেই হাত 'দিয়া 
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অনুভব করা যায়। স্বরযন্তের সম্মুখে থাইরয়েডের উপরে থাকে উপাঁজহবা 
(9191819115)। খাদ্য গলা দিয়া নামবার সময় 
ইহা স্বরযন্ত্রের প্রবেশপথকে বন্ধ করিয়া 
দেয়। 
স্বর-যন্ত্র সমূহ £ 
স্বরযন্তের মধ্যে ইহার সম্মুখ হইতে 
পিছনে প্রসাঁরত স্বরতন্ত্রী (৬9০71 ০0102) 
নামে দুইটি শ্লেত্মা-ঝল্লশীর ভাঁজ আছে। 
এই ভাঁজ দুইটির অন্তবতা প্রণালীকে 
গলাটস (৪19৮১) বলা হয় (৬৮নং চিন্র)। 
স্বাভাবক শ*বাস-প্রশ্বাসের সময় স্বর- 
তন্তী দুইটি শাীথল হইয়া গ্লাটসূটি 
খুলিয়া যায়। কিন্তু স্বরওন্শ প্রসারত 
হইলে গ্লটিস অপদিসর হইয়া পড়ে এবং 
তখন ইহার মধ্য "দয়া প্রবাহত বাতাসে স্বব- 
4 তন্ত্রীদ্বযে কম্পন হইতে থাকে । শপয়ানোর 
তারে কম্পনের মত তখন ইহা বাতাসে শব্দ- 
৬৬নং চিত্র নাসাগহযব পেশ্চাৎ হইতে তরঙ্গ তুলিয়া ধবানর স্াঁষ্টি কবে। মানুষের 
খাদ্যনাল-_নাসাংশের পাশ্ব দিয়া দেখা স্বনে 'বাভন্ন সুরের তারতম্য নিরভব করে 
যাইতেছে) স্বরতন্্ী দ্নয়েব ঘনত্ব, দৈর্ঘ্য ও প্রসারণের 
রা নতি নাজির সি উপব। ম.খ-গহবর, জিহবা ও ওজ্ঠদ্বব এবং 
3. আলাঁজহবা; 4. জিহবা পশ্চাদ- স্ববষন্ত্র মানুষের বাক্েচ্চারণে গন্বদ্পূর্ণ 
ভাগের দিছনের অংশ; 5. মুখ বিবর। ভূমিকা গ্রহণ কিয়া থাকে। 











৬৭নং িন্র-স্বরযন্ত্ 
£৯সম্মুখ ট-পশ্চাৎ ০ কার্তিত 
1. হায়ড আস্থ; 2. খ্নরেত তাল 3. রি 4, শবাসনালশর 


কণ্ঠনালশী (801169) এবং ক্লোমশাখা (910700181) 2 
স্ববযন্তেব (81919) নিম্নভগ হইতে প্রসাবিত *বাসনালীব অংশকে কণ্ঠ- 





৬৮নং চিন্র--স্লটিস (উপবেব দৃশ্য) 
1 শব্দোন্চাবাণব সময, 2 প্রশ্বাস গ্রহণের সময, 3 গভাবভাবে প্রশ্বাস নেওয়ার সময 
(পশ্চাতে *পাসনালী দুইটি ক্লোমশাখাষ বিভন্ক হওযা দেখা যাইতেছে), 4. তীর গন্ধষনন্ত 
কোন বস্তু নাঁসকাৰ নিকট আনলে প্রতিবর্তন ব্রিযায গ্লঁটিস বন্ধ হওযা। 





৬৯নং চিত্র-ফৃসফুস (ক্োমশাখাগুলির শাখাযিত হওযা দেখাইবার জন্য ফুসফুসের কিছ 
অংশ কাঁটিযা ফেলা হইযাছে)। 
1. *বাসনালী, 2. ক্লোমশাখা) 3 ফসফুস। 
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নালশ (80০8) বলা হয়। ইহা দুইঁট ক্লোমশাখায় বিভন্ত হইয়া একাটি 
দক্ষিণ ও অপরাঁট বাম ফ.স ফসে প্রবেশ করে (৬৯ নং চিন্র)। কোমশাখা দুইটি 
ফুসফুসের মধ্যে বার বার শাখা প্রশাখায় বিভন্ত হয়। কণ্ঠনাল ও ক্লোমশাখায় 
গান্রে কঙকগ্যাল অর্ধবৃত্তাকার তরুণাস্থ ইহাদগকে স্থিতিস্থাপক ও নিভাঁজ 
রাখে এবং সঙ্গে সঙ্গে অবাধে বাতাসকে যাইতে দেয়। 


শ্লেচ্মা-ঝিল্পগ £ 

শবাস-নালীট শ্লেজ্মা-ীঝলী দ্বারা আবৃত থাকে । এই শ্লেম্মা-ঝিল্লীতে 
পৃথক পৃথক এবং দলবদ্ধভাবে অবিরাম শ্লেম্মা-ক্ষরণকারী গ্রশ্থিকোষ সমূহ 
অবস্থান করে। প্রশ্বামের বাতাসের সাহত ধূিকণা বা বীজাণু প্রবেশ কাঁরলে 
সেগ্াল শ্লেত্মা-ঝল্লীর আর্দ্দ গাত্রে আটকাইয়া যায়। ফলে *বাসনালশর পথে 
চলমান বাতাস প্রায় সম্পূর্ণ নির্মল থাকে। তাহা ছাড়া শ্লেহ্মা-বীজাণকে 
দুৰ্ল কাঁরয়া ইহাদের ব্াঁদ্ধক্ষমতা কমাইয়া দেয় এবং বিষক্রিয়াকে নম্ট করে। 
শ্লেত্মা-ঝলীতে ধৃত কিছু কিছ বীজাণু মারিয়াও যায়। 


বীজাণু গ্রাসকারট শ্বেত 
9 ৪. কিকারা রন্তপ্রণালী সমূহ 
২ 1: ঠা হইতে আন্তঃকোষ-স্থান 
24 96৩৫ 39," (3০৮ সম্‌হেব ভিওব দিযা প্রতি 
রে এ ৃঁ ৃ নয়তই শ্লেত্মা-িল্লীর 
টিন উপরে চলাচল কাঁরতেছে। 
0) নাসা-নিঃস্ত শ্লেম্মাতে সব 
| সময়ই মৃত শ্বেতকাঁণকা বা 
ও | না ৫ কাঁণকা” দেখা 
রা)! | 
00. শ্লেম্মা-বিল্লীর আঁধ- 





কাংশই কোষেই সোয়া 
(০1119) নামক অসংখ্য 
৭০নং চিন্র--*বাসপথেব শ্লেম্মা-বিল্লী সুক্ষণ চুলের ন্যায় উদ্গত 
1. সৌযায্ন্ত কোব; রঃ সোঁযা; 3. শ্লেম্মা ক্ষবণকাবী অংশ আছে (৭0 নং 
গ্রন্থি কোষ, 4. শ্লেম্মা; 5 ও 6. শ্লৈচ্মা-ঝল্লীব উপাঁব- চিন্র)। ইহারা প্রাতনিয়তই 
দেশে শ্বেতকাঁণকাবা বাঁহব হইযা আসতেছে; 9. বীজান_; | ই হি 
8. একটি শ্বেতকাঁণকা বাঁজানূগুিলকে তারা ধাবা সণ্টরণশীল। ফলো ঝল্লীর 
ফেলিতেছে; 9. একাঁট ভূজ-কাঁণকা মেত শ্বেত-কাঁণকা)। বাঁহভগগে গমের ক্ষেতে 
বাতাসের [হিল্লোলেব মত 
তরঙ্গ স্াান্ট হ্য। প্রীভিটি সৌঁয়া বাতাসের প্রবেশপথাভমহখে দ্ুত অবনীমত 
হইয়া আবাব ধাীবে ধীরে পূর্বাবস্থায় ফারয়া আসে। এই সণ্চরণশীলতভার দ্বরা 
সৌঁয়াগ্ল শ্লৈজ্মা ও তাহার সাঁহত ধৃলিকণা ইত্যাঁদকে বাঁহরের দিকে ঠোলিয়া 
দেয়। 


ফসফযসের বাতাসের থলি (91০01815809) £ 
অনাধিক অর্ধ 'মাঁলামটার ব্যাসের আত ক্ষূ্র ক্ষুদ্র অনুক্লোম-নাঁলকাগুলি 
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কতকগ্ঁল বাতাসের থালতে আঁসয়া শেষ হইয়াছে। বাঁহর হইতে লক্ষ্য কাঁরলে 
এই থিগলিতে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁপা ৃ 

অর্ধবৃত্তাকার স্ফীতি দেখা যাইবে; এই- 
গুঁলকে বায়়কোষ (৪1৬০০1) বলে 
(৭১ নং 'িন্)। বায়কোষের গান্রে একটি 
চ্যাপ্টা ধরণের কোষ-স্তবক এবং তাহার 
বাহর্ভগে আত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্তপ্রনালীর 
একটি ঘন জাল থাকে । ফুসফ.সের বাতাস 
ও রন্তকে পৃথককারী একটি পাতলা বিল্লীর 
মধ্য 'দিয়া বায়ুথালর অভ্যন্তরে রন্তু ও 
বাতাসের মধ্যে গাসের আদান প্রদান চালয়া 
থাকে; এই বিল্লাঁটি বায়ুথালর গান্র ও - 
রন্তপ্রণালী সমূহ দ্বারা গাঁঠিত। 

বায়়-কোষ বা থাঁলগুঁলর সংখ্যাঁধক্য 

(প্রায় ৩০ লক্ষ) এবং কোষের মত গঠনা- 1. বাতাসেব থাঁলর গানে ঘন বন্ত- 
কাতর জন্য ফুস ফ্‌সের আভ্যন্তরীণ পাঁরাঁধ নালীর জালকা; 2. রন্তনালগগ্ঁল 
খ,বই ব্যাপক । সমস্ত বায়থাঁলগৃি খাঁলয়া অপস্ত হইযাছে (স্ফ্রিত বায়মকোষ 
পাশাপাশি খ্বালয়া পাশাপাশ জোড়া দেখা যাইতেছে); রি না 
লাগাইলে ইহাদের বিস্তীতি ১০০ বর্গমাইল গহবর 5 ূ টে পু কিতা 
পযন্তি হইতে পারে। বাতাস ও রন্ত প্রণালী ক্ষুদ্র ক্লোমশাখা; 5. একটি শিরা; 





৭১নং চিনত্র--বাতাসের থাল 


সমূহের মধ্যে যোগাযোগের এই ব্যাপক 6. একটি ধমনীী। 
পাঁরাধর জন্য গ্যাসের আদান প্রদানে যথেম্ট 
সবধা হয়। 


প্লূরা (16012) £ 

বক্ষ-গহবরের ভিতরের অংশ এবং উভয় ফুসফ:সেরই বাঁহরাংশ প্ল্‌রা নামক 
একাঁট সদা আর্দঘ মসৃণ আবরাঁণক কলার ঝিল্লীর দ্বারা আবৃত থাকে । ক্লোম- 
শাখা ও রক্তপ্রণালী সমূহ যে স্থানে ফএসফ,সের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেইস্থানে 
ফুসফসকে আবৃতকারী গ্লূরা ফুসফ*সের মূল হইতে উঠিয়া বক্ষগহবরের 
ীভতরের আবরণ তৈয়ার করে। ফলে প্রাতঁট ফুসফ,স চাঁরাদকে একাটি থাল 
দ্বারা এমনভাবে আবৃত যে উহারা সর্বত্রই পরস্পরের গান্রের সাঁহভ এমনভাবে 
সংযুক্ত থাকে যে তাহাদের মধ্যে কোন রম্ধ্র থাকে না। 


বক্ষগহহরে ফসফযসের অবস্থান 2 
ফুসফুস সমগ্র বক্ষগহবর ভায়া এবং ইহার গান্রে নিবিড়ভাবে লাগিয়া থাকে; 
শুধ্‌ হতাপন্ডের স্থানটি খাল থাকে। এইজন্য বাতাসের থাঁলর 'স্থাত্রস্থাপক 
কলাগীল স্ফীত অবস্থায় অবস্থান করে। কিন্ত বক্ষগহ্যর কাটিযা উল্মুস্ত 
করলে অনেক পাঁরমাণ বাতাস ফুসফুস হইতে বাহর হইয়া যায়, এবং তাহার 
ফলে ফুসফুস চুপসাইয়া গিয়া বক্ষগহবরের আতিক্ষদদ্র অংশ আধকার করে। 
ভ্রুণ অথবা নবজাত শিশুর ফুসফুস সম্পূর্ণ চুপসান অবস্থায় থাকে। কিন্তু 
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যে মুহূর্তে শিশু তাহার প্রথম প্রশ্বাস গ্রহণ করে ভের্থাৎ প্রথম কাঁদিয়া ওঠে), 
সঙ্গে সঙ্গে ফ+সফুস বাতাসে পূর্ণ হইয়া যায় এবং তাহার পর সারাজীবন স্ফীত 
অবস্থায় বক্ষগহহরের গান্রে নাবড়ভাবে লাগিয়া থাকে। ফহসফহসের গান্রে 
বাতাসের আভ্যন্তরীণ চাপের জন্যই ইহা ঘাঁটয়া থাকে; কিন্তু ইহার বাঁহরাংশ 
বায়ুহীন বদ্ধ থালির দ্বারা আবৃত থাকার জন্য কোন চাপ সাঁন্ট হয় না। এই 
থাঁলাট প্লুরার দুইটি স্তবক দ্বারা গঠিত; একটি বক্ষগহহরের গান্রে এবং অপরাট, 
ফুসফুসের বাহ্গান্রে জুঁড়য়া থাকে। ফুসফুসের অভ্যন্তরস্থ বাতাসের চাপের 
জন্য প্ল্‌রার উভয় স্তবক পরস্পরের সাহত নিবিড়ভাবে সংযদুস্ত। 


০ | সফুপ ও কলার হাধ) গযাপের আদানশ্প্রদাণ 


*বাস প্রশ্বাসের বাতাসের উপাদান £ 


বায়ুমণ্ডলের বাতাসের সাহত ফুসফুস হইতে 'নর্গত বাতাসের অর্থাৎ 
বাসের) উপাদান তুলনা কাঁরলে 
(৭২নং চিন্র) অনায়াসেই বোঝা 
যাইবে যে জীবদেহ ও তাহার চতু- 
»পাশ্বস্থ মাধ্যমের মধ্যে আবরাম 
গ্যাসের আদান প্রদান চলিতেছে। 
বায়মণ্ডলের বাতাসে অক্সিজেনের 
হার শতকরা ২১ ভাগ পর্যন্ত হইতে 
| পারে, কন্তু কারন-ডাই-অঞ্স হ ডব 
া 2 হার শতকরা এক ভাগের কয়েক 





৭২নং চিন্র--1.প্রশবাস ও 2. পরিত্যন্ত শতাংশ মান্র। নিঃশ্বাসে নির্গত 
*বাস-বায়ূর উপাদান বায়ূতে আক্সিজেন কাময়া শতকরা 


১৬ ভাগ পর্ন্তি হয়, কিন্তু কার্বন- 
ডাই-অক্সাইড্‌ বাঁড়য়া শতকরা ৪--৪ই ভাগ হইতে পারে। ইহার কারণ ফৃস- 
ফুস হইতে আক্সজেন রন্তে প্রবেশ করে এবং রন্তু হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসৃত 
হইয়া বায়ু থাঁলতে প্রবেশ করে। 


কলার মধ্যে গ্যাসের আদান-প্রদান $ 


কলার মধ্যে প্রবাহত রন্তু অক্সিজেনে সংপূক্ত থাকে; এই রন্তু কোশক নাল- 
গাত্রের মধ্য দয়া লাঁসকা ও পরে কোষ মধ্যে প্রবেশ করে। কোষের মধ্যে গাঁজগাঁল 
((9010910) বিভিন্ন রাসায়ানক প্রাক্রয়ায় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। বেশেষ 
কাঁরয়া কোষ মধ্যে প্রবেশকারী আক্সিজেন অবিলম্বে গাঁজগালির প্রক্িয়ায় বাভন্ন 
পদার্থের সাঁহত মালত হইয়া তাহাদিগকে আঁক্সডাইজ করে। এই অক্সিজেন- 
ক্রিয়ার ফলে কার্বানক এ্যাঁসভ্‌ সাঁম্ট হয়, তাহা চতুস্পার্বস্থ লসিকায় এবং 
তথা হইতে রক্তপ্রণালী সমূহের গান দিয়া রন্ত মধ্যে প্রবেশ করে। 
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গ্যাসের পারব্যাপ্তি £ 


গ্যাসের আদান প্রদানের মূলে আছে সমস্ত গ্যাসের এক সাধারণ চারত্র 
অথণৎ, চতুস্পাশ্বস্থ মন্ডলে সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ার চারন্তর। ইহাকে বলা হয় 
গ্যাসের পাঁরব্যাপ্তি। উদাহরণ স্বরূপ কোন গন্ধযুক্ত পদার্থের কথা ধরা যাইতে 
পারে। পোড়া খাদ্যের গন্ধ শুধু পাকশালার গ্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না 
-ধীরে ধীরে সমগ্র বাড়তেই ছড়াইয়া পড়ে। 


তরল পদার্থের মধ্যেও অথবা তরল পদার্থ ও গ্যাসের মধ্যেও গ্যাসের পারি- 
ব্যাপ্ত ঘটিয়া থাকে। কোন তরল পদার্থের মধ্যে আঁধক পাঁরমাণে গ্যাস থাকিলে 
এবং বায়ূমণ্ডলে যাঁদ সেই গ্যাসের পাঁরমাণ কম থাকে, তাহা হইলে গ্যাসটি তরল 
পদার্থ হইতে ক্রমে কমে বায়মণ্ডলে পারব্যাপ্ত হইবে। গ্যাসযন্ত পানীয়, যেমন 
সোডা ওয়াটারের বোঙলের মুখ খুলিলে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয়; এ পানীয়ের 
মধ্যাস্থত প্রচুর পারমাণ কাবানক এ্যীসড- গ্যাস বুদখদের আকারে বোতল 
হইতে বাঁহর হইয়া যায়। তরল পদার্থের তুলনায় বায়ুমণ্ডলে কোন গ্যাসের 
আঁধক্য ঘাঁটলে গ্যাসের পাঁরব্যাঞ্তি বিপরীতমুখী হইবে। ঘরের মধ্যে এক 
গলাস চুণের জল রাঁখয়া দিলে বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড তরল পদার্থে চালয়া 
যাইবে, গ্লাসের চুণের জল কমশ ঘোলা হইয়া আসিবে, কারণ, ইহা ধীরে ধারে 
প্রায় অদ্রবণীয় ক্যালাসয়াম কার্বনেটে রূপান্তাঁরত হইয়া যায়। 


ফস্ফ্‌সের অভ্যনতরাস্থত বাতাসের তুলনায় ফুসফুসগামী রক্তে আধক 
পাঁরমাণে কাবনি-ডাই-অক্সাইড ও কম আক্সিজেন থাকে। সেই কারণে বাতাসের 
আক্সজেন ফুসফুসের মধ্যে চলিয়া যায় এবং রক্তের কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ু- 
মণ্ডলে বাহর হইয়া আসে। 


পাঁরব্যাপ্তির নিয়ম অনযায়ী বাতাসের আক্সিজেন ছাড়া অন্যান্য গ্যাসও রক্তে 
প্রবেশ করিবে। সেই কারণে রন্ডে নইক্রোজেনও পাওয়া যায় কিন্তু ইহা গশীব- 
দেহের মধ্যে কোন যৌগিক পদার্থ সাাম্ট না ধরায় এবং ক্ষায়ত বা অবশোষত না 
হওয়ায় রক্তে নাইট্রোজেনের পাঁরমাণ অপারবর্তনীয় থাকে। 


হিমোখ্লোবিনের তাৎপর্য £ 

ফুসফুস হইতে আগত ধমনীরক্ডে পারব্যাপ্তির নিয়ম অনুসারে যে পরিমাণ 
আক্সজেন থাকা উচিত ভাহা অপেক্ষা বোৌশ আক্সজেন থাকে । ইহার কারণ রন্ডে 
প্রীবস্ট সমস্ত আক্সজেনই মুক্ত অবস্থায় থাকে না; একাঁট বৃহৎ অংশ আবলম্বে 
লোহত কাঁণকার অভ্যন্তরস্থ হিমোগ্লোবিনের সাহত যুস্ত হইয়া যায়। শহমো- 
গ্লোবিনের সাঁহত যুক্ত এবং রন্তরস হইতে অপসূত ঘাটতি আক্সজেন পূর্ণ করি- 
বার জন্য ফুসফুসের বাতাস হইতে নূতন অক্সিজেন রন্তের মধ্যে সরবরাহ হইয়া 
থাকে। হিমোগ্লোবিনের উপপাস্থাতি এবং ফুসফুসের কৌশিক নালশসমূহে রন্তের 
ধর গাঁতর জন্য রক্তে প্রচুর পাঁরমাণে অক্সিজেন অবশোষিত হয়। হিমোগ্লোবিন 
আঁক্সজেনে সংযুন্ত হইবে কিনা ভাহা চতুস্পামবস্থ মাধ্যম অর্থাৎ রন্তরসে কি 
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পাঁরমাণ আক্জেন আছে তাহার উপর নির্ভর করে। অক্সিজেন রন্তরসে গিয়া 
শনজের পারমাণ বাঁদ্ধ করার পর হিমোগ্লোবিন দ্বারা অবশোধষিত হইতে থাকে। 
সূতরাং রন্তরসে আঁক্সজেন যত আঁধক পাঁরমাণে দ্রবণীয় হইবে, লোহিত কাঁণকার 
হিমোগ্লোবিন সেই পারমাণে আক্সিজেনসংযুত্ত হইবে। অপর পক্ষে রন্তরসে 
আঁক্সজেনের পরিমাণ যে হারে কমবে, হিমোগ্লোবন ও আক্সজেনের যৌগক 
অবস্থা সেই হারে ভাঁঙ্গয়া মুক্ত গ্যাস রন্তরসে প্রবেশ কাঁরবে। 


রন্তসংবহনতন্তের দৌহক চক্রে কোশক নালণ ?দয়া যান্রাপথে রক্তের বেশ কিছু 
পারমাণ অক্সিজেন পারব্যাপ্তির কারণে রন্তরস হইতে আক্সজেনহশীন কলারসে 
চাঁলয়া যায়। ফলে রন্তরসে আঁক্সজেনের পাঁরমাণও কাময়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে 
হিমোগ্লোবন ভাহার সহিত যুন্ত আক্সজেন ছাড়তে আরম্ভ করে, এবং তখন এ 
আঁক্সজেন প্রথমে রন্তরসে ও পরে কলারসে চালয়া যায়। 


এইভাবে রন্ত অক্সিজেনের সক্রিয় বাহক হিসাবে কাজ করে। রন্তে আক্সজেন 
শ্‌ধু দ্ববণীয় অবস্থায় থাকে না, হমোগ্লোবিনের সাহত আঁস্থাতিশীল রাসায়ানক 
যোঁগক রপেও অবস্থান করে। 


রক্তের দ্বারা কার্বানক এ্যাসডের পাঁরবহন £ 

পারব্যাপ্তির নিয়মের তুলনায় রন্তে কাবীনক এ্যাঁসডের পাঁরমাণও বেশি 
থাকে। আঁক্সজেনের মত কার্বানক গ্াঁসডও রক্কের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগে 
অবস্থান করায় রন্ত প্রচুর পাঁরমাণে কাবণনক এ্যাঁসড বহন কাঁরয়া থাকে; কার্বাঁনক 
এ্যাঁসড রন্তরসে সোঁডিয়ামের সাহত এবং লোঁহত কাঁণকায় পটাঁসযামের সাঁহত 
যুন্ত হইয়া অবস্থান করে। 


কয়লার ধোঁয়ার বিষাক্রিয়া ঃ 

বায়ুমণ্ডলের অন্যতম গ্যাস হইল কার্বন মনোক্সাইড (০ ০): ইহা বিশেষ 
গরত্বপূর্ণ। কয়লার জৌবক পদার্থগ্াল সম্পূর্ণরূপে না পাঁড়লে ধোঁয়ায় 
কার্বন মনোক্সাইড প্রধান উপাদান 'হসাবে অবস্থান করে। লোহত কাঁণকার 
1হমোগ্লোবন আক্সজেন অপেক্ষা কার্বন মনোক্সাইডের সাহত আধকতর 'স্থাতি- 
শশল সংযোগ সাঁন্ট করে। কার্বন মনোক্সাইড বাতাস হইতে রক্তে প্রবেশ কারলে 
আ'বলম্বে লোহিত কাঁণকার দ্বারা অবশোষিত হইয়া রক্তের তরল অংশকে আরও 
নূতন কার্বন মনোক্সাইড সববরাহের জন্য মুক্ত করিয়া দেয়। ফলে গ্যাসের 
পরিব্যাপ্তি বন্ধ হয় না, রন্তের মধ্যে কার্বন মনোক্সাইডের নূতন নৃতন সরববাহ 
আসতে থাকে এবং প্রাতবারেই লোহ্‌ও কাঁণকার সেই গ্যাস অবশোষণ করিয়া 
লয়। এই কারণে বায়ুমণ্ডলে অজ্প পাঁরমাণ কয়লার ধোঁয়া রন্তে ক্লমশ আঁধক 
পাঁরমাণে জমা হইয়া থাকে। 


হিমোগ্লোবিনের যে অংশ কার্বন মনোক্সাইডের সাহত যুস্ত হয় তাহা 
আক্সজেনের সাঁহত যুন্ত হইতে পারে না। সেই জন্য কোন লোক কয়লার ধোঁয়ায় 


৯০৮ 


শবষান্ত হইলে রন্তে অক্সিজেনের পারমাণ কাঁময়া যায় এবং তাহার ফলে শরীরের 
বিভিন্ন দেহযন্দে স্বাভাবক আঁক্সিজেনঘাঁটত প্রাক্রিয়া ভাঁঙ্গয়া পড়ে। 


কয়লার ধোঁয়ায় বিষান্ত হইলে প্রাথামক পারচর্যা 


চুলা গরম অবস্থায় কয়লা সম্পূর্ণ পদড়য়া যাওয়ার পূর্বে ধূমনালী বন্ধ 
কাঁরয়া দিলে কয়লার ধোঁয়ায় শরীর বিষান্ত হওয়া প্রায় দৈনান্দিন ঘটনা । শিরঃ- 
পীড়া, নিঃ*বাসের কম্ট, বমনোদ্রেক, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদ এই 'ীবষাক্রিয়ার 
লক্ষণ। গুরুতর ক্ষেত্রে তড়কা বা স্নায়াবক আক্ষেপ, অজ্জান হওয়া, এমন কি 
মৃত্যুও হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় সর্পপ্রথম কাজ হইল রোগীকে মুত 
বাতাসে লইয়া যাওয়া এবং তাহার পর নাসিকার সম্মুখে স্পারট ঘটিত এ্যামোনয়া 
ধরিয়া বা নাসকার মধ্যে সুড়স্াড় দিয়া *বাসপ্রশ্বাসকে স্বাভাঁবক অবস্থায় 
ফরাইয়া আনার চেঘ্টা কারতে হয়। ইহাতে কাজ না হইলে কীন্রম *বাস প্রক্রিয়ার 
সাহায্য লইতে হইবে। 


০২। শ্বাস চলাচল 


ফ/সফ;সে বায়; চলাচল £ 


1 
/ 


ফুসফ্‌সে বায়ু চলচল হইলে তবেই বায়,মণ্ডল ও রক্তের মধ্যে গ্যাসের 
আদানপ্রদান ঘটিতে পারে; প্রথমোন্তীট আবার শবাসযন্তসমূহের সচলতার দ্বারা 
অনন্ঠত হয়। *বাসযন্তের পেশীগনল সঙ্কুচিত হইলে বক্ষগহবরের আয়তনে 
পারবর্তন সাধিত হয়। ইহা আবার ফুসফুসের আয়তনে পাঁরবর্ভন ঘটায়। 


বক্ষগহবর প্রসারত হইলে ফুসফস ফণলয়া ওঠে এবং বাহরের বাতাস ফুস- 
ফ্‌সের মধ্যে প্রবেশ করিবার চেত্টা করে। বক্ষগহহরের আয়তন কিয়া গেলে 
ফুসফুস দুইটি সঙ্কুচিত হয় এবং ইহাদের মধ্যস্থত আতারন্ত বাতাস বাঁহর 
হইয়া আসে। বক্ষগহবরের আয়তনের পর্যায়ক্লুমক বৃদ্ধি ও হাসের ফলে বাতাস 
ফুসফসের মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রবেশ করে ও বাহির হইয়া আসে। 


বক্ষগহবরের আয্মতনের পরিবর্তন £ 

বক্ষগহহর দৈর্ঘো ও প্রস্থে উপর হইতে নীচে ও পারধিতে) উভয় দিকেই 
বাড়তে পারে। দৈর্ঘের বৃদ্ধি হয় বক্ষ ও উদর গহ্হরের মধ্যস্থত প্রাচীর 
মধ্যচ্ছদার (01901/970) পৈশীক সঙ্কোচনের দ্বারা । এই পেশটি সঙ্কৃচিত 


১০০৯ 


হইয়া মধ্যচ্ছদার গম্বজকে নীচের দিকে ক” ই 


রা বে 
টাঁনয়া আনে ও ইহাকে চ্যাপ্টা কাঁরয়া দেয় ও পর 
চা কে সলাাি 
(৭৩নং চি) পু উন 
পাটি চির রা ক নি ৬. 
রে রঃ ২২ 2 
্ ৯৯১ উরি দীপ লা পি 
বক্ষ-গাহধবের আয়তন চি মধ্যচ্হদার 5 ২৬১২২ ২3 7 
তে গৈ ৫ ২ বি হজ ২২২২ টির 
আকৃতির উপর নির্ভর করে না, পঞ্জরাঁস্থ- ৫২২ /৮% 
উ [নর্ভরশশল। ২২২১5 2 
গুলির অবস্থানের উপরেও নিভরিশীল। এ ২ ২২৮ 
রত পল 


পঞ্রাঁস্থগঠীল মেরুদণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়া 24২২৯ ই 
উপর হইতে নীচের দিকে [তর্ক গাঁতিতে র ৃ 
প্রথমে পারবে ও পরে সম্মুখের দিকে 
প্রসারত। ইহারা কশের্কাসমূহের সাহত / 
সচল সংযোজনায় য্বস্ত থাকে এবং সংাশ্লম্ট [ 


পেশীগণীলর সঙ্কোচনে কিছু পাঁরমাণে । রিনি 
উঠতে ও নামতে পারে। পঞ্জরাস্থগাঁল রা রম 


উপরের দিকে উঠিয়া উরঃফলককে সম্মুখে না ৫ 

ও উপরের দিকে টানিয়া তুলিলে বক্ষগহবরের ৰ 
ব্যাস বাঁড়য়া যায়; পঞ্জরাষ্থগুি নীচের 9 রর 
দকে নামিলে এই ব্যাস কমিয়া যায় (৭৩নং 

চন্ত)। ৭৩নং চিন্র__বক্ষের আয়তনের পাঁরবর্তন 


স্বাভাবক শান্ত শবাসপ্রশ্বাস £ 1. পঞ্জরগুি নামিয়া আসলে ্বাস- 
ত্যাগের সময়); 2. পঞ্জরাস্থিগ্ল উপরে 


কোন, লোক শান্তভাবে শুইয়া অথবা সিল; 3. খবাসত্যাগ উপরের রেখা) 
বাঁসয়া থাকিলে মাঁনিটে ১৫ অথবা ১৬ বার ও প্রশ্বাস গ্রহণের সময় দেনম্ন রেখা) 
শবাস প্রশ্বাস চলে । প্রাতিবার শ্বাস ক্রিয়ায়  মধ্যচ্ছদার উপারভাগের অবস্থা। 
ফুসফসাঁস্থত বাতাসের অপেক্ষাকৃত কম 
অংশ--৫০০ কিউবিক সেন্টিমিটার বা তাহারও কম আদান-প্রদান হইয়া থাকে। 


স্বাভাঁবক শান্ত *বাসপ্রশ্বাসের সময় বাতাস টানয়া লইলে মধ্যচ্ছদার পেশন- 
গাল সওকুচিত হইয়া ইহার গম্বুজাট আরও চ্যাপ্টা হইয়া যায়। পঞ্জরাস্থি- 
সমূহের অন্তর্বতর্ট এবং পঞ্জরাস্থ ও কশেরুকাসমূহের মধ্যবর্তাঁ প্রশ্বাসের 
পেশীগ্াীল একসঙ্গে সঙ্কাঁচিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় পঞ্জরাস্থগুলি 
উপরের দিকে আকাঁর্ষত হইয়া উরঃফলক ও পঞ্জরাস্থসমূহের মধ্যে সংযোগকারী 
তরুণাস্থগাঁলকে প্রসারিত করে। প্রশ্বাসের পেশীগুঁলর সঙ্কোচন বন্ধ হওয়া 
মাত্রই উপরের দিকে আকার্ধত পঞ্জরের তরুণাস্থগৃলি স্বাভাবিক অবস্থায় 
ফাঁরয়া আসে এবং সেই সময় পঞ্জরাঁস্থগ্ীলকে নামাইয়া দেয়। ইহার সঙ্গে 
সঙ্গে উদরগহবরের যন্নগুির চাপে মধ্যচ্ছদার উপরের অংশ স্ফীত হইয়া ওঠে। 


সুতরাং শান্ত নিঃশ্বাসের সময় প্রশ্বাস টাঁনয়া লইবার কালেই 00501190101) 
পেশীগ্ীলর সঙ্কোচন হয়। *বাস ত্যাগের কার্য (80101) হয় 'নাক্কয়- 
ভাবে এই সময় পেশীগ্ঁল 'শাথল হইয়া পড়ে। 


১৯০ 


শগাভখর শবাসপ্রশ্বাস £ 


গভীর ন*্বাসের ফলে ফুসফে বায়ু চলচল বাঁড়য়া যায়, *বাস এবং 
প্রশ্বাস উভয়ই গভনরতর হয়। 


গভীরভাবে প্রশ্বাস দ্বারা আমরা আঁতীরস্ত ১৫০০ হইতে ২০০০ সস, 
বাতাস ফুসফ.সের মধ্যে টাঁনয়া লইতে পাঁর। গভীর প্রশ্বাসের সময় পূর্ব 
বার্ণত পেশীগাঁল ছাড়া আরও কয়েকটি পেশীর (যেমন পঞ্জরাস্থ হইতে অংশ 
ফলব্; ও প্রগণ্ডাস্থ পষন্তি প্রসারত এবং স্বন্ধের পেশশগতীল) সাহায্য 
লইতে হয়। 


শান্তভাবে শবাস ত্যাগের সময় ১০০০ হইতৈ ১৫০০ স. সি. বাতাস বাহির 
কারয়া দেওয়া সম্ভব। এইরূপ *বাস ত্যাগের সময় মধাচ্ছদাট আরও উত্তল 
(০07৮০%) হইয়া পঞ্জরাঁস্থগুীলকে টান দয়া নামাইয়া দেয়। পঞ্জরাঁস্থসমূহের 
নতবতর্ঁ শ্বাস ত্যগের পেশীগ্যাল এবং প্রধানত উদরের, বিশেষ করিয়া 
পাকস্থলন গান্রের পেশীগীলর জন্যই ইহা ঘাঁটয়া থাকে । উদরের পেশীগ্যীলর 
উপরের প্রান্ত বক্ষগহবরের নিম্নপ্রান্তে সংয্ন্ত; সুতরাং সঙ্কুচত হইয়া ইহারা 
বক্ষগহবরকে টানিয়া নামাইয়া পাকস্থলীর গহহরের উপর চাঁপয়া ধরে (পাকস্থলশ 
ভিতরের দিকে “প্রসারত হয়”) এবং মধ্যচ্ছদাকে বক্ষগহবরের মধ্যে আরও উত্তল 
কারয়া তোলে। 


ফ.সফ;সের বায়ুধারক শান্ত (৬121 ০91১9০165) £ 
প্র্বামের গভশরতার উপর বক্ষগহহরের আয়তনের তারতম্য 'ঈনভর করে 


(৭9নং চিন্র)। ধীরভাবে *বাসপ্রশ্বাস চাঁলবার সময় এই আয়তনের অল্পই 
তারতম্য ঘাটয়া থাকে; কিন্তু 


£7 1৮777/1504 
ধীরে শ*বাসগ্রহণেব পর নি গভীর প্রশ্বাসের দ্বারা ফ,স- 
ধাঁবে শ্বাসত্যাগের পর ৮১১1. ০... ফুসের মধ্যে কয়েক লিটার বাতাস 
গাভীর বারই রিতার, 5 54 টানা লতার 


/ 
107) 1 ৰ 359 


গভীর শবাসত্যাগের পর 5 ১9. 


/14607/2104) 


৭৪নং চিন্র-ধীর ও গভীর *বাস-প্রম্বাসের সময় গভীরতম *বাসত্যাগের পর 
ফুসফুসের ধাবক শান্তর পাঁরবর্তন প্রশবাসের সাহত যে পাঁরিমাণ বাভাস 


টানিয়া লওয়া যায় (অথবা গভীরতম 
প্রশ্বাস টানবার পর যে পাঁরমাণ 
বাতাস বাসের সাহত ত্যাগ করা যায়) তাহাবেই ফুসফ;সের বায়ধারকত্ব বলে। 
৭৫নং চিত্রে বর্ণিত স্পিরোমটার নামক যন্তের সাহায্যে বায়ুধারকন্ব নিধধারণ করা 
হয়। এই যন্তের সাহায্যে দেখা গিয়ছে যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের বায়ুধারকত্ব 


১৯১১ 


ধবাভন্ন প্রকার। ইহা ৩০০০ 
হইতৈে &০০০ 'িউাবিক সেন্টি- 
[মটার পর্যন্ত হইতে পারে। 
গভখর প্রশ্বাসের গ?রাত্ব £ 

স্বাভাবক শ্বাস ত্যাগের পর 
ফ্‌সফ্‌সে প্রায় ২৫০০ কিউবিক 
সেন্টিমিটার (ি.ীস.) বাতাস 
থাঁকযা যায়। স্বাভাবিক প্রশ্বাস 
দ্বারা মানুষ আরও ৫০০ স. সস. 
বাতাস টানয়া লয়; ইহার মধ্যে 
মান ৩০০-৩৫০ সি. সি. বায়,থাঁল 
সমূহে গিয়া পৌছায় এবং কম- 
পক্ষে ১৫০ সস. সি. গলাবলের 
নাসকাংশ, স্বরযন্ত্র, ধণ্তনাল'ী 
এবং ক্লোমশাখা প্রভাতি *বাস-পথে 
থাঁকয়া যায়। অর্থাৎ শান্ত 
প্রশ্বাসের সময় প্রায় ৩০০ সি. সি. 
বাঁহরের বাতাস বায়্‌-থালি সমূহে 
অবাস্থ৬ সমগ্র বাতাসের ১৪ 
অংশের বোশ নয়। 

ফ্‌সফ;সে এই পাঁরমাণ বায়ু- 
চলাচল সব সময় যথেষ্ট নয়। যে 
সকল কাজে প্রচুর শান্ত ব্যয়ের 
প্রয়োজন, তাহাতে জীবদেহে 
প্রচুর ক্ষয় ও অক্সিজেন ঘাঁটও 
প্রার্রয়া হইয়া থাকে; ফলে আক্স- ৭ঞ%নং চিন্র-স্পবোমিটাব 
জেনের ও কার্বানক গ্যাসিড 
উৎপাদনের প্রয়োজনও বাঁড়য়া 
যায়। এইরূপ অবস্থায় ফুসফ;সে 
বায়ু চলাচলও বাঁদ্ধ পায়, প্রাও প্রশ্বাসে ফুসফ*সের ১৯/৭এর পারবর্তে ই বা 
ই অংশ বাতাসের আদান প্রদান হইয়া থাকে। 





*বাস-প্রশ্বাস দ্ুততর কাঁরয়া এবং প্রতিটি *বাস-প্রশ্বাসের গাঁতিকে গভীরতর 
কাঁরয়া ফ;সফ:সের বায়ু চলাচল বাড়াইয়া দেওয়া যায়। অত্যাধক বাদ্ধি পাইলে, 
অর্থাৎ মিনিটে ৪০/৫০ বার *বাস টানলে প্রশ্বাস এত অগভীর হইয়া যায় যে 
খুব সামান্য পাঁরমাণ বাতাসই বায়্‌-থাঁলতে প্রবেশ কাঁরতে পারে। ফলে ফহস- 
ফ.সে বায়ু চলাচল অপর্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং ফুসফুসের বাতাস ও রক্তের মধ্যে 
গ্যাসের আদান-প্রদান স্তিমিত হইয়া আসে। অপর পক্ষে গভীর *বাস-প্র্বাসে 


ফুসফসে সব চেয়ে ভালভাবে বায়ুচলাচল হইয়া থাকে এবং গ্যাসের আদান-প্রদানও 
উন্নততর হয়। 


৯৯. 


কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস ঃ 

*বাস চলাচল বন্ধ হইলে কীত্রম উপায়ে তাহা পুনরুজ্জশীবিত করা যায়। 
জলে ডুবিলে বা তড়িতাহত হইলে কাত্রিম *বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজন হয়। বাহরের 
শান্তর সাহায্যে বক্ষগহবরকে পর্যায়ক্রমে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত কারয়া কৃত্রিম *বাস- 
প্রশ্বাস চাল করা হয় (৭৬নং চিত্র)। প্রার্থামক পাঁরিচর্যাকারী রোগীর মাথার 
কাছে বাঁসয়া রোগীর হাত দুইটি যতদুর সম্ভব উপবে ও পিছনের দিকে টানয়া 
ধরবে: ইহাব ফলে পঞ্জরাঁস্থগীল উত্তোলিত হইয়া বক্ষগহহর প্রসারত হয় 
এবং ফুসফসে বাতাস প্রবেশ করে। ইহার পর রোগীর হাতও দুইটি কনূই-এর 
কাছে ভীক্ষণ কোণে মীড়য়া বক্ষেব পানের্ব অর্থাৎ পঞ্জবাস্থগ, শলর উপর সজোরে 
চাঁপিয়া ধারতে হইবে। ইহার ফলে পঞ্ুবাস্থগুলি নামিয়া গিয়া বক্ষগহহর 
সঙ্কুচিত হয় এবং ফুসফ,স হইতে বাতাস নিগণ্ড হইয়া যায়। কৃত্রিম *বাস- 
প্রবাসের লয় স্বাভাঁবক *বাস-প্রশ্বাসের মতই অর্থৎ মানটে ১৬ বার হওয়া 
উঁচত। 

হৃংপিণ্ডের ক্লিয়ার সামান্যতম লক্ষণ থাকা পযন্ত কৃত্রিম শবাস-প্রশ্বাস নিরাবি- 
চ্ছন্নভাবে চালাইতে হইবে। এরপ দেখা গিয়াছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে 
স্বাভাবিক শবাসকার্ বন্ধ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেও জখবন রান গিয়াছে । 
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৭৬নং চিন্র- কীত্রম *বাস-প্রশ্বাস চালনা 
উপরে- প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য রোগখকে এইভাবে শোয়াইতে 
হয়; নিম্নে শ্বাসত্যাগের জন্য রোগীকে এই অবস্থায় 
রাখতে 


অনশশলনপ £ 
বুকের উপর হাত রাঁখয়া 'মানটে কতবার নিঃশ্বাস পড়ে গণনা কর। প্রতিবার শবাস- 
ত্যাগের সময় কত বায়ু নির্গত হয় এবং তাহাতে কি পাঁরমানে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে তাহা 
গহসাব কাঁরয়া দৌনক প্রাতি ঘণ্টায় কি পাঁরিমাণ কার্বনডাই অক্সাইড নিঃসৃত হয় তাহা স্থির 


কর। 


১৯৩ 


৩৩। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ 
শবাস-প্রশবাস কেন্দ্র ঃ 
কেন্দ্রীয় স্নায়ূতন্ত্ের অংশ শবাস-প্রশ্বাস কেন্দ্রট মাস্তঙ্কের নিম্নঅংশে 
সষদ্নাশীর্যকে (০৫8119 00197888) অবাঁস্থত। শবাস-কেন্দ্রটি নম্ট হইলে 
আবলম্বে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবে। 


সত এ 





৭৭নং চিন্র_-*বাস-প্রশ্বাসেব প্রাতিবর্তক 'নয়ন্্রণ 
১। ফুসফুস; ২। মধাচ্ছদা; ৩। পঞ্জবাস্থিব অন্তবতাঁ স্থানের 
পেশী; ৪1 মহাধমনীর বক্র অংশ; &। ক্যারটিড ধমণীর বিভাগ 
স্থল; ৬। সুষুম্নাশর্ষক; ৭। ফুসফুস, মহাধমনী ও ক্যারাটিভ 
ধমনীব 'বভাগ স্থল হইতে আগত অন্ত্খী স্নায়ুতন্তু;) ৮। 
মধ্যচ্ছদাগামী বাহমুখাী স্নায়ূ; ৯। পঞ্জরাস্থির অন্তর্বতারঁ স্থানের 
পেশীর গমনকারী বাহম্খী স্নায়; ১০। শবাসকেন্দ্রু ও গুরু- 
মস্তিষ্কের কটেক্সের মধ্যে সংযোগকারী অন্তমৃ্খী ও বাহম্খী 
স্নায়পথ। 


+১৯৪ 


*বাসকেন্দ্রু হইতে তাড়নাগাঁল স্নায়ুপথে মেরু রজ্জু বাহয়া *বাসপ্রশ্বাসের 
পেশীসমূহে উপাঁস্থত হয়। এই সময় *বাস ও প্রশ্বাসের পেশীগ্ীল সুকঠোর 
নাদ্ট পন্থায় একের পর এক সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। 


শ্বাস চলাচলের প্রতিবর্তনমূলক আত্মনিয়ন্ত্রণ £ 

অন্তম্খী স্নায়ূতন্তুসমূহে গঠিত ভেগাস স্নায়ুর শাখাগুলি ফুসফ:সে 
প্রবেশ করে দেণনং চিত্র)। ফুসফুস প্রসারত হইলে (অর্থাৎ প্রশ্বাসের সময়) 
কতকগুল বাহ্মখী স্নায়ুসত্র উত্তৌজত হয়। উদ্ভুত এই স্নায়াবক তার়নাগুলি 
*বাসকেন্দ্ে যাইয়া প্রশবাসের পেশীগ্যালর প্রাতিবর্তনমূলক শিথিলতা আনে। 
ফলে বক্ষগহবরের আয়তন হাস পাইয়া *বাসত্যাগ থাঁটয়া থাকে। 

ভেগাস্‌ স্নায়ুর অন্যান্য অন্তমখী তন্তুগ্দাল *বাসত্যাগের সময় *বাসকেন্দ্ 
মারফৎ উত্তেোজত হ্‌ইয়া প্রবাসের পেশীগ্লর প্রীতব৩নিমূলক সংকোচন করে। 

এইভাবেই শ*বাসপ্রশ্বাসের প্রাতবর্তনমূলক আত্মানয়ল্্ণ চাঁলতে থাকে: 
প্রবাসের ফলে শবাসত্যাগ হয় এবং শবাসত্যাগ আবার প্রশ্বাসকাধ ঘটায় । 


শ্বাস চলাচলে প্রতিবর্তনমূলক পাঁরবর্তন £ 

চমেরি এবং শরীরের অন্যান্য অংশের উত্তেজনায় *বাস চলাচলের চারিন্ের 
পাঁরবর্তন হইয়া থাকে। অকস্মাৎ ঠান্ডা জলে ঝাঁপাইয়া পাঁড়লে চর্মের অন্তর্মখী 
স্নায়ুসুত্রগুলির উত্তেজনার জন্য সাময়িকভাবে শবাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। 

রন্তপ্রণালসমূহের গান্রে, বিশেষত ক্যারাঁটড ধমনী দুইভাগে 'বিভন্ত হওয়ার 
মুখে অবাস্থত স্নায়ূসত্রগীলর উত্তেজনার ফলে *বাস চলাচলের যে প্রাতিবর্তন- 
মূলক তীব্রতা অথবা দৌর্বলা ঘটে, তাহা অশেষ গুরুত্বপূর্ণ (৭৭নং িন্)। 
কোন কোন রন্তপ্রণালী প্রসারিত হইলে (অর্থাৎ রন্তের চাপ বৃদ্ধি পাইলে) কতক- 
গুঁল স্নায়ূসত্র উত্তেজিত হয় এবং তাহার ফলে শবাস-প্রশ্বাস প্রতিবর্তনমূলক- 
ভাবে স্তন্ধ হয়। রাসায়নিক উত্তেজনায় সংবেদনশীল অন্য কোন স্নায়ুসূত্র রক্তে 
কার্বানক গ্যাঁসডের পাঁরমাণ বৃদ্ধি হইলে উত্তোজত হইয়া পড়ে। এরুপ ক্ষেত্রে 
*বাসপ্রশ্বাস তীব্রতর হয় এবং গাঁতিও প্রাতিবর্তনমূলকভাবে বাঁড়য়া যায়। 


সংরক্ষণশশীল প্রাতিবর্তন £ 

*বাসপথের শ্লেম্মা-ঝিল্লনীর উত্তেজনায় সংরক্ষণশীল প্রাতবর্তন ক্রিয়া ঘাঁটয়া 
থাকে। তরল এ্যামোনিয়া-সন্ভ তুলা নাকের কাছে ধাঁরলে গেম্ধ সম্পাঁকতি) অল 
ফ্যান্তি স্নায়ুর তন্তুগ্দাল জত *বাসপ্রশ্বাসের প্রীতিবর্তনমূলক সামায়ক 
স্তন্ধতা আনে; সঙ্গে সঙ্গে গ্লাটস বন্ধ হইয়া ৬৮নং চিত্রের ৪নং ছাবি) *বাস- 
যল্লসমূহের অভ্যন্তরে অনিম্টকর পদার্থের প্রবেশ রোধ করে। নাসিকার শ্লেম্মা- 
ঝল্লীর সামান্য উত্তেজনায় হাঁচি হইয়া থাকে । স্বরযল্প, কণ্ঠনালী ও ক্লোমশাখার 
সিরা হাজি রান রাকা বরা রোযার লাক ৪ 


হাঁচি এবং কাঁশর পূর্বে মানুষ প্রার্থীমক গভীর প্রশ্বাস লইয়া থাকে; 
ইহাতে গ্লটিস বন্ধ হইয়া শবাসত্যাগের পেশশগ্াাল সঙ্কুচিত হয়; এবং এই 
সঙ্তোচনের ফলে ফুসফুসের অভ্যন্তরস্থ বাতাসের উপর চাপ পড়ে এবং 


১৯১৫ 


বাতাস বাহর হইয়া যায়। হাঁচির সময় বাতাস নাঁসকার মধ্য দিয়া এবং কাশির 
সময় মুখ দিয়া বাহির হয়। 

হাঁচি এবং কাশ *বাসপথে কোন উত্তেঙক পদার্থ প্রবেশ করিলে তাহাকে 
গর কারতৈে সাহাধ্য করে। 


 মস্তিচ্কের কটেক্সের ভুমিকা ঃ 

মাস্তচ্কের ক্টেক্সের অংশ গ্রহণ ব্যতশভই শ্বাস চলাচল হইতে পারে। 
তাহা সর্ডেও কটেক্সি *বাসকেন্দ্রে স্নাশ্াবক তাওনা পাঠাইয়া *বাস-প্রশ্বাসকে 
প্রভাবান্বিত করে। প্রমাণস্বরূপ কথা বলার সময় ইচ্ছামত শবাস চলাচলের 
গতি ও তীব্রতা পাঁরবার্তত করার কথা বলা যাইতে পারে। 

হাঁস এবং কামনার সময় শবাসপ্রশ্বাসের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পাঁরবর্তনও মাঁস্তঙ্কের 
কটেক্সের প্রভাবাধীন। হাসিলে গলাটসাট শবাসত্যাগের সময় পর্যায়ক্রমে উন্মনন্ত 
ও বন্ধ হয়; কুন্দনের সময়ও গ্রাটসাঁট একইভাবে উন্মত্ত ও বন্ধ হয়, তবে এ 
ক্ষেত্রে ইহা প্রশ্বাস গ্রহণের সময় হইয়া থাকে। 


শ্বাসকেন্দের উপর কার্বানক এ্যাপিডের প্রভাব £ 

শবাসকেন্দ্রের উপর রন্তীস্থত রাসায়াঁনক উত্তেজকসম্‌হের, 1বশেষত কাবাণীনক 
এ্যাসিডের ক্রিয়াকলাপের উপর *বাসকেন্দ্রের উত্তেজনা তথা শ্বাস চলাচলের গাঁত 
ও তীব্রতা 'নর্ভর করে। দুইটি কুকুরের গ্রীবাদেশের একাঁদকে মস্তকে রন্ত- 
বহনকারা ক্যারাঁটড- ধমনশী এবং মস্তক হইতে হতাপন্ডে র্তবহনকারা যুগোলার 
[শরাদ্ধয় (1580180 5০329) কাণটয়া উন্মুন্ত করা হইল। উভয় কৃকুরের 
ক্যারাটড ধমনীর কার্তত অংশ একাঁটি নল দ্বারা এমনভাবে যুক্ত করা হইল যে 
একাঁট কুকুরের রন্তু অন্য 
কুকুরের দেহে পারচাঁলত 
রক্তের আদান-প্রদান হইতে 
পাবে (এ৬নং চন্)। উভয় 
কৃকুরেরই গ্রীবাদেশের অপর- 
[ঈদকে অকাতভি ক্যাব্রাটিড্‌ 
ও ধমনী ও যুগোলার [শরার 
$ উপর চাপ শ্দলে প্রত্যেকাট 
২1,৯১২ কুকুর ভাহার মাঁস্তত্কে অপর 





/47৫07 
ঠ নিজের রন্তু পাইবে না। এই 
৭৮নং চিন্নর-পরস্পর সংযুস্ত রক্ত-সণ্তালন সময় একাট কুকুরের কণ্ঠনালী 


চাঁপয়া ধারয়া ফুসফুসে বায়ু 
চলাচল বন্ধ কাঁরয়া দিলে অপর কুকুরের *বাস চলাচলের গাঁতি ও তীব্রতা বাঁড়য়া 
যাইবে। 
ইহাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, *বাসকেন্দ্রের উত্তেজনা ইহার মধ্য 
দয়া প্রবাঁহত রক্তের উপাদানের উপর বহুল পাঁরমাণে [নির্ভর করে। 


৯৯৬ 


আবরাম কাজ করার সময় অথবা *বাসরোধ অবস্থায় রক্তে কাবানক এ্যাঁসড 
জমা হইয়া হবাসকেন্দ্রকে উত্তোজত করে: ফলে মবাস চলাচলেব গাঁত ও তীব্ুতা 
বৃদ্ধি পায়। অপর পক্ষে রক্তে কাবনিক গ্যাঁসডের পাঁরমাণ কমিয়া যাইলে 
অবাসকেন্দ্রের উত্তেজনা ও তাহার ফলে শ্বাস চলাচলের গাঁত ও তীব্রতাও হ্রাস 
পায়। এইভাবে রক্তে কার্বানক এাসডের পারমাণ শবাস চলাচল নিয়ন্নরণে এক 
অতাবশ্যকীয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। 


প্রশ্ন 
(১) ডুবুবীবা জলে ডুব দিবার পুর্বে কয়েকটি গভণর প্রশ্বাস লয় কেন? ইহার গুরুত্ব কি- 
(২) নবর্জাত গশশুপ নাড়ী কাটার পব সবপ্রথম মবাস চলাচল শুরু হয় কেন? 


অন্শঈলনী £ 
টোবলের উপর একটি সেকেন্ডের কাঁটাযুস্ত ঘাঁড রাখ; গভখবভাবে প্রশ্বাস টানিয়া লইয়া 
খনঃশবাস বন্ধ করিয়া রাখ। কত সেকেন্ড দম বন্ধ করিয়া রাঁখতে পারিলে তাহা লক্ষ্য কর। 
*বাস ত্যাগ করার মুহূর্তে *বাস চলাচলের প্রকৃতি কি হইল--গভীব না অগভাীব? কয়েকবার 
গভীর ও দ্রুত প্রশ্বাস টানয়া লও এবং ইহার পর মাস চলাচল বণ্ধ হইযা যায় কি না লক্ষ্য কর। 
এই অনুধাবন কারের ফলাফল একটি খাতাম বিশদ ব্যাখ্যা সহকারে 'লাখিয়া বাখ। 


৩৪। শ্বাস-প্রশ্বাস সম্প্ষিত জাস্াবাধি 
সাঠক প্রশ্বাস লওয়ার গর্ত £ 


সঠিক শবাসপ্রশ্বাস স্বাস্থ্যকে উন্নত করে, কর্মশান্তও বাড়াইয়া দেয়। সাঁঠক 
*বাসপ্রশ্বাসের অন্যতম প্রধান পন্থা হইল বক্ষগহবরকে পুষ্ট করার জন্য যত 
লওয়া; দড়ান, হাঁটা এবং বসার সময় সাঁঠক দেহ ভাঁঙ্গমা বঙ্জায় রাঁখয়া, 
প্রত্যহ প্রাতে ব্যায়াম করিয়া এবং খেলাধূলা ও শারীরিক কসরৎ ইত্যাঁদর মারফৎ 
এই উদ্দেশ্য সফল করা যায়। সাধারণত সূগািত বক্ষাবাশিষ্ট লোকেরা সমতালে 
শবাসপ্রশ্বাস লইয়া থাকে । ঘন থন শুসম শবাসপ্রশ্বাসে মানীসক কাজে ব্যাঘাত 
ঘটায়; অপর পক্ষে স্বাভাবিক ধীর শবাসপ্রশ্বাস কাজে মনোযোগ হইতে সাহাষ্য 
করে। 

নাসকার সাহাষে। [নঃশবাস লইয়াই শবাসগ্রশবাসের স্ব।ভাবক লয় বঙ্জায় 
রাখা সম্ভব। অবশ্য নাঁসকার সাহায্যে শবাসপ্রশবাসের গুরদত্ব শুধু ইহাতেই 
সীমাবদ্ধ নয়; নাসকার অপারসর ফাটলগঠালর মধ্য য়া যাইবার সময় প্র*্বাসের 
বাতাস উষ্ণতা লাভ করে এবং ধাঁলকণা বীজাণু হইতে গিম্কীতি পায়। 


জশীবদেহের উপর পারপাঁশ্খক বাতাসের প্রভাৰ : 

বাহরের নির্মল বাতাস জীবদেহের পক্ষে উপকারী । বদ্ধ, বায়ু চলাচলহাীন 
ঘরের বাতাস আঁনম্টকর। এইরপ বাতাসে ধোঁয়া কার্বন-ডাইঅক্সাইড এবং ঘাম 
পাঁচয়া দুগন্ধিষুত্ত পদার্থ থাকে । তাহা ছাড়া ধূঁলকণা এবং রম্ধনশালা হইতে 
আগত বিভিন্ন বাম্পীয় পদার্থও থাকতে পারে। 

যেসব লোক বায়ু চলাচলহনঈন ঘরে আঁধকাংশ সময় অবস্থান করে 


১১৭ 


এবং উন্মুস্ত স্থানে অজ্পই বাহির হয়, তাহারা রন্তাল্পতায় ভোগে এবং নিজীর্ক 
হইয়া পড়ে; এই সব লোক সহজেই শ্রান্ত হয় এবং শিরংপড়ায় ভোগে। 


বাতাস হইতে সংক্রামক রোগ বিস্তার £ 

বাতাস কোন কোন রোগ বিস্তারের কারণ হইতে পারে । কোন রুগ্ন মানুষ 
হাঁচলে, কাঁশলে বা কথা বললে অথবা জোরে *বাস ত্যাগ কাঁরলেও 'বাভন্ন 
সংক্ামক রোগের বীজাণুপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'নম্তভীবনকণা (92901০5) বাতাসে 
ছড়াইয়া পড়ে । এই কণাগুলি সাধারণত বাতাসে বেশ কিছুক্ষণ থাকতে পারে 
এবং নিকটস্থ অন্য লোকের শবাসযন্দের মধ্যে প্রবেশ করে। হাাঁপংকাশি, 
ডিপাথারয়া, হামজবর, স্কালেট জবর ও অন্যান্য কয়েকাঁট ব্যাঁধ এইভাবেই 
সংক্লামিত হইয়া থাকে। এইরূপ সংক্মণকে “ভ্রপলে১ সংরূমণ” বা নিম্ঠীবনকণা 
হইতে সংক্মণ বলে। 

ধূলা সংক্রামক ব্যাধির আর একটি বাহক। ঘর পাঁরম্কার করাব অথবা ব্রাস 
দ্বারা কাপড় ঝাঁড়বার সময় থুথু কাশ বা পঃজের শুভ্ক কণাগ্ঁল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলি- 
কণারূপে বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে এবং দীর্ঘকাল যাবৎ থতায় না। কোন কোন 
সংক্ামক রোগ (যেমন যক্ষা) এইরূপ সংক্লামত ধাঁলকণা হইতে উৎপীস্ত হয়। 
এই ধরনের সংক্রমণকে ধাঁলকণার সংক্রমণ (995 10190110)7) বলা হয়। 

যাহারা আঁধকাংশ সময় বদ্ধধরে আতবাহত করে, তাহাদের ধূঁলকণা এবং 
বিশেষ কারিয়া নিষ্ঠীবনকণা হইতে সংক্লামিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বাহিরের 
বাতাস আবরাম সচল বা বহমান থাকার জন্য রোগ বীজ্ঞানুগ্ঁলিকে দত 
ও ছড়াইয়া দেয়। 


বাসগহে ও কর্মষ্থানে বায়; চলাচল £ 

উপাঁরউন্ত অধ্যায় হইতে বোঝা যাইতেছে যে, প্রায়ই শুধহ বাহরের তাজা 
বাতাসে বেড়াইলে চাঁলবে না, ঘরেও নির্মল বাতাসের সমাধক গূরূত্ব আছে। 

ঘরের মধ্যে বাতাস যত কম থাকিবে, তত দ্রুত দূষিত হইবে; যত বেশী 
বাতাস থাকবে, ইহার স্বাভাঁবক উপাদানগ্ঁল তত দঈর্ঘকাল বজায় থাঁকিবে। 
এই কারণে ঘরে বেশী আসবাবপন্ন থাকা উঁচত নয়। 

ঘরের মধ্যে নিরন্তর টাটকা বাতাস আসা চাই। নিরন্তর বাতাসের 
পাঁরবর্তনের জন্য থিয়েটার ক্লাব ইত্যাঁদ যে সকল স্থানে আঁধক লোক সমাগম 
হয় কিংবা কারখানা বা যন্পাঁতর ঘর ইত্যাদি যেখানকার বাতাস আঁনম্টকর 
গ্যাসে বা প্রচুর ধূলতে পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা, সেই সকল স্থানে বিশেষ ধরনের 
বায় চলাচলের যন্ত্র বসান হইয়া থাকে। 

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর এবং রান্রে শয়নের পূর্বে ঘরখানিতে নিয়ীমতভাবে 
বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা উঁচিত। ঘমাইবার সময় জানলা খুলিয়া রাখাই 
ভাল। 


ধূলের বির্দ্ধে সংগ্রাম ঃ 
নর্মল বাতাস পাইতে হইলে ধূলা হইতে নিক্কাত পাওয়া এবং ঘরে বায়ু 
চলাচলের ব্যবস্থা সমভাবেই প্রয়োজন। ঘরে ঢুঁকিবার পূর্বে রাস্তার ধুলা 


৯১৯৮ 


যাহাতে ঘরে না যাইতে পারে তাহার জন্য নিজের জুতার ধূলা সযত্ে ঝাঁড়য়া 
লওয়া উঁচত; কখনও কোট গায়ে দয়া ঘরে প্রবেশ করা অথবা ঘরের মধ্যে 
কোট বা জ্‌তার ধূলা ঝাড়াও উচিত নয়। 

ঘর পারজ্কার করার সময় যাহাতে ধূলা না ওড়ে সোঁদকে নজর দিতে হইবে। 
ঘরের মেজে ভিজা কাপড় দিয়া অথবা ভিজা কাপড়ে মোড়া ব্রাস দয়া মুছিয়া 
ফেলা উচিত। আসবাবপন্রের ধূলাও 'িজা কাপড় "দয়া মুছয়া ফেলা উঁচত। 


সামাজিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভূমিকা £ 

একজন লোক 'নজের ঘরে নিজের চেষ্টায় কতট,কু বাবস্থা কারতে পারল 
শুধু তাহাতেই নির্মল বাতাসের জন্য সংগ্রাম সীমাবদ্ধ থাকিলে চাঁলবে না। 
সামাজিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে। 

সোভিয়েত ইউনিয়নে এই ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাজ্ট্রের। শহরে এবং 
শ্রমক বাঁস্ততে গাছ বসান, এক একটি বাঁড় বা সমগ্র শহরের চারদিকে 
“সবুজ পাঁরখা” সৃষ্টি, রাস্তায় জল দেওয়া, কারখানার চিমনীতে বিশেষ ধরনের 
ধোঁয়ার আধার তৈয়ারী করা ইত্যাদ সামাঁজক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্তভূঞ্ত। 


৩৫। যক্ষ্যা ও তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 


যক্ষয্া সংক্রামক ব্যাধ : 

সর্বাপেক্ষা ব্যাপক বিস্তৃত সংক্রামক ব্যাঁধর মধ্যে যক্ষা অন্যতম পধাজ- 
বাদী দেশসমূহে প্রধানত শ্রমজীবী জনসাধারণই যক্ষয়ায় আক্রান্ত হয়। লণ্ডন 
শনউইয়র্ক প্যারী প্রতীতি শিজ্পসমৃদ্ধ শহরগাঁলতে ক্ষমার প্রকোপ বুজোয়া 
বসাতপূর্ণ এলাকা হইতে ৬৭ গুণ বেশী। ওপনিবেশিক দেশগুলির পরাধীন 
আঁধবাসীরা 1বশেষ কাঁরয়া এই ব্যাধতে ভজশরত। যুন্তপাস্ট্রে ম্বেতকায়দের 
অপেক্ষা 'নগ্রোদের মধ্যে ষক্ষযার মৃত্যুহার অনেক বেশী, নিগ্রোদের আধা পরাধীন 
অবস্থাই ইহার কারণ। 

অণুবীক্ষণে দৃষ্ট ক্ষুদ্র ও চিকণ দন্তের ন্যায় বীজাণু হইতে ক্ষার 
উৎপাত্ত। মানবদেহের মধ্যে যক্ষমাবীজাণুগ্াঁল দ্রুত বংশবাদ্ধি করিতে পারে; 
উষ্ণ এবং আর পাঁরবেশে ইহারা কয়েক সপ্তাহ, এমনকি কয়েক মাস পরযন্তি 
জশীবত ও সাক্ুয় থাকতে পারে। সূর্যালোকে ইহারা কয়েক ঘণ্টায়, কখনও 
কখনও কয়েক মূহৃতেই ধ্বংস হইয়া যায়। ফুটাইলেও ইহারা মারয়া যায়। 


যক্ষযার বিভিন্ন ধরন (0090079) : 
মানবদেহে প্রবেশ করিয়া যক্ষয়াবীজাণ্‌ বাভন্ন দেহযন্তে পাঁরবতন অথবা 
তাহাদের ক্ষয় সাধনও কাঁরতে পারে। বখজ াণুগহীলর চারপাশে পিটিউবারক্র”* 
বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফীতির আকারে প্রদাহ সাষ্ট হয়। কখনও কখনও পৃথক পৃথক 
টউবারক্লগনীল একত্রে মাঁলয়া গিয়া বৃহৎ স্ফীতি বা প্রদাহের সৃষ্টি হয়। 
শব ব্যবচ্ছেদ ও অনুশীলনে প্রা .প্রতোক প্রাপ্ত বয়স্কের দেহে -এমনাক 


যাহারা কখনও ফক্ষত্রায় আক্রান্ত হয় নাই তাহাদের দেহেও এই ধরণের “টউবারক্লু” 
দেখা গিয়াছে। এই সব অনুশীলনে প্রমাণিত হইয়াছে যে যক্ষযাবীজাণু আত 


ফ জ্যাটন * শব্দ ,09970]9” হইতে ব্যাধির নাম হইয়াছে “টউবারকিউলোসিস”। 


৯৯৯ 


সহজেই জীবদেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ কাঁরতে পারে; কিল্তু বহুক্ষেত্রেই জীবদেহ 
ইহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া দূত পরাস্ত কাঁরয়া ফেলে, এবং এইভাবে 
প্রাথামক অবস্থাতেই ব্যাধ প্রাতির্দ্ধ হইয়া অগোচরে থাঁকয়া যায়। সংক্রমণের 
বিরূদ্ধে জীবদেহের সংগ্রামের এই সাফল্য জীবদেহের সাধারণ অবস্থার উপর 
[নির্ভর করে এবং একথা পূবেইি বলা হইয়াছে যে, জীবদেহের এই সাধারণ 
অবস্থা আবার বহুলাংশে নিব করে স্নারুতন্তের উপর। ভুল জীবনযাপন 
পদ্ধীতি, অত্যধিক পাঁরশ্রম ও অবসাদ, অনাহার এবং অন্যান্য যেসব অবস্থা 
জীবদেহকে দুর্ল করিয়া দেয়, তাহাতে রোগবীজাণ্র আঁনিম্টকর ক্রিয়াকলাপের 
বিরদ্ধে জীবদেহের প্রাতিরোধশান্ত কমিয়া যায় এবং তাহার ফলে বক্ষয়ার উৎপাস্ত 
হয়। 

আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই ফুসফুস আক্রাণত হয়। রোগের প্রাথামক লক্ষণ হিসাবে 
দেখা দেয় দ্রুত অবসাদ প্রবণতা, ক্ষুধামান্দ্য, ওজন ভ্রাস, মৃদু কাশি, ঘাম এবং 
সামান্য দৌহক উত্তাপবাদ্ধ। গুরুতর অবস্থায় 'নরাবাচ্ছন্ন বেদনাদারক কাশ 
এবং দ্রুত ও স্থিরগাতিতে ওজন হাস দেখা যায় (সাধারণভাবে রোগা ক্ষয়প্রা্ত 
হয় এবং তাহা হইতেই ব্যাঁধর নাম হইয়াছে “ক্ষয়রোগ”)। 

[শশুদের প্রায়ই মেরুদণ্ড ও আঁস্থসাঁন্ধতে যক্ষা হইয়া থাকে। মেরুদণ্ড 
আক্রান্ত হইলে ইহা প্রায়ই বাঁকিয়া যায় এবং যথাযথ 'চাঁকৎসা না হইলে কুক্জ 
হইয়া যাইতেও পারে। উরূসাম্ধ ও জানসান্ধর যক্ষযায় চিকিৎসার ঘ্রট হইলে 
সারাজীবনের জন্য খোঁড়া হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। 

শিশুদের মধ্যে মুখচর্মের লুপাস্‌ এবং অন্যন্য দেহযন্তেরও যক্ষমারোগ 
দেখা যায়। 

মাস্তঙ্কের বঝিল্লীতে যক্ষমা (09190709190 07001081605) অতিশয় 
মারাত্মক ব্যাধি। 


যক্ষযনার চিকিংসা ও আরোগ্যলাভ : 

যত দূরন্তই হউক না কেন যক্ষমায় আরোগ্যলাভ করা সম্ভব। কিন্তু 
প্রাথীমক অবস্থায় রোগ নির্ণয় করা এই ব্যাঁধর চিকিৎসায় অন্যতম প্রয়োজনীয় 
সর্ত। সৃতরাং দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার লক্ষণ দেখা গেলেই চাকৎসকের 
পরামর্শ লওয়া উচিত। সে লক্ষণ যত সামান্যই হউক না কেন--ক্ষুধামান্দ্য, 
দুর্বলতা, অবসাদ প্রবণভা, শরীরের তাপবৃদ্ধি, জানুসান্ধ বা শরীরের অন্যান্য 
অংশে বেদনাবোধ ইত্যাদি কোনমতেই উপেন্ষনণ করা উচিত নয়। 

[শিশুদের দেহে ষক্ষয়ার উৎপাত্ত নিধনণরণ করার এক প্রকৃষ্ট পন্থা হইল 
চর্মের নীচে যক্ষাবীআাণুর নির্যাস ইনজেকশন করা: ব্যাধি থাকলে ইনজেক- 
শনের স্থানটি লাল হইয়া ফীলয়া উাঠিবে। যক্ষমাক্লান্ত বলিয়া সন্দেহ হইলে 
রোগীকে যক্ষা 'ক্রানকে পাঠাইয়। রোগ নির্ণয় ও চাকৎসার বাবস্থা কারিতে 
হইবে। 

যক্ষমা চিকিৎসার প্রধান লন্ম হইল জাীবদেহের রোগবীজাণ্রীবরুদ্ধে সংগ্রামে 
শীল্তশালী এবং ওয় হইতে সাহায্য করা। সুতরাং স্বাস্থ্যাবাধর মৌলিক 
নয়মকানুনগুি পালন কবাই প্রথম কর্তব্য; সেগাঁল হইল প্রচুর পারমাণে 
উন্মূন্ত বাতাস সেবন কবা, ঘরের বাহিরে শারীরিক শ্রমের কাজকর্ম করা, বাস- 
গৃহে প্রচুর বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা, জানলা খুলিয়া নিদ্রা যাওয়া, ব্যায়াঙ্গ 
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করা ও বেড়ান, 'না্দস্ট সময়ে উপযুক্ত খাদ্য খাওয়া ইত্যাদি। ফক্ষমাক্রান্ত রোগা 
কোনমতেই ধূম বা মদ্যপান কাঁরবে না। সোভিয়েত ইউানয়নে এমন বহুসংখ্যক 
স্বাস্থ্যাবাস তৈয়ারী হইয়াছে যেখানে রোগীরা সৃপারিকল্পিত স্বাস্থ্যাবাঁধ পালন 
করিয়া দ্রুত শান্ত সণ্য় করিতে পারে। 

যক্ষা চিকিৎসার আরও দুইটি পদ্ধীও আছে। উদাহরণস্বরূপ ফুসফুসের 
ষক্ষন্ায় প্লুরার অভ্যন্তরে বাভাস ঢুকাইয়া দেওয়ার কথা বলা যাইতে পারে 
(নিউমোথোরাক্স)। ফলে ফুসফসের যে অংশে বাতাস ঢুকান হয়, সেই অংশাঁটি 
চুপসাইয়া গিয়া ষক্ষযাক্রান্ত ত এলাকাটি আরোগ্যলাভ করে। একই উদ্দেশ্যে আঁ্থ ও 
আঁস্থসান্ধর যক্ষমায় প্লাস্টার অফ প্যাঁরসের ব্যান্ডেজ, জাজ্ায়া ও আঁস্থি- 
ধারকের (51106) সাহায্যে আক্রান্ত অঙ্গকে যথাসাধ্য বিশ্রাম দেওয়া হয়। 

গত কয়েক বংসরে সোভিয়েত ওধধাঁশজ্প স্ট্রেপটোমাইীসন উৎপাদন 
পদ্ধতিতে যথেষ্ট দক্ষতা অজনি কাঁরয়াছে; এই ওষধটি যক্ষযাবীজাণর বাঁদ্ধ 
প্রাীতহত করে এবং কয়েক ধরনের ধক্ষমায় চমৎকার ফল দেয়। বিশেষ করিয়া 
যে 1িউবারকুলার মোৌনঞ্জাইটিস ব্যাঁধ অতীতে দুরারোগ্য বাঁলয়া গণ্য হইত 
তাহাতে স্ট্রেপটোমাইসিন সন্তোষজনক কাজ করে। 


ক্ষমার সংক্রমণ প্রাতষেধের উপায় : 

সংরুমণের উৎস হইতে প্রত্যেক সংস্পর্শ দ্বারা বক্ষম্বার উৎপাঁত্ত হইতে পারে। 
যক্ষযারোগণীর থালা, তোয়ালে বা রুমাল ব্যবহার করিয়া অথবা যক্ষারোগার 
হাঁচি বা কাঁশর দ্বারা দত বাতাস প্রশ্বাস লইয়া ধীঁনম্ঠীবনকণা বা ধূলি হইতে 
সংক্রমণ) রোগ সংরমণ হইতে পারে। 

সংরুমণ বন্ধ কারিতে হইলে রা এবং রোগের বাহক মাছির বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম চালাইতে হইবে। নিজের জামা-কাপড়, বাসগৃহ এবং কর্মস্থল 
পারচ্ছন্ন রাখাও অতীব প্রয়োজ; রা রা যক্ষমার প্রধান বাহক; সুতরাং 
যক্ষারোগীর পক্ষে নিজের থুতু বিশেষ ধরনের বদ্ধ পিকদানীতে ধাঁরয়া রাখা, 
হাঁচ ও কাঁশর সময় রুমাল দিয়া মুখ ঢাঁকয়া রাখা, পৃথক 'বছানায় শোওয়া, 
পৃথক তোয়ালে ও থালা ব্যবহার করা উচিত এবং কখনও শিশুদের চুম্বন করা 
বা কোলে লওয়া উচিত নয়। 

সংরুমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ কর্তব্য হইল 
জীঁবধদেহে সাধারণ শান্ত বাদ্ধ করা। উপযুন্ত শারীরক ব্যায়াম এবং কাজ ও 
বিশ্রামের উপযন্ত সমন্বয়ের সাহায্যে এই কর্তব্য সাধন করা যায়। 

যক্ষা বিরুদ্ধে সব্লুয় অনাক্রম্যতা অজর্নের জন্যে সোঁবিয়েত ইউনিয়নে 
সংরক্ষণীয় টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রচালত আছে। টিকাপ্রাপ্ত 
শিশুদের অপেক্ষা টিকা দেওয়া হয় নাই এইরূপ শিশুদের মধ্যেই ষক্ষমার প্রকোপ 
বেশী দেখা যায়। প্রথমোন্তরা কষমাকান্ত হইলেও সে রোগ আত মদ ধরনের 
হইয়া থাকে এবং সাধারণত সহজেই সারিয়া ঘায়। অনাক্রম্যতা বজায় রাখার 
জন্য সাধারণত দুই তিন বংসর অন্তর 1টকা দেওয়া প্রয়োজন । 


সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষার 'বর;দ্ধে সংগ্রাম : 
মহান অক্টোবর সমাজতান্লক বিপ্লবের পর প্রথম দশ বৎসরে মদেকা লোনন- 
গ্রাদ প্রভৃতি বড় বড় শহরে মক্ষযান মৃত্রাহার পূর্বের তুলনায় অধেকি কণাইয়া 
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দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষের কাজের ও বাসস্থানের স্বাস্থ্যসংক্লান্ত অবস্থার 
উন্নাতির দ্বারাই এই সাফল্য আঁজ্ত হয়। শ্রমজীবী জনসাধারণের জঈবনযান্রার 
মান উন্নত কাঁরয়া এবং প্রাথামক অবস্থায় রোগ নির্ণয়ের জন্য সমগ্র জনসমাম্টর 
[নিয়ামত স্বাস্থ্য পরাক্ষা, ব্যাপকভাবে ফক্ষম্াক্লীনক ও স্বাস্থ্যাবাস স্থাপন, 
সকলকে টিকা দেওয়া প্রভৃতি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বংসরের পর বৎসর 
যক্ষার মৃত্যুহার হাস পাইতেছে। 

পঞীজবাদী শোষণের অবসান এবং কাঁমউীনজম প্রতিষ্ঠার সাফল্যের ফলে 
শ্রমজীবী জনসাধারণের বৈষাঁয়ক ও সাংস্কাতিক মানের আঁবচল উন্নাতি হইয়াছে 
এবং পার্ট ও সরকারের পক্ষে ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা গ্রহণও সম্ভব 
হইয়াছে। এইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে জনসাধারণের মধ্যে বাগক বিস্তৃত 
রোগ হিসাবে ষক্ষমাকে নির্মল করার প্রয়োজনীয় অবস্থা সষ্টি হইয়াছে। 


প্রশন £ 
(১) জাঁবাণুর কোন অংশে অকিজেন ঘটিত প্রক্রিয়া ঘাঁটয়া থাকে এ 
(২) ফুসফুস দুইটি স্ফীত অবস্থায় থাকে কেনঃ কোন অবস্থায় ফুসফ'স 
চুপসাইয়া যায়? . 
(৩) শ্বাস-পথ ও ফুসফুসের গঠন প্রণালী বর্ণনা কর। 
(8) মুখের পাঁরবর্তে নাক দয়া নিঃশ্বাস লইব কেন: 
(৫) প্রশ্বাস ও *বাস তাগের বাতাসের মধ্যে পাথক্যি কি ও 
(৬) জীবাণু ও তাহার পাঁরবেশের মধ্যে গ্াসের আদান-প্রদান কি ভাবে চলে হাহা 
বর্ণনা কর। 
(৭) কয়লার ধোঁয়ায় শরীর বষান্ত হইলে জীবাণ্‌দেহে কি অবস্থা সান্ট হয়ঃ 
(৮) কয়লার ধোঁয়ায় শরীর 'বিষান্ত হইলে প্রাথামক পাঁরচর্যার মূল নাঁতিগুলি বর্ণনা কর। 
(৯) ফ.সফহসের বায়ূধারকত্ব কাহাকে বলে? টি করিয়া মাঁপিতে হয়: 
(১৯০) শবাসরোধ হইলে কি ভাবে প্রাথামক পাঁরচর্যা কাঁরতে হয়? 
(১১) জীবাণুর 'ক্য়াকলাপের সঙ্গে সঙ্গে ফুসফ.সের বায়ু চলাচলের পাঁরিবর্তন কি ভাৰে 
থাকে? 
(১২) শ্বাস চলাচল কি ভাবে 'নয়ল্লিত হয়? 
(৯৩) স্বাভাবক ও গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় *এাস ও প্র্নাসের কার্য পর্ণনা কর। 
(১৪) শবাস-প্রশ্বাসের স্বাস্থ্যাবাধর মৌলিক নশীতগ্গল বর্ণনা কর। 
(৯%) ক্ষার বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করার উপায় কি: 
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| পান খঙ্স 


৩৬ । খাদ্য ৪ ভাভার উপাদান 


পঠাষ্টির গণরদত্ব : 

আমরা জান যে প্রচুর সংখ্যক লোহিত কাঁণিকা প্রাভদিন ক্ষয় পাইতেছে ও 
ম'রয়া যাইতেছে । দেহের অন্যান্য কোষগ্ঁলও অনুরূপভাবে ক্ষয় পাইতেছে। 
িন্তু শরীরের মধ্যে শুধু ইহাই একমান্ন ক্ষয় নয়। জশবদেহের জৈব ক্রিয়াকলাপের 
জন্য প্রয়োজনীয় পাঁরপাকাক্কিয়া ও শান্তুর উৎপাঁন্তর সঙ্গে সঙ্গে প্রীতাটি কোষের 
মধ্যে কোষপদার্থের কিছ অংশ নিরন্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। 

জশবদেহ যাহা হারাইতেছে দৌনক খাদোর মারফৎ তাহা নিরন্তর পূরণ 
হইয়া থাকে । মৃত কোষগুঁলর পাঁরবর্ঠে শতিন কোষ সাষ্টর জন্য, কোষের 
ধাদ্ধর জন্য এবং জৈবিক ক্রিয়াকলাপের ফলে ক্ষতিপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় 
পদার্থ খাদ্য হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে । কোন প্রাণী খাদ না পাইলে দ্রুত 
ও:ন হারায় এবং শেষ পধন্ত মারিয়া যায়। 

অর্থাৎ খাদ্যই হইল জাবদেহের গঠন উপাদান এবং শক্তির একমানধ উৎস। 


পযান্টকর পদার্থ : 

খাদ্যের যে সকল উপাদান গীঁবদেহের পক্ষে আবশ্যকীয়, সেইগ্ালকেই 
পুম্টিকর পদার্থ বলে। যে তিনাঁট জটিল জৈব যৌগিক পদার্থসমাষ্টি জীবন্ত 
পদার্গ সাঁষ্ট করে, সেইগ্ীলই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পাম্টপদার্থ; সেগুলি 
হইল, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও শকররা। 

খাদ্যে আরও পাওয়া যায় ধাতব পদার্থ (সোঁডয়াম ক্লোরাইড, ক্যালাসয়াম 
ক্লোরাইড ও অন্যান্য অজৈব লবণসমূহ) জল এবং সামানা পাঁরমাণ ভিটামিন 
জীঁবদেহের পরিপাক ক্রিয়ায় ইহাদের ভূমিকা বিশেষ গুরুকপর্ণ। 


খাদ্য £ 
প্রোটন, স্নেহপদার্থ ও শকর্রা দ্বারা বিভিন্ন খাদ্য ঠৈয়ারী হয়। কোন 
কোন খাদ্যে বিশেষ একটি পাম্ট পদার্থই পাওয়া যায়: যেমন চিনতে শুধু 
শক্রা থাকে; তেমন সূর্যমুখীর তেলে সামান্য পাঁরমাণে অন্যান্য বস্তু 
থাঁকিলেও ইহা প্রধানত স্নেহপদার্থ। অবশ্য আঁধকাংশ খাদ্য 'বাঁভন্ন পারমাণে 
বাভন্ন পুজ্টপদার্ে গঠিত। 

পুন্টি সম্পর্কে সঠিক ধারণা কাঁরতে হইলে বিভিন্ন খাদ্যে প্রোটিন, স্নেহ- 
পদার্থ ও শকরার পাঁরমাণ জানা প্রয়োক্তন। উপাদানের বাভন্নতা সত্তেও সমস্ত 
খাদ্যই কয়েকট প্রধান ভাগে 'বিভন্ত 1* 


* পৃস্তকের শেষ অংশে 'বাভন্ন খাদ্যের উপাদান তালিকা তুত্ত করা হইয়াছে। 
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(১) মাংস ও মাছ £ মাছ ও মাংস প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের প্রধান উৎস?" 
এগুলিতে সাধারণত শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগ প্রোটন থাকে। কেভিয়ারে 
প্রোটিনের পারমাণ খুব বেশশী শেতকরা ২০ হইতে ৩০ ভাগ)। মাছ মাংসে 
শক্রার পারমাণ খুবই কম-সাধারণত শতকরা ৫& ভাগের বেশশ নয়। কিন্তু 
চার্ব বা স্নেহপদ্ার্থের পরিমাণে ভারতম্য থাকে; কৃশ গরুর মাংসে শতকরা ৩ 
হইতে ৫ ভাগ এবং খুব মোটা গরুব মাংসে শতকণা ২৫ ভাগ বা আরও বেশশ 
থাকতে পারে। 

বাছুরের মাংস, মুরগীর মাংস, পোনামাছ, পাইক মাছ ইত্যাঁদ চীর্বহশীনের 
দলভুক্ত; শুকর ও ভেড়ার মাংস, হোরং মাগুর ও স্যামন মাছ এবং আঁধকাংশ 
মাংসের কাবাবে আঁধক পাঁরমাণে চার্ব বা স্নেহপদার্থ পাওয়া যায়। 

(২) ডিম £ ডিমে প্রোটিন (১৪%) ও চার্ব (১১) দুইই বেশ থাকে 
এবং শকররা প্রায় নাই বাঁললেই চলে । ভিমের কুসুমাঁট সর্বাপেক্ষা প্াম্টকর, 
ইহাতে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ চার্ব এবং জীবদেহের প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদার্থও 
থাকে। 

(৩) দুধ ও দুধ হইতে উৎপনদ্রব্য £ দুধে প্রচুর পাঁরমাণে জল থাকে! 
ইহাতে প্রোটন ও স্নেহপদাথের পাঁরমাণ শতকরা ৩.৫ ভাগ এবং শকররা 
শতকরা & ভাগ। 

দুধ কিছুক্ষণ রাঁখয়া দিলে স্নেহপদার্থাট সরের আকাবে উপরে ভাসয়া 
ওঠে। সর তোলা দুধে প্রকৃতপক্ষে কোন স্নেহপদার্থ থাকে না। বহক্ষণ 
রাঁখয়া দলে এবং অন্যান্য অবস্থায় যেমন টক হইয়া গেলে) দুধ জাময়া 
প্রোটনের কঠিন পিণ্ডে পাঁরণত হয়; ইহাকে কোঁজন (বা ছানা) বলা হয়। 
জমাট দুধ হইতে দাঁধ বা ছানা ও চীজজাতীয় প্রোটনবহুল খাদ্য তৈয়ারী হয়। 
এইসব খাদ্যের চার্বর পাঁরমাণ ইহাদের প্রস্তৃত প্রণালীর উপব নির্ভর করে; 
চার্বীবহীন খাদ্যগ্ীল সর তোলা দুধ হইতে তৈয়ারী হয়, ক্লীম হইতে প্রস্তুত 
খাদ্যে চার্বর পাঁরমাণ বেশী থাকে। 

(৪) জান্তব ও ডীদ্ভিজ্জ চার্ব এবং তৈল £ এই দলভুক্ত খাদ্যে শক্বা ও 
প্রোটন প্রায় থাকে না। জান্তব ও উীদ্ভজ্জ খাদ্য হইতে বিশেষ পদ্ধাতিতে বহু 
প্রকার চার্ব প্রস্তৃত হয়, সর বা টক সর মন্থন কাঁরয়া মাখন প্রস্তুত হয়, বীজ 
পাঁষয়া তৈল 'নন্কাশন করা হয়, চার্বর বিশেষ প্রীক্রয়া দ্বাবা মাগ্গারন প্রস্তুত 
হয়। 

(৫) শব্জী, ফল, জাম, ছন্রাকঃ দুধ্বে ম৩ এইসব খাদোও প্রচুর জল থাকে। 
শর্করার পারমাণ শতকরা ২০ (আল,) হইতে ১ বা ২ ভাগ (লেটুস্‌, শশা) 
পযন্ত থাঁকতে পারে। এই দলেব খাদো প্রোটনের পাঁরমাণ শতকরা ১ হইতে 
২ ভাগের বেশী থাকে না। চার্বর পাঁরমাণও খুব কম। 

(৬) শস্য ও গমঃ শস্য ও গমে জলের পাঁরমাণ খুব অজ্প। সাধারণ- 
খাদ্যে আমরা এইগ্ীল হইতেই আঁধকাংশ শর্করা পাইয়া থাক, কারণ এই- 
গুলিতে শতকরা ৫০ হইতে ৭০ ভাগ শ্বেতসার বর্তমান। এইসব শস্য এবং 
মাংস ও মাছ হইতে আমরা প্রচুর প্রোটন পাই (গড়পড়তা প্রায় শতকরা ১০ 
ভাগ)। এইগুিতে চর্বির অংশ খুব কম। 

শস্য ও গম হইতে খাদ্য প্রস্তুত করার সময় প্রচুর পাঁরমাণ জল ব্যবহার 
করা হইয়া থাকে । রুটিতে যে পাঁরমাণ গম ব্যবহার করা হয় রুটির ওজন তাহা 
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অপেক্ষা শতকরা ৩০ হইতে ৫০ ভাগ বেশী; খিছুঁড় রান্না কারিতে শস্য অপেক্ষা 
৩, & এমনকি ১০ গুণ বেশী জল ব্যবহার করা হয়। 

(৭) বিভন্ত ৰীজ হইতে উদ্ভুত গাছের ফল £ মটরশঠটি, বীন, সয়াবীন, 
মস্‌র ইত্যাঁদতে প্রচুর প্রোটিন শেতকরা ২৮ হইতে ৩০ ভাগ) এবং শর্করা 
থাকে। কোন কোন অঞ্চলের প্রধান খাদ্য সয়াবীনে যথেষ্ট স্নেহপদার্থ পাওয়া 
যায়। 

(৮) বাদাম £ সমস্ত প্রকার বাদামে একই হারে পাম্টপদার্থ থাকে না। 
কিন্তু ইহাদের সবগীলতেই যথেষ্ট স্নেহপদার্থ আছে; কতকগুলি বাদামে 
শতকরা ৬০ ভাগ বা আরও বেশী স্নেহপদার্থ পাওয়া যার । তাহা ছাড়া বাদামে 
যথেষ্ট প্রোটিনও আছে (শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ)। শকরার পারমাণ কিন্তু কম। 

সূর্যমূখী বাঁজের উপাদান প্রায় বাদামেরই মত-হহাতে স্নেহপদাথেরি 
পাঁরমাণ শতকরা ৪০ হইতে &০ ভাগ। 

(৯) চিনি £ চান খাঁট শক্রা। মধু, ফল, জামের মোরব্বা, 'মছারি বা 
আঠাল 'মিছরি আসলে খাঁটি শর্করার অন্তভূক্ত। 

আলু অথবা গমের শ্বেতসারও এই দলভুন্তু; চিনির মত শ্বেতসারও একাঁট 
থাঁটি শর্করা । 

(১০) চকোলেট, কোকো £ এই খাদাগ্ীলতে প্রচুর পাঁরমাণে শর্কবা (শত- 
করা ৫০ হইতে ৭০ ভাগ) ও স্নেহপদার্থ (শতকরা প্রায় ২০ ভাগ) এবং কিছুটা 
(শতকরা €& ভাগ) প্রোটনও আছে। 


অন্শীলন? £ 
তোমার দৌনক খাদ্য হইতে প্রোটন, স্নেহপদার্থ ও শর্করার অন্তঙুন্ত ?তন প্রকার পাক্টি- 
পার্থযুন্ত খাদ্যের নাম লিখ। এই খাদাগনীল কেন এই পনস্টপদাথগণলর প্রধান উৎস হয় 
ঠেদিকে লল্গা রাও । তা'লকাভুন্ত এই খাদাগুণীলর মধ্য কোন, কোন-টতে একসঞ্গে দুই প্রকার 
“!ষ্ট পদার্থ বরমান « হস পনি পদার্থগল ক কি 2 
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পাচন বা হজমের ৮ 

কোন কোন প্রাণী ভাহাদের চতুতপার্খস্থ মাধ্যম হইতে প্রস্তুত প্নান্উপদার্থ 
পাইয়া থাকে, ইহাদের রা তৈয়ারী করার প্রয়োতন হয় না। অন্পের মধ্যে 
কীট (০:09) ও পর অীীবীগ্াল (909195১1699) এই ধরনের প্রাণী । ইহারা 
ইহাদের 'মাঁলকের' অন্তে অথবা অন্য কোন দেহযন্তে বসবাস করে এবং সেখানে 
পূর্ব হইতে প্রস্তৃত ও আীর্ণ করা পুষ্টিপদার্থ পাইয়া থাকে। 

কিন্তু আধিকাংশ প্রাণীকেই এমন প্ন্টিপদার্থ খাইয়া বাঁচিতে হয় যেগুলি 
কোষাঁঝল্লী ভেদ কাঁরযা যাইতে পারে না বাঁলয়া জীবদেহ কর্তৃক পোঁষিত (৪551- 
07119620) হইতে পারে ণা। পোঁষত হইবার জন্য পাষ্ট পদার্থ গীলকে 
প্রথমে সহজতররূপে ভাঙ্গিয়া লইতে হয়া এই পদ্ধতি চলিবার সময় খাদ্যের 
বৃপগত ও রাসায়নিক পারবর্তন ঘাঁটয়া থাকে। 

রুপগত পাঁরবর্তনে খাদ্য দাঁতের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভন্ত এবং 
আর্র হইয়া থাকে। সুক্ষমভাবে বিভন্ত ও দ্রবীভূত অবস্থায় খাদ্য সহজেই 
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রাসায়ানক প্রারুয়ার আওতায় আসিয়া পড়ে এবং তাহার ফলে প্রোটিন, চার্ব ও 
শক্রার জাটল কণাগুি 'বিভন্ত হইয়া যায়। এইভাবে বিভন্ত বা পৃথক হইয়া 
অর্থাৎ পাচনের কিন্বপদার্থগুলির (91869368. 1107915) সাহায্যে জীর্ণ 
হইয়া পাম্টপদার্থাট কম জল পদার্থে রুপান্তাঁরত হয় এবং তখন অন্তের 
গাত্র দিয়া সহজেই চলিয়া যাইতে পারে। 


শর্করার রূপান্তর ঃ 

পাচন ক্রিয়া চলার সময় শ্বেতসারের প্রীতাঁট অণু গ্রেপ্সুগার বা গ্রকোজ- 
জাতীয় সাধারণ শক্টরার কয়েকটি অণুতে িভন্ত হইয়া যায়। ইক্ষু অথবা 
বীটের এক অণু চিনি ভাঁঙ্গয়া দুই অণু সাধারণ শর্করা অর্থাৎ গ্লুকোজ ও 
ফলের ানতে রূপান্তারত হয়। অনুরূপভাবে দুপের চান দুই কণা সাধারণ 
চিনিতে বিভন্ত হইয়া যায়। 


প্রোটিনের রূপান্তর £ 

প্রোটিন দেহাভ্যন্তরে সঙ্গে সঙ্গেই বিভন্ত হয় না। প্রোটিন 'বাশ্লষ্ট 
হওয়া পদ্ধাতর প্রথম অবস্থায় এমন কয়েকাঁট পদার্থের সাঁষ্ট হয় যেগুলি তখনও 
জটিল অবস্থায় থাকে । এইগাঁল বারে বারে বিভন্ত হইয়া শেষ পযন্ত এ্যামাইনো 
এাসিডর্পী সরল যৌগিক পদার্থে রূপান্তারত হয়। 

এখন পর্যন্ত প্রোটিন গঠনকারী ২০টির বেশী ঞ্ামাইনো এ্যাঁসড জানা 
গিয়াছে । 'বাভন্ন প্রাণী ও উীদ্ভদের এবং 'বাভন্ন দেহযন্ত্র ও কলার প্রোটনে 
'বাভন্ন ধরনের ও বিভিন্ন পাঁরমাণের প্ামাইনো এ্যাসড আছে। 


স্লেহপদার্থের রূপান্তর : 

এক অণুস্নেহপদার্থ ভাঁঙ্গয়া এক অণু প্লিসারল ও তন অণু স্নেহজাতীয় 
এ্যাঁসডে (9৮৮ 90199) পাঁরণত হয়। স্নেহজাতীয় ঞ্যাঁসডগুল ক্ষারের 
(91/9119) সাহত যুক্ত হইয়া যে লবণ তৈয়ারী করে, তাহাকে সাবান বলা হয়। 
সাধারণত যে সাবান (9989199) ব্যবহৃত হয়, সেগাঁল হইল সোডিয়াম লবণঘাঁটত 
স্নেহজাতীয় এ্যাঁসড এবং ইহা স্নেহজাতীয় এসিডের উপর কম্টিক সোডার 
প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তৃত। 


কোষের মধ্যে পাচনক্রিয়া ঃ 

একাঁট কোষাঁবাঁশস্ট প্রাণীদেহে কোষের মধ্যেই পাচনাক্রয়া সম্পন্ন হয়। 
অণুবীক্ষণের সাহায্যে এ্যামবার গাঁতপ্রকীতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে 
ইহা শরীরের এক বা অপর স্থান হইতে “ীসউডোপোড” (059990০0) নামক 
ক্ষুদ্র উদ্গত অংশ ঠোঁলয়া বাঁহর করিয়া দিতেছে । গ্যাঁমবার দেহ কোন কঠিন 
বস্তুকণার সংস্পর্শে আসলে সিউডোপোড সেটিকে ধাঁরয়া তাহার উপর এবং 
চারপাশ দিয়া প্রবাহত হয় এবং শীঘ্রই সেই কাট গ্যামিবার দেহাভ্যন্তরে 
চঁলয়া যাইবে । কণাঁটির চারপাশে জীবোপাদানে একটি ক্ষুদ্র গহহর (বা খাদ্য- 
গহ্বর) তৈয়ারী হয়। ধৃত বস্তুর মধ্যাস্থত প্নীষ্টপদার্থট জীবোপাদান হইতে 
গহহরে আগত পাচনের কিন্বপদার্থ দ্বারা জীর্ণ হইয়া থাকে। জীর্ণ হওয়ার 
অনুপয্স্ত অবাঁশন্টাংশ বাহরে নিঃসৃত হয়; এ্যামিবার সচলতার জন্য খাদ্য- 


৯২৬ 


গহবরাঁট যে মুহূর্তে ইহার উপাঁরভাগে চাঁলয়া আসে ঠিক সেই মুহুতেই 
ঃসরণীক্রয়া সম্পন্ন হয়। 


কোষের বাহিরে পাচনক্রিয়া ই 

নিম্নালীখত পরীক্ষার্ট কয়েকটি বড় বড় সামদ্রক জীবের (0০061500621- 
০6৪--9৪. ৪:06)099) উপর চালান হইয়াছিল। কয়েকটি রন্তু প্রোটিনের 
(ফাইব্রন) টুকরা ফিল্টার কাগজে" মুঁড়য়া এই জন্তুগীলর পাচনযন্তের মধ্যে 
ঢুকাইয়া দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ পরে ফাহীব্রনাট বাহর কাঁরয়া দেখা গেল 
যে, উহা সম্পূর্ণরপে দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে । ইহা স্বারা প্রমাণ হয় যে, সামনদ্রুক 
এ্যানমোন্সের পাচনক্রিয়া কোষের মধ্যে না হইয়া পাচনযন্তের মধ্যেই সম্পন্ন 
হইয়া থাকে; এখানে খাদ্যকণাগ্ঁল 'নাদন্ট গ্রাণ্থকোষ হইতে ক্ষারত শ্লেক্মার 
সাঁহত যুস্ত হইয়া অবস্থান করে; এই শ্রেম্মায় যে কম্বপদার্থ থাকে তাহা 
দ্বারাই পাচনাক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অর্ধজীর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগাঁল অন্য কোষ দ্বারা 
পারবেষ্টিত হইতে পারে; এই কোষগুলির মধ্যে এ্যামবা দেহের মত খাদ্য 
গহবর থাকে। 

দেখা যাইতেছে সামীদ্ুক এ্যাঁনমোন্সের দেহে কোষের মধ্যে এবং বাহরেও 
খাদ্যের পাচন হইয়া থাকে। অন্যান্য বহু মেরুদণ্ডহীন জীবদেহেও একই সঙ্গে 
পাচন-গহহরে ও কোষ মধ্যে খাদ্য জীর্ণ হইয়া থাকে । কিন্তু প্রাণীটি যত উচ্চ- 
স্তরের হইবে কোষের বাহরে পাচনক্িয়ার গুরুত্ব তত বেশ হইবে। 

মেরুদণ্ডী জীবদের ক্ষেত্রে কোষের বাহরে অন্নগহরে পাচনক্রিয়া সম্পন্ন 


হয়; এখানে প্রচুরসংখ্যক পাচন গ্রা্থি দ্বারা প্রুয়োজনীয় কিন্বপদার্থ সহ জারক 
রস ক্ষারত হয়। 


ফেগোসাইট 2 

প্রাণীজগতের বহু শতাব্দীব্যাপী বাদ্ধর ফলে কোষের মধ্যে পাচনক্কিয়ার 
মৌলিক তাৎপর্য [বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং কোষের বাঁহরে পৌঁন্টিক নালীর 
মধ্যে পাচনক্রিয়া শুরু হইয়াছে । কিন্তু তাহা সত্তেও কোষের মধ্যে পাচনাকুয়া 
সম্পূর্ণ অবলপ্ভ হয় নাই। জাবাণদেহে ইহা এক নতিন গুরুত্ব লাভ 
কারয়াছে। 

প্রখ্যাত রশ-বিজ্ঞানী মেচীনকভ প্রমাণ কাঁরয়াছেন যে, ফেগোসাইট সমূহ 
জীবদেহ হইতে রোগ-বীজাণু এবং কোষদেহের পচনশীল অংশগুঁলি কোষ- 
মধ্যে পাচনাক্রিয়া মারফৎ দূরীভূত কাঁরয়া থাকে। ফেগোনাইটদের এই বিশেষ 
কার্যকলাপ (91592905199313) কিন্তু পাচনক্রিয়ার অংশ নয়: দেহের অন্যান্য 
কোষের ন্যায় ফেগোসাইটদেরও পূর্ব হইতে প্রস্তুত ও জীর্ণ পুন্টিপদার্থের 
প্রয়োজন । 


৩৮। মুখ বিবর 
দাঁতের গন্ন £ 


মৃখাঁববর হইতেই পৌন্টিক নালী শুরু হইয়াছে। মুখাববরে খাদ্য লালার 
দ্বারা পিঁচ্ছল এবং দাঁতের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভভ্ত হইয়া যায়। দাতিগুলি 


১২৭ 


“ডেনাটন” নামক একপ্রকার আস্থসংশ্লিন্ট নিবিড় পেশী দ্বারা গঠিত। উর্ধ 
এবং নিম্ন চোয়ালের বিশেষ বিশেষ গহবরের মধ্যে দাঁতগ্বীল প্রোথিত হইয়া 
থাকে । চোয়ালের গহবরের মধ্যে প্রোথিত অংশকে দন্তমূল এবং উপরেব অংশকে 
চূড়া বলা হয (৭৯ন” চিত্)। দাঁতেন অভ্যন্তরস্ত গহওরটি রক্তপ্রণালী ও স্নায়ু- 
3, কলায় পূর্ণ থাকে; এইগাঁল খুব সক্ষম 
প্রণালীর মধ্য দিয়া প্রবেশ কাঁরয়া দন্তমূল 
পর্যন্ত চলিয়া যায়। চূড়া খুব কঠিন 


এনামেলের আন্তরণে ঢাকা থাকে। 
গঠন প্রকীতির জন্য দাঁতের স্থায়ত্ব খুব 
বেশী। 
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৭৯নং "চত্র--দাঁতেব গঠন ৮০নং চিত্র--মানুষেব দাঁতি 
১। দাঁতেব এনামেল; ২1 ডেন্টাইন; ১। ও ২। কতন দন্ত, ৩। শব দন্ত, 
৩। দণ্তগহহবে বন্তপ্রণাপনী ও স্নাষু ৪1 ও ৫&। চর্বণ দন্ত, ৬1৭1৮ পেষণ 
প্রবেশেব নালকা, 91 দন্তগহবব, দণ্ত সেবশেষট জ্ঞান দন্ত); ৯। স্নায়ু 
&' দন্ত-মুকুট, ৬। দন্তমৃল শাখাগুল দন্তমূলে প্রবেশ কাঁরতেছে। 


দাঁতের সংখ্যা ও আকৃতি ঃ 

মানুষের উপরের ও নীচের চোয়ালে ১৬ট কাঁবধা মোট ৩২ দাঁত আছে 
(৮০নং চিন্র)। সম্মখেব ৪1 দাঁতকে কতন-দন্ত (0215075) বলে, তাহাব 
উভয় পাশ্বে একাঁট কাঁরয়া *ব-দন্ত (090710), দুইটি কাঁবধা চর্বণ-দন্ত 
(0000192) ও তিনাঁটি কাঁরয়া পেষণ-দল্ত (00019) আছে। 

চরণ ও পেষণ দণ্তগ্যাল দ্বাবা খাদ্য চর্বি ও পোঁষত হইমা থাকে । বৃহ 
খাদ্যখণ্ডগ্ীল শব-দণ্ত দ্বারা কার্তত ও ছিন্ন কবা হয। কর্তন দন্ত দ্বারা 
প্রধানত খাদ্য করতনেব কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে। 


দুধ-দাঁতি ঃ 

শিশুদের প্রথমে অস্থায়ী বা দুধ দাঁত উীঠয়া থাকে। ২ই বংসব বষসে 
২০টি দাঁত দেখা দেয়। তাহাব মধ্যে ৮টি কর্তন-দন্ত, 9 শব-দন্ত এবং ৮ট 
চবণ-দন্ত (৮১নং চিন্র)। ৬ হইতে ৮ বসব বষসে প্রথম স্থায়ী পেষণ-দন্ত 
উঠিতে আরম্ভ করে। এই বয়সে দাঁতের পাঁববর্তনও শুরু হয়-দুধ-দাঁতগীল 


১২৮ 


ক্রমশ শিথিল হইয়া পাঁড়য়া যায় এবং তাহাদের স্থলে স্থায়ী দাতিগ্ীল উঠতে 
থাকে। ১২ হইতে ১৪ বৎসর বয়সে দাঁতে পরিবত্ন সম্পূর্ণ হইয়া যার 
এবং এই সময় "দ্বিতীয় পেষণ-দন্ত উঠিতে শুন কবে। সবশেষ পেষণ-দন্তাঁট 





৮১নং 'চত্র- দুধ-দাঁতি 
১। দুধ-দাতি; ২। স্থায়ী দাঁতের ক্ষণ চিহ] 


€উভয় দিকের) সাধারণত ১৮ বৎসরের পূর্বে দেখা যায় না; কখনও কখনও 
২৫ বংসরও লাঁগয়া যাইতে পারে: এগুিকে বলা হয় আক্কেল-দাঁতি বা জ্ঞান- 


পক্ত। 


দাঁতের মত্র £ 

দাঁতের এনামেল যথেষ্ট কঠিন হওয়া সত্তেও সময় সময় ইহাতে ফাটল দেখা 
পদয়। দাঁতি দয়া বাদাম ভাঙ্গতে বা অন্য কোন কঠিন পদার্থ কামড়াইবার সময়, 
পর পর ঠান্ডা ও গরম পানীয় পান কাঁরলে (আইসক্রীম ও গত্রম 0) এনামেল 
ফাঁটয়া যাইতে পারে। শিশু ও কিশোরদের দাঁতের এনানেল প্রাপ্ভবধস্কদের 
অপেক্ষা পাতলা, সেইজন্য অল্পবয়স্কদের দতি সহজেই আহত হইতে পারে। 
দুধ-দাঁতগাল বিশেষ করিয়া ভঙ্গুর । 

এনামেল নম্ট হইলে দাঁভটি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। একাঁট দ'তের ক্ষয় 
যথাযথভাবে চাকৎসা না করাইলে পাশের দাঁতিগ্াল আক্রন্ত হইতে পানে। 
সুতরাং দাঁতের ক্ষয় রোধ করার জন্য অথবা ক্ষয়িঞ্জ দাঁত তুঁলয়া ফোৌঁলবার অন্য 
বংসরে অন্তত দুইবাব দন্তচিকিংসক দ্বারা পরীন্বন করান উচিত। 

খাদ্যকণাগুলি দাঁতের ফাঁকে ঢ্ঁকয়া পাঁচিভে আরম্ভ কনে এবং তাহা 
হইতেই দাঁতের ক্ষয় শুরু হয়। সুতরাং খাদ্যকণাগ্ীল বাব কাপিয়া ফোঁলিয়া 
দাঁতের ক্ষয় রোধ কারবার জন্য প্রাতাদন রাত্রে শয়নের পর্বে মাজনের সাহায্যে 
দাঁত ঘাঁসয়া ফেলা কর্ভন্য। প্রথমে দাঁতের বাহরেব দক উপর হইতে নীচে 
এবং নীচু হইতে উপরের দিকে ঘাঁসয়া পরে ভিতরের দিকে ঘাঁসতে হইবে। 
প্রত্যেকবার খাওয়ার পর পানাঁয় জলে মুখ ধোওয়া উচিত। 


১৭০১ 


লালা-গ্রান্থি ঃ 
মুখাঁববর সব সময়েই আর্দদ থাকে । মুখাবিবরের গান্রে অবস্থিত অসংখ্য 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রান্থি হইতে ক্ষারত শ্লেম্মা এবং কর্ণপুঞঃ (বা 0৪:0৭), অধোহনু 
(বা 51020901195) এবং অধোরসনা (বা 9711011715791) গ্রাণ্থিত্রয় হইতে 
ক্ষরিত লালা দ্বারা মুখগহবরের আদ্রতা সাঁম্ট হয় (৮২নং চিন্র)। এই গ্রচ্থি- 
গুলির গড়ন অনেকটা 
আঙ্গুরগুচ্ছের মত। 
ইহাতে অনেকগুদিল 
গোলাকার বা থাঁলর ন্যায় 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি থাকে। 
এই সমস্ত ক্ষদ্দ্র গ্রান্থ- 
সমহের নল বা ডাক 
গুল সাম্মিলতভাবে 
একা, সাধারণ নল বা 
ডাকে পাঁরণত হইয়া 
মুখাঁববরে যাইয়া উন্ম্ত 
হয় এবং তথায় লালা 
[নঃস:5 করে। 
একজন লোক দৈনিক 
৬০০ হইতে ৭০০ 
সস, লালা ক্ষরণ 
করে। লালা খাদ্যকে 
তার্দ করে এবং মুখ- 
বিবরের শ্লেম্মাপঝিল্লতে 





ও চন ণঁ রি আনম্টকর বা বাহরাগত 
৮২নং চপ লালা গ্রাণ্থ 
সারা 7 ও 
৩। অধোঁজিহহা বা সাবালঙ্গুয়াল গ্রন্থি; ৪1 তাহা ধোয়াইয়া বাঁহর 
অধোঁজিহৰা গ্রন্থির ডাক্ট; ৫&। অধোহনু গ্রন্থি; কাঁরয়া দেয়। 
৬। অধোহন গ্রন্থির ডাষ্ট মান্ষের লালায় টায়া- 
[লিন নামক একাটি কিন্ব- 


পদার্থ থাকে; ইহা শ্বেতসাঝকে মলটোজ রূুপান্তারত করে। লালার আর একাঁটি 
কিন্বপদার্থ পচনশরুয়াকে চালু রাখে এবং মলটোজকে গ্রকোজ বা আঙ্গুর 
চিনিতে (8906 58£9:) পাঁরণত করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, লালার 
দ্বারা খাদ্যের শর্করাজাতীয় অংশ জীর্ণ হইয়া থাকে। 


গলাধঃকরণ £ 

লালার দ্বারা আর্দ ও 'পন্ট হইবার পর খাদ্য জিহ্বার সন্টালনে গলবিলের 
মধ্যে পরিচালিত হয়। গলবিলে পেশছাইলে কোমল তালুঁটি উপবে উঠিয়া 
গলাঁবলের নাঁসকাংশের প্রবেশ পথাঁট বন্ধ করিয়া দেয়; এই সময় স্বরযন্তা্ট 
উপরের দিকে টানে উঠিয়া পড়ে এবং উপাঁজহহা বন্ধ হইয়া যায়। উপাঁজহবাটি 
খাদ্যকে গলধিলের নাঁসকাংশে এবং স্বরযন্ত্ের মধ্যে প্রবেশ কারতে বাধা দেয়। 


১৩০ 


জিহবার চাপের ফলে খাদামণ্ডটি শ্লেম্মাঝিল্লী দ্বারা আবৃত এবং পেশী- 
গঠিত গ্রাসনালীর মধ্যে প্রবেশ করে (৮৩নং চিন্র)। 

গ্রাসনালীর উপরের অংশের পেশীগাঁল ডোরাকাটা জাতীয়। অবাঁশল্টাংশ 
মসৃণ পেশীতন্তু দ্বারা গঠিত; এই পেশীগাল সঙ্কুচিত হইয়া সমগ্র নালীটিতে 





৮৩নং "চত্র--গলাধঃকরণ 
বামে-*বাস বাষ,ধ ও খাদাঘণ্ড গলাধঃকবণেব পথ; দাঁঞ্িণে- খাদ্যমন্ড গলাধঃকরণের পর মৃহতে' 
১। খাদামন্ড, ২। শীজহবা, ৩1 স্ববধন্ত) ৪1 উপাঁজহহা; %। নরম তালু 


চক্লাকার তরত্গশ্রোতের মত সঙ্কোচন পণন্জ করে। এই সঙ্কোচন তরঙ্গ প্রথমে 
গ্রাসনালীর উপরের অংশকে সন্টাঁলিত কাপয়া পরে পাকস্থলীতে যাইয়া 
পেশছায়। এই 'ক্রিমিজা তীয় সত কাচনর ফলেই খাদ। পাকস্থলীতে পরিচালিত হয়) 


অনুশীলন £ 


দাঁতেব গঠনের একটি হব আক। 


৩৭ | পাকস্থলী 


পাকস্থলীর গঠন : | 
পোন্টিক নালশর প্রশস্ততম অংশ হইল পাকস্থলী । পৌন্টিক নাল'র 
অন্যান্য অংশের মত পাকস্থলীর গাত্রেও একটি পূরু পৈশীক স্তবক এবং 
1ভভরের অংশে এক শ্রেম্মা-বিল্লীর স্তবক আছে । উপরে গ্রাসনালশ যেখানে 
পাকস্থলীতে আঁসয়া 'মাঁশয়াছে এবং নিম্নে পাকস্থলী হইতে যেখানে অন্ধ 


১৯৩১৯ 


শুর; হইয়াছে তথাকার চক্লাকৃতি পেশীগুলির সংকোচনের ফলে পাকস্থলীর 
প্রবেশ ও 'নগমিনের মুখ দুইটি সাধারণত বন্ধ থাকে। খাদ্যাঁপন্ড চলাচলের 
সময় পেশীগুলি শাথল হয়। 
- পাকস্থলীর শ্লেত্মা-বিল্লীতে শাখাপ্রশাখাযূন্ত নলের ন্যায় প্রায় ৫০ লক্ষ ক্ষ 
দ্র গ্রন্থি আছে (৮৪নং চিত্র)। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থগুলি দৌনক প্রায় ২ লিটার 
জারক রস ক্ষরণ করে এবং তাহা দ্বারা খাদ্যের 
প্রোটন জীর্ণ হয়। 
পাকস্ছলশীর জারক রস : 
পাকস্থলীর রসে পেপ্ঠাসন নামক কিত্ব- 
পদার্থ এবং হাইড্রোক্লো রক এ্যাঁসিড থাকে। 
পেপাঁসন খাদোর প্রোটিনের উপর কাজ করে 
এবং পাচন ক্রিয়া শুরু করে। কিন্তু ?কণ্ব- 
পদার্থাট অম্লমাধ্যম (5019. 706911170) ছাড়া 
কাজ কাঁরতে পারে না। তাহা ছাড়া অম্সাঁট 
পাকস্থলবতে খাদ্যের সাহত আগত বীজাণু 
ধংস কারিয়া প্রাতিরম্মার তাঁমকা পালন 
25122 লালার দ্বারা আর খাদ্যাপ"ভ পাকস্থলণণ্ে 
৮৪নং গিন্র--পাকস্থলপর গ্রাম্থ প্রবেশ করিয়া সঙ্কুচিত পাকস্থলী গান্রের চাপে 
নিম্নে পাকস্থলণ গান্রের পৈশীক বেশ কিছুকাল নিক্ষিয় অবস্থায় থাকে । ক্রমে 
স্তবক দেখা যাইতেছে। অসংখ্য পাকস্থলণ গ্রন্থি দ্বারা ক্ষারিত অম্লরস 
ইহার উপর কাজ কাঁরতে শুরু করে এবং 
ধীরে ধীরে খাদ্যাঁপন্ডের মধ্যস্থলে ঢাকা পড়ে। সেই কারণে খাদ্য যেখানে 
পাকস্থলশ গাত্রের সংস্পশে আসিয়াছে সেই অংশেই প্রোটিনের পাচন কিয়া 
শ.রু হয়। 
লালার যে অংশ খাদ্যের সাহত পাকস্থলীতে প্রবেশ করে তাহা ছ্বারা 
পাকস্থলীর মধ্যে শক্রাও জশর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু হাইড্রোক্লোরক এ্যাঁসিডের 
উপ্পাস্থাতিতে লালার গকন্বপদার্থ কাজ কাঁরভে পারে না। সেই কারণে খাদ্যের 
যে অংশে পাকস্থলীর অম্লরস প্রবেশ কারিতে পারে নাই, সেই অংশে শকরা 
জীণ” হইয়া থাকে। 
অন্তর মধ্যে খাদ্য চলাচল : 
পাচন ক্রিয়া চলতে থাকা কালে খাদ্য পাকস্থলীর নিম্নাংশে চাঁলয়া আসলে” 
ইহা খাদ্কে পাকস্থলীর বাহরে ঠোলয়া দেয়। এই স্থানে পাকস্থলীর তরঙ্গ 
. সঙ্কোচন খাদ্যাপন্ডকে মন্থন কাঁরতে শুরু করে এবং তখন ইহা ক্ষুদ্র ক্ষ 
অংশে অন্দের মধ্যে প্রবেশ করে। 





৪০ পৌঁষ্টিক নালী 


পাকস্থলী হইতে খাদ্য অন্ত্র মধ্যে প্রবেশ কারয়া প্রথমে ক্ষুদ্র অন্ম এবং 
পরে বহৎ অন্বের মধ্য দিয়া দীর্ঘপথ আতর্ুম করে (৮৫নং চিত্র)। এই মল্থর 


১৩২ 


চলমান অবস্থাতেই খাদ্য জীর্ণ হইতে থাকে । জীর্ণ হওয়ার পর ইহা পৌস্টিক 


নালী হইতে রক্তে অবশোধষিত হয়। 


মানুষের পোৌঁন্টক নালী মাংসাশী জীবদের অপেক্ষা দীন, কিন্তু 
নিরামিষাশী জীবদের তুলনার অনেক দহদু। ককুরেব পৌঁন্টিক নলশ ইহার 


দেহ অপেক্ষা ৪ই গুণ দীর্ঘ; ভেড়ার 
ক্ষেত্রে ইহা ২৪ গুণ এবং মানযের দেহ 
অপেক্ষা ৯ গুণ ধীর্ঘ। পৌোঁন্টিক নালীর 
দৈঘ্ খাদ্যের চারন্রের উপর নিভর করে। 
সব্জী জাতীয় খাদ্যে মাংস অপেক্ষা কম 
পুন্টি পদার্থ থাকে: তাহা ছাড়া উীদ্ভদ 
কোবের সেলুলোজগাঠি৩ িন্গাট খুব 
ধীরে ধীঁবে জীর্ণ হয়। কাজেই উাদ্ভিজ্জ 
খাদা আঁধক পাঁরমাণে খাওয়া যায় এবং 


দীরঘঘবশল পোন্টিক নালশীতে অবস্থান 
করে। 
গ্রহণগ বা ডিয়োভিনাম : 


ম্ষূত্রান্তের প্রথম অংশাঁটির নাম ডিয়ো- 
ডনাম। গণ্যাশয় ও যকৃতের ডাক্্গ্ালর 
মুখ ডিয়োডিনামে আাসিয়া উন্মুক্ত 
হইয়াছে । লালাগ্রণ্থিসমহের ন্যায় যকৃও 
ও অগ্রযাশম পোঁন্টিক নালশীর সাহিও 
'খাঁন্ঠভাবে সংঘুদ্ত হওয়ার কারণ শুধ 
পাটন য়ায় সাভাষ্য করা নয়, ইঠাদেৰ 
গঠনও এই সংধষোগের অন্যতম কারণ, 


এ ণদেহে উভয়েই পৌত্টিক নালীল 
পান্ষেপ ব্যাধি হিসাবে (1910191 


০5৮05) প্রথম দেখা দেয়। 


মগযাশয় : 

লালাগ্রান্থসমহের ন্যায় অন্যাশয়ও 
একাঁট জটিল শাখা প্রশাখাযন্ত গ্রান্থি। 
অগ্যাশরের ম্পারত রসে যে কিন্বপদার্থ 
থাকে, তাহা খাদ্যের প্রোটিন, স্নেহপদার্থ 
ও শকররা এই 'তিনাট প্রধান উপাদানের 
উপরই কান করে। 

পাকস্থলশর মধ্যে প্রোটন যে 
“পারমাণে বিভভ্ত হয়, অগ্যাশয়ের রস 
কর্তৃক তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বভন্ত 
হইয়া হইয়া থাকে; এখানে প্রোটিনগ্াল 
“পৃথক পৃথক এ্যামাইনো-ঞ্যাসিডে 'িভন্ত 
হয়। অগ্ম্যাশয় রসের অপর একাঁট 





৮৫নং চিপ্র--পাচনচষণ্ত 
১। গপনালন; ২। পাকস্থলী, ৩। ব$5, 


81 পভাশদ; ৫&। িযোডিশাম, ড। 
গপত্তাশয়ের ডা; ৭। অগন্যাশধ, ৮। 
অশ্ন্যাগয়ের ডাই; ৯। ক্ষদ্রান্ত; ১০। 
[স্কাম বা বদ্ধনালশ, ১১। উদর-উপাক্ বা 
এ্যাপেনাডঝ; ১২। বহদান্ত, 
১৩। মলনালী। 
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[কন্বপদার্থ টায়াঁলনের মত শ্বেতসারকে 'চানতে রূপান্তাঁরত করে এবং একাঁট' 
স্নেহজাতীয় কিন্বপদার্থ দ্বারা স্নেহপদার্থ 'গ্নসারল ও স্নেহজাতীয় অম্লে 
রূপান্তরিত হয়। 


যকৃত : 

উদরগহবরের দক্ষিণ পাম্বের উপরের অংশে মধ্যচ্ছদার ঠিক নীচে যকৃতের 
মবস্থান। পূর্ণবয়স্ক লোকের যকৃতের ওজন প্রায় এক িলোগ্রাম। অন্যান্য 
দেহযন্লের মত যকৃতও একটি ধমনণ দ্বারা আক্সজেনে সমদ্ধ রন্ত সরবরাহ পাইয়া 
থাকে। ইহা ছাড়া পাকস্থলী, অল্প, অগ্ন্যাশয় ও প্লীহা হইতে প্রবাহত রন্তসহ 
একটি রাও যকৃতৈ আসিয়া উন্মৃন্ত হয় (রাঙন চিত্র ২)। যকৃতের মধ্যে এই 
শিরাটি বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভন্ত হইয়া পুনরায় কোৌশক নালী সৃষ্টি করে। 
ফলে পৌঁষ্টক নালীতে প্রবাহিত রন্ত দুইবার কৈশিক নালীসমূহের মধ্য দয়া 
চলাচল করে। পরিপাক ক্রিয়ায় এবং বিশেষ কাঁরয়া জীর্ণ ও অবশোঁধত প্া্ট- 
পদাথেরি তৎপরবতী প্রাক্িয়াসমৃহে যকৃত যে ভূমিকা গ্রহণ করে তাহার সাহত 
উপারিউন্ত বোশিষ্ট্যের সম্পর্ক আছে। 

যকৃতের অনাতম কাজ হইল 'পিভ্ুক্ষরণ: পিত্ত পিত্তনলের (01169০০) 
মধা দিয়া [ডিয়োডনামে প্রবেশ করে। পিত্তের নি কোন কিণ্বপদার্থ না 
থাকলেও ইহা অন্যনা ?িণ্বপদার্থের কাজে সাহাষ্য কাঁরয়া পযাঞ্টপদার্থ জীর্ণ 
কারিতে সহায়ক হয়। ষকৃতে আবরাম 'পত্ত ক্ষরণ হইলেও খাদ্যাঁপণ্ড পাকস্থলশ 
হইতে ডয়োডিনামে যাইবার সময় ইহা পৌম্টিক নালতে প্রবেশ করে। অন্য 
সময়ে পিত্ত পিত্তাশয়ে €(£৪11 19199997) যাইয়া প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত 
সেইখানে জমা থাকে। 


ল্দ্রাস্ : 
'দ্রান্ল পৌম্টিক নালশর দীর্ঘতম অংশ। ইহার শ্লেম্মাঝিলটীতে সামাবস্ট 
অঙ্গংখয আঁদ্বক গ্রন্থি হইতে প্রাতীদিন প্রায় দুই িলটার শজ্রারক রস ক্ষারত 
হয়! এই জারক রসে যে কিন্বপদার্থ থাকে তাহা প্রোটন, স্নেহপদার্থ এবং 
শক্পার উপর কাজ করে এবং ইহাদের পাচন-কিয়ার শেষ পর্যায় সম্পন্ন 

করে। 


জন্দেরর তরঙ্গধয়ত. সণ্টালন (199115681519) : 

ফ্লোরোফর্ম দ্বারা অচেতনকৃত কোন জন্তুর উদরগহহর কাঁটয়া উন্মুক্ত 
বাঁরলে কুণ্ডলণকৃত ভাঁজ 'বাঁশম্ট ক্ষুদ্রান্তে ক্রামসুলভ সপ্টালন দেখা যাইবে 
অন্ধ্রগান্রে অবাস্থঙ মসণ পেশীগুির পর্যায়ক্লমিক সত্কোচন ও শলথ হওয়ার 
জন্যই এই সণ্টালন সাঁন্ট হয়। প্রাতাঁট সঙ্কোচন সেই মুহূর্তেই সমগ্র অন্দে 
পারব্যাপ্ত না হইয়া একবার একাঁট অংশে সন্টাঁরত হয় এবং এইভাবে সঙ্কোচন 
রঙ্গ রূশে কমে সমগ্র ভান্দে ছড়াইযা পড়ে। অন্ত্গান্রের এই তরঙ্গাঁয়ত অথবা 
ক্রামসূলভ সঞ্চলনকে 17১6719681515 বলা হয়। দেহ হইতে 'বাচ্ছন্ন অন্দের 
একাঁটি অংশকে “শারীর বাঁত্তক দবে" ডুবাইফা রাখলেও এই সন্টালন দেখা 
যাইবে। 
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অন্ধের এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সণ্টালনের জন্য অর্ধজাঁর্ণ খাদ্যাপণ্ড মাথভ ও 
'মাশ্রত হইতে হইতে ধীরে ধীরে অল্ল-পথে অগ্রসর হইতে থাকে। 


অন্তরের কোরক (৬1111) : 

কোন পদার্থ বাহর হইতে চর্মের মধ্য দিয়া অথবা পাচনপথের শ্লেধ্মা- 
ঝল্লীর মধ্য দিয়া রন্তে অথবা লাঁসকায় প্রবেশ কারবার প্রক্রিয়াকে অবশোষণ 'ক্রুয়া 
বলে। পাচনাক্রিয়া প্রসৃত পদার্থগুঁল প্রধানত ক্ষদ্রান্্ হইতেই অবশোধিত 
হইয়া থাকে। 

ক্ষুদ্রান্তের শ্লেত্মা-বিল্লীর একটি টুকরা জলে ফোঁলয়া আশ৩স কাঁচ (07947 
10111178 £1999) দয়া পরাঁক্ষা কারলে মখমলেব মত অঙ্গাঁল সদশ সন্ষয় 
উদ্গত অংশে 'নাবড়ভাবে ঢাকা অসংখা ভাঁজ দেখা যাইবে । এই ক্ষুদ্ূ ক্ষ 
উদ্গত অংশগ্াীলকে “অন্নকোরক" (51111) বলা হয় (৮৬নং 1চ€)। ভাঁজ ও 
উদ্গত অংশগুলির জন্য অন্দ্রগানত 
বিস্তৃতি খুব বোশি এবং তাহার ফলে 
প্ম্টপদার্থের অবশোষণও ত্বরান্বিত / 1 










১৮ সু 


বা 

হন 1 
প্রত্যেক ভিলাসের মধ্যে ত্র 1 
ক্ষুদু রন্তপ্রণালীর জাঁলকা থাকে; ভাহা রঃ 


ছাড়া একাঁট কাঁরসা লাঁসকাপ্রণালী এই 
স্থানে উপাত্ত হইয়া সমগ্র অন্নাকোবকে 
ছড়াইয়া পডে। অন্মকোরকগৃলির 
সমস্ত লাসকাগ্গণালী অন্নগাপ্রের 
লাসকাপ্রণালীতে যাইযা উন্মৃন্ত হয়। 


জঅবশোষণ একটি শারীর বাঁত্তক পদ্ধাতি : 
অতীতে ধারণা ছল যে, ভাব- 
শোষণ ক্রিয়া হইল অন্কোরক গাত্রের 
মধ্য দিয়া পাচনপ্রসৃত পদার্থগবালর 
নিছক অন্প্রবেশ। কিন্তু বিশদ অনঙ্ টিলী পিএসসি 
শীলন দ্বারা জানা গিয়াছে যে, সমস উল টি, 
পদার্থ অন্লকোরক গান্র দিয়া প্রবেশ /৬নং চিত্র অন্ত কোবকেন গঠন 
কবে না। অন্লকোরক গান্রের উঠয়া. (কাট কোবকের কিছ; অংশ বিণার্ঘিও 
রা তরল পদাথে র প্রচণ্ড চাপ এবং ১। কোপক, ২ ্ রি না নধ্য দ্যা 
টা সত্তেও পদার্থ গদীল দান্র মবশোষণ ত্রষা সংঘাটও হয়; ৩। কোরকে 
একাদকে অর্থাৎ অন্তর হইতে অন্তু নাঁসণা শর উৎপাঙ স্থন,9। কোবকেব 
কোরকসমূহের দিকে যাইতে পালে।  পকচপ্রণাল, ৫1 অন্তুগতে পিকাপ্রণাএখ, 
ইহা দ্বারা বোঝা যাইতেছে যে, অব- ৬1. অন্তরণণন্নে বন্তপ্রণন্পী, 91 অন্রগাত্রে 
শোষণ-ক্রিয়া এমন একাটি শাবীরবাত্তক পেশাক সঠবকেব একটি অংশ; ৮। অন্রশল্থি 
পদ্ধাতি যাহা “পাঁরস্রবণ ও অসমোসস" 
(19৬9 01 11090092900. 950/9515) তত্তের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। 
অন্লকোরকের পৃঙ্ঠদেশে যে সকল কোম অবস্থান করে, সেই কোন 'ক্রিয়াকলাদপেন 
ফলেই অবশোষণ ঘটিয়া থাকে। 





যকৃতের প্রতিরোধক ভূমিকা : 

অন্দনালণ হইতে রক্ত প্রথমে যকৃতে এবং পরে হৎপিন্ডে যায় বালয়া পাচন- 
প্রূত পদার্থগুলি রস্তে অবশোধষিত হইয়া সর্বপ্রথম যকৃতে যায়। রক্তের এই 
গাতিপথের প্রচুর গুরুত্ব আছে। 

টিনবিহীন তাগ্রপাত্রে রন্ধন করা খাদ্য খাইলে অদৃশ্য তাম্রকণাসমূহ পাচন- 
পথে প্রবেশ করিয়া পাকস্থলী রসের এ্যাঁসিডের প্রারুয্নায় দুবনীয়রূপে পরিণত 
হয় এবং এইর্‌পে রন্তে প্রবেশ করিতে পারে। কারখানার ধলির সাহত শসসা, 
জিঙ্ক, আরসেনিক এবং দেহের পক্ষে ক্ষাওকারক অন্যান্য বস্তও রক্তের মধ্যে প্রবেশ 
কাবতে পারে । আমাদের পাঁরপার্রবিক আবেন্টনীতে সব সময়েই প্রচুর পাঁবমাণে 
এইসব পদার্থ পাওয়া যায়। 

অন্ত হইতে রক্তে আগত এইসব বিধাক্রধ বস্তুকে কৃত হয় নির্দোষ অথবা 
অদ্রবনীয় কারয়া ফেলে নতুবা 'িত্তের সাহত পা কাঁবযা দেয়। পুনরায় 
অন্বে প্রবেশ করার সময় ইহা অদ্রবনীয় অবস্থায় থাকে এবং সেইভাবেই মলের 
সাঁহত নিঃসৃত হইয়া যায়। এইভাবে যকৃত জ্ীবদেহেব বাহস্থ ও অন্তস্থ মাধামের 
মধ্যে অনাতম প্রাচীর হিসাবে কাজ কবে। 


বৃহদন্্র : 

অর্ধজীর্ণ খাদ্যমন্ডেব যে অংশ ক্ষদ্রান্তে অবশোধষিত হয় না, £সইগল 
বতদান্তে প্রবেশ করে। এইখানে অবশোধষণ প্রাক্িয়া সম্পর্ণ হয়। তাহা ছাড়া 
বৃহদন্দে আধকাংশ জল অবশোসিত 
হইয়া থাকে। 

বৃহদন্তের যে সবশেষ অংশ "দিয়া 
পারতান্ন অংশ নিঃসৃত হইয়া যায়, 
তাহার নাম মলাধার (90017) | 


সিকাম (09,600) 

বহদন্দের প্রথম মংশবে বলা হয় 
[সকাম (৮৭নং চিন্র)। 

তিণভোজ্ী প্রাণীদের সকাম প্র 
[1্ঘ, ঘোড়ার এক 'কিউাঁবক সিকামের 
ধাধা প্রান ৩০ লিটার। বৃহদন্দের 
মপ্যে বীজাণুসম্হের কাকিলাপের 
দ্বারা উীদ্ভদের সেলুলোজগাল 'বিভন্ত 
ও জীর্ণ হয় বালিয়াই ইহার দৈর্ঘ্য” এত 
বোৌশ। 

তৃণভোজীদের তুলনায় মানুষের 
সিকাম অপেক্ষাকৃত 
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১। ক্ষুদ্রান্দ;) ২। বৃহদন্ত; ৩। সকাম; 2: 
৪1 এাপেনাডিক্স, ৫। এাপেনাডিক্সেব মুখ এ্যাপেনাভক্স (40992091%) : 


[সকাম হইতে উদ্গত একটি 

ক্লামর নায় অংশকে গ্যাপেনাডক্স বলা হয় (৮০নং চিত্র)। 
মধ্যবয়সী লোকদের এ্যাপেনাডক্সের মুখাঁট কোন কোন সময় সম্পূর্ণ জোড়া 
লাগয়া যায়। মানবদেহের জৈবিক ক্রিয়াকলাপে গ্যাপেনাঁডক্সের কোন গুরুত্ব 
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নাই। বরং কোন কোন জেত্রে ইহা গুরুতররূপে ক্ষতিকারক হইয়া ওঠে । 
জমা হইয়া ও পিয়া এবং আঁন্দক ক্রিশিসমূহের অবস্থানের জন্য ইহার প্রদাহ বা 


এযাপেনাডিসাইটিস্‌ জাম হইতে পারে। এরপ ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার কাঁরয়া 
ঞ্যাপেনাভক্সাঁট সম্পূর্ণরূপে কাঁটয়া ফোলতে হয়। 


8১1 পাঢন-জিয়ার শারীর-বত সম্পর্কে 
গ্যাভঅভের গবেষণা 


পচ্চন-ক্রিয়ার শানীরবৃত্তক অগ্রগাতিতে প্যাভলভের ভূমিকা : 

পাচন: ক্রিয়া অনূশশনন প্রায় সমপ্রভাবেই রাশিয়ার বৈজ্ঞানক অগ্রগতির 
সাঁহত সংশ্লিম্ট। একথা প্রমাঁণভ হইয়া গিয়াছে যে, রুশ বিজ্ঞানীরা এবং 
তাহারে শুরোধা আই. পি. প্াাভলভ- পাচন-ক্রিয়ার অনুশীলনে এক প্রকৃত 
বিপ্লবসাধন করেন এবং সেইজনাই বিদেশে ইহাকে "শরীর বিজ্ঞানের রশশয় 
শাখা” বলা ভর। 


প্যাভলভের জীবনী : 

ইভান পেন্রোভিচ্‌ প্যাভলভ্‌ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে এক পি রোহিতের পবিবারে 
ঞম্মগ্রহণ করেন। একাঁট ধমণয় শিশনলয় হইতে গ্রাজুয়েট হইলেও ৩দানীশ্তন 
প্রগাতিমুলক ভাবপারার় উদ্বুদ্ধ ইভান পোপ্লোভিচ্‌ প্রাঞ্ক5 বিজ্ঞান শিন্মা করিতে 
মনস্থ কলেন। এই উদ্দেশো [তান সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রাকৃত 
বজ্ঞানের ফাকাজ্টতে যোগ দেন। িশববিদ্যালষের দ্বিতীয় বার্ধক শ্রেণীতে 
অধ্যয়নকালেই তিনি একটি নৈজ্ঞানক গবেষণা শুরু করেন। ছাত্রাবস্থাতেই 
তাঁহার প্রথম বৈজ্ঞানক গবেধণার বিষ হিল অগ্লযাশয়ের স্নায়ু সরবরাহ সম্পর্কে 
অনুশীলন এবং হহাব জনা তিনি একটি স্বর্ণপদক পাইয়াছলেন। 

ধিশনাবদাণমের পান শেষ কাঁদা প্যাভলভ্‌ মৌডকো-সার্জক্যাল একা- 
ডেমীতে যোগদান করেন এবং ১৮৭১৯ সালে তথা হইতে গ্রাজুয়েট হন। 
তদানপন্তন নে৬স্থানীয় চিকিৎসকপা জানতেন যে, রোগীকে সাফলোর সাহিত 
[চাঁকংসা ও আবোগ্য কারিতে হইলে শাবীরবৃত্ত সম্বন্ধে গভীর বৈশ্গাক জ্ঞান 
থাকা প্রয়োজন। বিখ্যাত চিকিৎসক এবং মেডিকো-সাজক্যাল একাডেমখর 
অন্যতম অধ্যাপক এস পি, বোটকিন (9.0. 830$৮015) শারীরবান্ত এবং প্রাণী- 
দেহে পাচনাক্রিয়া অনুশীলনের জনা একাট বিশেষ ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠার ীসদ্ধান্ত 
করেন। তরুণ বিজ্ঞানী প্যাভলভূকে তিনি তাঁহার ল্যাবরেটরীতে কাজ করিতে 
মামন্্ণ জানান; প্যাভজভ- ইতিমধ্যেই একজন অধ্যবসায়ী ও উৎসাহী গবেষক 
হিসাবে প্রাসাদ্ধ লা কারিয়াছেন। 

প্রটন উৎসাহে প্যাভলভ তহার গবেষণা শুরু করিলেন । সমস্ত ল্যাবরে- 
টারীটিতে একখানি মান্ত ঘর ছিল। কিন্তু তাহার জন্য প্যাভলভের ব্যাপক 
সৃজনশশল কাজের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। এইখানেই তানি তাঁহার সাঁবখ্যাত 
হৃৎপিণ্ডের স্নায়ু সরবরাহ সংক্রান্ত গবেষণা করেন। পাচন ফন্সমূহেল 
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অনুশীলনে নূতন দৃম্টিভঞ্গীর যে আবিজ্কার তান করেন, সে সম্পর্কে অপূর্ব 
পরীক্ষাগুঁলও এই ল্যাবরেটরী হইতেই শুরু হয়। 

কিছুকাল পরে প্যাভলভ বিদেশে যাইয়া তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ শারীরব্ত্ত- 
বিদদের সাহত সাক্ষাৎ করেন: কিন্তু দেখা গেল যে. সেই সব বিদেশীদের 
শানকট শিক্ষালাভ কারবার মত ছুই নাই; বরং 'তানই তাঁহাদের যথেষ্ট 
শিক্ষা দিতে পাঁরতেন। প্রকৃতপক্ষে অনাতিকাল মধ্যেই বিদেশন বিজ্ঞানীরা 
রাশিয়ায় আসিয়া প্যাভলভের নিকট নব নব পদ্ধতিতে কাজ শাখিতে আঁসলেন। 

এমন কোন সময় যায় নাই যখন প্যাভলভের শিষ্য ছিল না। শারীরবৃত্তে 
আগ্রহশী চিকিৎসকরা প্যাভলভেন এঁ ক্ষুদ্র ল্যাবরেটরীতে আসতেন এবং প্রত্যেকেই 
কাজ পাইতেন। সেখানে এক বন্ধৃত্বপূর্ণ সহযোগতার আবহাওয়া বিরাজ 
কাঁরত। চারিপাশের সকলকেই প্যাভলভ নিজ কমেণৎসাহ ও বৈজ্ঞাঁনক নিষ্ঠায় 
সংক্রামিত কাঁরতেন। ফলে তাঁহার বহ্‌ শষ্যই প্রখ্যাত শারীরতত্তুবিদি অথবা 
চিকিৎসক হইয়াছিলেন। 

১৮৯১ সালে ইনস্টাটউট অফ এক্সপোরিমেন্টাল মোঁডাঁসন (বা পরাীক্ষা- 
মূলক িাকংসা পীঠ) প্রাতষ্ঠিত হয়। ১৮১৯১ সাল হইতেই প্যাভলভ্‌ 
ইনস্টিটিউটের শারীরবৃত্ত বিভাগের অধিকর্তা হন এবং জীবনের শেখ দন 
পর্যন্ত এ পদে আঁধাজ্ঠিত থাকেন। এইখানেই তান পাচন-পথের প্রাভাটি 
গ্রান্থর বিশেষ ক্রিয়াকলাপ অনশীলন করিয়া পাচনাক্ুয়ার শারীরবৃত্ত সম্পকে 
গবেষণা চালাইয়া যান। বিাভিল জঁটল ও উদ্ভাবনশনীল পরীক্ষা দ্বারা প্যাভলঙ 
পাচনযন্্রগুঁলর ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্লণ এবং জবদেহেন পরিবাতিতি প্রয়ো 'নে ও 
খাদযব বিভিন্ন উপাদান অনঞারে যন্গুলির উপযোগী হওয়া সম্পর্কে ণিশপ 
অনুশীলন করেন। 

কিছ্‌কাল পরে প্যাভলভ অধাপক উপাঁধ পান এবং মেডিকো-সাঁজকাল 
একাডেমীর শারীরবৃত্ত বিভাগের আঁধকর্তা নির্বাচিত হন। ১৯০৬ সালে তান 
জ্ঞান পাঁরখদের (408007)% 0£ 50161708) সভ্য 'নর্বাঁচিত হন। 

দেশ বিদেশে প্যাভলভের নাম ছড়াইয়া পাঁড়ল এবং ১৯০৬ সালে পাচন- 
পথের শারীরবৃত্ত সম্পর্কে বিরাট অবদানের জন্য তাঁহাকে আন্তজ্াতক 
পুরস্কার দেওয়া হইল। 

কিন্তু ইতিমধ্যে পাচনাঁকধা সংক্রান্ত প্রম্নে পাভলভেব আগ্রহ কাময়া যায়। 
কৃকুরের লাগা-গ্রা্থর ক্রিয়াকলাপ এনূশীলন কারযা তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন 
যে কুকুরের লালা-গ্রান্থগাঁল শূধ্‌ যে মুখে খাদ্য দিলেই উক্তোজত হয তাহা 
নয় দুর হইতে মাধ/মের দ্বারা, যেমন খাদা দৌখয়া বা খাদ্যে গন্ধ পাইয়াও 
গ্রন্থগূলি উত্তোজত হইয়া খাকে। হাহা জাডা মে লোক ন্য়ামত খাদ নে 
তাহার পদশব্দ অথবা কণ্ঠস্বর শুনিলেও লালাক্ষরণ বাঁডয়া যাইবে। 

এই সমস্ত ঘটনা 'বচাব কাঁরয়া প্যাভলভ এগদালকে মস্তিষ্কের উচ্চস্তর 
অর্থাৎ গ্র্মস্তিত্কের কেকা (চড়া বা উপরের অংশ) অনুশীলনে ববহার 
কাঁববার চেম্টা কবিতে লাগস্লন। তাঁহার এই চেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থক হয়। 
৩৫ বংসরেরও আঁধক কাল তিনি উচ্চস্তরের স্নায়াবক কাষকিলাপ অনুশীলন 
করেন এবং এই কাজে লালাগ্রীল্থঘ সম্পর্কে তাঁহার গবেবণাকে উদাহরণ হিসাবে 
ব্যবহার করেন! এইভাবে প্মাভলভ এবং তাঁহার অসংখ্া সহকমরদের গবেষণার 
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ফলে “সপ্রাতিবন্ধক-প্রাতিবর্তন” নামক শারীরবৃত্তের এক সম্পূর্ণ নূতন শাখার 
উদ্ভব হয়। 

এই মহান বিজ্ঞানী সম্পর্কে জার সরকারের কোন আশ্রহই ছিল না। 
নিজের সীমাবদ্ধ আর্থক সত্গাঁতির উপর নির্ভর করিয়া প্যাভলভের কাজকর্মের 
ব্যাপক প্রসার সম্ভব ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় প্যাভলভের ল্যাবরে- 
টরীর কাজ প্রায় সম্পূর্ণ অচল হইয়া যায়। 

মহান অক্টোবর বিপ্রবের পর হইতেই প্যাভলভ ও তাঁহার সহকমর্দের 
বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের অনুকূল অবস্থা সূম্টি হয়। গৃহযুদ্ধের সময় 
সোভিয়েত সরকার তদানীন্তন অতান্ত দুরূহ অবস্থা সত্ত্বেও প্যাভলভের জীবন- 
ধারণ ও কাজের অবস্থা সম্পকে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। লোনন এক 
নিদেশনামা জারি করিয়া প্যাভলভের ল্যাবরেটরীর কুকুরগাঁলর জনা নিয়মিত- 
ভাবে খাদা সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। এইভাবে দীর্ঘকাল ধাঁরয়া যে জন্তু- 
গুলির উপর প্যাভলভ্‌ তাঁহার সপ্রাতবন্ধ প্রাতবর্তন সম্পাঁকতি পরীক্ষা 
চালাইয়াছলেন তাহাদের গীবনরক্ষা হয়। 

প্াাভলভ আমাদের দেশের নতন জ্ঞীবন গাঁড়য়া তোলার গ্‌রুত্ব উপলান্ধি 
কারয়াছিলেন। শানজের বৈজ্ঞানক কার্যকলাপকে দেশবাসী এবং সমগ্র মানব- 
সমাজের সর্বোত্তম মঙ্গলসাধনে বাবহাবের অনা তিনি মারও বোশ উৎসাহের 
সাঁহভ কাজে লাঁগয়া সান। 

এক সময়ে প্যাভলভ বাঁলয়াছিলেন, “যাহাই কার না কেন, সব সময়ই আম 
মনে রাখ যে, প্রথমত আমি আমার দেশকে যথাসাধ্য সেবা কাঁরিতোছি।” 

১৯৩৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে আন্তজাতিক শাপীববৃত্ত সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয় ঠাহাতে দেশাবদেশের শ্রেত্ঠ বিজ্ঞানীরা যোগ দিমাছিলেন। এই 
সম্মেলন সর্বসম্মাওক্রমে প্যাভলভকে পাঁখবীব শেম্চট শারশবব,গাবদ হসাবে 
ঘোষণা কবে। 

১১৩৬ সালে প্যাভলভের মতা হয়। 

মৃত্যুর কিছুকাল পর্বে লোখনবাদশ যুব কাঁমিউনিস্) লীগেন দশম কংগ্রোসে 
এই মহান দেশপ্রেমিক সোবয়েতহ িচ্গানী সোবষেতের হর্শদের নিকট 
একখান প্রকাশা চিঠি লাখয়াছিলেন। এই চাহ বিজ্ঞানী ও মানুষ হিসাবে 
প্যাভলভের চারন্রের প্রধান বৈশিম্টাগুলি প্রাতফলিত হইয়াছে । এই পুস্তকের 
ভূমিকায় সেট অপর্ব দলিলখানিব পর্ণ বিববণ দেওয়া হইয়াছে। 


পাচনক্রিয়া অনুশীলনের নূতন পদ্ধতি : 

৯৮৪২ খজ্টাব্দে বাসভ নামে একজন বশ বিজ্ঞানী কুকুরে উপর এমন 
এক অস্ত্রোপচার করেন যাহাতে পাকস্থলীর অভান্তবস্থ সামগ্রী যে কোন সময় 
পরীক্গমা করা যাইত। অস্বোপচাঝটি শনম্নল্প £ উদবগহহরাঁটি কাঁটয়া উন্মন্ত 
করা হইল: ইহার পর পাকস্থলীতে একাঁট ছিদু কাঁরিয়া তাহার মধ্যে একাঁট 
্ষুদূ ধাতবনল এমনভাবে প্রবিষ্ট করান ঠইল যাহার একাঁট মুখ উদবগহহরের 
মধ্যে এবং অপর মুখাঁটি দেহের বাহিরে রহিল। বাহিরের মুখটি একটি 'ছিপপি 
(0116) দিয়া বন্ধ করা হইল। ইহার পর নলটর চাপিপাশে ক্ষত সেলাই 
কাঁরয়া দেওয়া হইল। এই অস্ত্রোপচারে কুকুরাটর বেন আনিষ্ট হয় নাই। 
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এই অস্টোপচারের ফলে. একটি নাল স্াঁন্ট কাঁরয়া তাহার মধ্য দিয়।' 
পাকস্থলীর অভ্যন্তরে ঘে কোন সময় পরাম্সা করা সম্ভব হইল। 

অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও পাচনপথে এই ধরনের আত সষ্টির চেষ্টা করেন। 
[কন্তু শুধু প্যাভলভ্‌ এবং তাঁহার সহকমীরাই উন্নত ও 'ানপুণ ধরনের এমন 
এক নালী সম্চিতে সফল হন যাহার মধ্য 1দয়া টা কাষ কলাপ 
গভীর ও সপ অনুশীলন করা সম্ভব হয়। অবশ্য সমস্যা শুধু পাচন- 
পথে একাঁট নালণ স.ষ্টিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; সমস্যাটা ছিল আরও গভাঁর - 
অর্থাৎ এই নালীপথে পাকস্থলীর জারক-রসকে যাহাতে খাদ্য ও অন্যানা রস 
হইতে অমিশ্র পৃথক অবস্থায় অংগ্রুহ করা যান এবং এই নালশীটি যাহাতে 
পৌঁন্টক নালীর কোন ক্ষতি অথবা প্বাভাবক ক্রিয়াকলাপকে ব্যাহত না করে 
সোঁদকে দৃষ্টি পাখাও অশেষ গুর্ত্পর্ণ ছিল। 

বহন চেন্ঠ।র ফলে প্যাভলভ অগ্যাশয়ের সাঁহভ সংযুক্ত একটি স্থানী নালী 
সূন্টি কারতে সক্ষম হন। অগ্ন্যাশয়ের রস দুইটি ডাক বাহয়া িযোডিনামে 
আপিয়। পড়ে। একটি উইকে প্যাভল৬ কুকুবের দেহের বাতিরে চাঁলত কাঁরিয়া 
চর্মের সাহত সেলাই বারিয়া দেন। এই অবস্থায় অগ্্যাশয়ের ক্ষরিত রস একটি 
ডান্ট দয়া দেহের বাহরে নিঃসৃত হইতে লাগল । কিন্তু দেখা গেল যে, অস্তর- 
চিকিৎসার প৭ চারিপাশ্রে দুরপনেয় ক্ষত সূম্টি হওয়ার ফলে আঁধকাংশ কুকুরই 
মারয়া সাইতে লাগল। মবশ্য অসাধারণ হনঞফানন শীস্তব সাহায্যে পাভলভ 
এই অস্হীবধা দর কাঁরতে সক্ষম হন। এ 

একাঁদন প্যাভলভ দেখলেন যে, একাট কুকুর অস্ত্রোপচারের পর নখ দিয়া 
দেয়ালের পলেস্গারা খসাইয়া সেই চণের সতপের উপর শুইয়া পাঁড়ল, এই 
কুকুরটির নাশশর চাদাদিকে কোন *৮ত সংন্টি হয় নাই । এগ্যাশয়ের বসের 
জবালাময় কয়র 'বরৃদ্ধে সংগ্রাম পদ্ধাতপ এই ঘটনাটি প্যাভলভের জীবনে 
আবিস্মরণীয় হইয়া থাকে । ১৯১৩৫ সালে প্যাভলভের অন:প্রেরণায় লেনিনগ্রাদে 
“পরীক্ষামূলক চিকিৎসা শাস্দ পীছের অঙ্গনে স্থাপিত কৃকরের স্মাতিস্তম্ভে 
নিম্নালাখত অনালাঁপাঁট খোঁদত হয়: “ক"দু কদর খণ্ডে পলেস্তারা ভাঁঙ্গয়া 
এবং তাহা দ্বারা সাঁচদু শধ্যা নিম্ণণ করিয়া কৃকুরাট গবেষককে কৃত্রিম নালীপথে 
প্রবাহত অগ্যাশয় রস দ্বারা পাকস্থলীর ক্ষত প্রাতষেধের পন্থা সম্পর্কে ইঙ্গিত 
দয়াছে 1৮ 

কৃকুণের দেহে সময় সময় একই কুকুরের দেহে বাভল্ল ধরনের নালী সৃষ্টি 
কাঁরয়া প্যাভলভ- সমগ্র পাচনপথ সম্পর্কে এবং তাহাত্র বিভিন্ন অংশের মধ্যে 
পারস্পারক সম্পর্ক ও পারস্পাবক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধেও অনুশীলন করেন। 

স্বাভাবক পরিবেশের মধো দেহযন্প্রের অনুশীলন করান ভিতর দিয়া পাচন- 
ক্রিয়া সম্বন্পে গবেষণার গুরুত্ব যেভাবে প্যাভলভ দেখাইয়াছেন তাহা শারীর- 
বৃত্তের ক্ষেত্রে এক প্রকৃত বিপ্লব সাঁধত করে। 

মানবদেহের বাভল্ন প্রারিয়া বাঁঝবার জন্য প্যাভলভ ও তাঁহার সহ- 
কমী্দের গবেষণা অসীম গুরুত্বপূর্ণ; তাঁহাদের গবেষণা পুষ্টি সম্পর্কে 
সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ স্বাস্থ্যবিধগুল নির্ধারণ করে পাচনযন্ত্র- 
সমূহের বিভিন্ন রোগানর্ণয় ও দিনরাময়ের সঠিক পদ্ধতি নির্বাচনেও 
সাহায্য করে। 
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৪২। পান গ্রন্থিগুলির কার্য নিয়ন্ত্রণ 


লালাক্ষত্রণের নিয়ন্ত্রণ : 

লালা-গ্রন্থিগালব ক্রিয়াকলাপ অনুশীলনের জন্য প্যাভলভ কীত্রম নাল” 
সৃম্ট কাবষা গ্রা্থিব ভান্টীটকে দেহেব বাহিবে পাবচালিত কাবয়া দেন (৮৮নং 
চিন্র)। মানূষেন লালাঞ্নণ পবণ এা কবাব জন্য 1 তান 
মৃখখাববরেব মধ্যে লালাগ্রান্থিব ডাক্টেব মখোমযীখ এক 


[বিশেষ ধবনেব শোষকযন্ত (১০০৮০:১) জুডিষা দেন / ডি রা 

(৮৯নং চিন্ত)। +” ৩ টি ২ 7 
মানুষ এবং জণ্তুদ্র প্রধান লালা গ্রাণ্থগণল ৯ উহঃ টা ্ ্ঃ রা 

প্রাতিবওন ক্রিয়া মাবফৎ লালাক্ষবণ কবে । মুখাঁবববেব ৫৯ বি ঠা 


মধ্যে খাদাস্বাদ সংবান্ত স্দাযুসত্রগানকে উড্োভিও (৬ রী ৫ 

কাঁরলে সেই তাডনাগাীঁল সুষূদ্নাশপর্ধকে পাঁনিগালি৩ 87 

মম এবং তথা হইতে অন্যান বোঁহমখী) স্নাষ 

মাছি রত পোনা ও ব্ঞ সান্রিস ৮৮নং টি রা 
সংগ্রহের জন্য নুখে নাল? 

কবিা তোলে (৯০নং "চন্্)। সৃষ্ট করা হউযাস্হ 
খাদ্য দশন পা খাদ্যেব গন্ধ, এমনাঁক খাদ্য 

সম্পর্কে আলোচনাও সথাশ্রষ্ট (ভপাঁটক 

বা চোখেব  মলফ্যাক্টান বা গন্ধ 

সংক্রান্ত এব শ্াডটাব বা শ্রবণেব) 

স্নাঘ হশতুসম হটে উত্তেজিত কাঁবয় 

সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবতন মাণফৎ লালা ক্ষবণের 

শনপ্থা সণ) কপে গুবুগস্তিচ্কের কটকেক 





এ শব্শিক্ষা। নাম্দে লাল। 
স97হর আন বাবশভ  শোযশ 


সহায়তা লাণা ক্ষাঁণও 
হইতে থাকে । কেবলমাত 
স্বাদ খদ্যেব চিন্তাহ 


মাঁদবান" * টন্র-লল বর্ত 
মখে জল আপ ৯০৭ 1 ললার প্রাতবর্তন 
(লালাক্ষবণেব) পক্ষে বথেম্ট। ১। শীজহ্বান ধাবক স্শাধদপ্রান্ত, ২। অল্তমূ্খী 
ষ্ঠ স্নায়, ৩। সূষহম্নাশীর্ষ লালা-কেন্দ্র, ৪ গুরু- 





খাদ্য দোখযা অথবা খাদ্যে মাস্তত্ষেব কটেকে উদ্দপ্ভ এলাকা, &। বাহ্‌- 
বগা শুনিষা যে ধবনেশ মখশ স্নদ্য ৬1 লালাগ্রান্থি, ৭1 ফানেল বা কুপণ 


১৪৯, 


লালা নিঃসৃত হয়, তাহা মুখের মধ্যে খাদ্য দেওয়ার ফলে নিঃস.ত লালারই 
অনূরূপ। 


পাকস্থলণর গ্র্থসমৃহের কার্য নিয়ন্ত্রণ : 

মুখের মধ্যে খাদ্য লইলে অথবা খাদা দর্শনে খাদ্যের আঘ্রাণে লালার সঙ্গে 
সণ্দে পাকস্থলীর রসও ক্ষরিত হইতে থাকে । 

একটি কুকুরের উপর দ্বৈত অস্ভ্রোপচার করিয়া প্যাভলভ প্রমাণ করেন যে. 
পাকস্থলীর রসও প্রাতিবর্তন ক্রিয়া মারফত ক্ষারত হইয়া থাকে। অস্ব্রোপচারাঁট 
নিম্নরূপ : প্রথমে কুকুরাটর পাকস্থলীতে একটি নালী সৃষ্টি করা হইল; ইহার 
পর গ্রাসনালীটি কাটিয়া বভন্ত কাঁরয়া ইহার দুইটি মুখ গ্রশীবাদেশের চর্মের সাহত 
সেলাই করিয়া দেওয়া হইল। এই অস্ত্রোপচারের ফলে মুখ দিয়া গৃহীতি খাদ। 
পাকস্থলীতে যাইতে পারল না (৯১নং চত্রী। কৃকুরটি যাহাতে অনাহারে মারষা 
না যায় সেজন্য নালীপথে সরাসার পাকস্থলীর মধ্যে খাদ্য দেওয়া হইল । 

এই পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেল যে, “৩থাকাঁথত খাদ্য খা ওয়ান”র ফলে খাদাগুঁল 
গ্রাসনালীর কাত মুখ দয়া পাঁড়য়া যাওয়ার কয়েক মাঁনট পরে শন্য 





১১০২ 19 পাকস্থল তে পাচগ িমা অন,শা'দ নে জন্য কষেক ধবনেব 
অস্তটিকৎসাব খুপবখা 
১। পাকস্থলীতে সংন্ট নাপশ ও কর্তিত পু বিল; ২। ক্ষদ্রু পথক পাকস্থলন। 
৩। পুথক পাকস্থশী হইতে প1৮কবস সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত নল 


পাকস্থলীতে রস ক্ষরণ হইতেছে । এক হইতে দুই ঘণ্টা যাবৎ এই ক্ষণ 
চালতে থাকে । অপর দিকে দেখা গেল যে পাকস্থলীর ক্ষ্র ক্ষুদ্র ভেগাস 
স্নায়ূর শাখাপ্রশাখাগণল কাটিয়া দিলে এই “তথাকীথত খাওয়ান"র ফলে পাক- 
স্থলীর রসক্ষরণ হয় না। ইহাব দ্বারা প্রমাণ হইলে যে, পাকস্থলীর রসন্গরণ 
স্নায়ূতন্ত্ের দ্বারা অর্থণৎ প্রাতবত'নাক্রিয়া মারফত নয়ন্তিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ 
প্রাতিবর্তনব্রিয়াপ্রসৃত পাকস্থলীর রসক্ষরণ সপ্রাতিব্ধ অথবা অপ্রাতিবন্ধ দুই 
ধরনেরই হইতে পারে--অর্থাৎ গ্‌রুমাস্তি্কেব কর্টেক্সের সহায়তাতেই এই ক্ষরণ- 
ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। 

খাদ্যের সাহত আঁমশ্র অবস্থায় অকীন্রম পাকস্থলীরস সংগ্রহ ও পরীক্ষা 
করার জন্য প্যাভলভ এক জটিল অস্ত্রোপচার কবেন। পাকস্থলশীটকে দুইটি 


১৪২ 


অসম ভাগে কাটিয়া তিনি একটি বৃহৎ পাকস্থলী ও একটি ক্ষুদ্র অথবা বিচ্ছিন্ন 
পাকস্থলী তৈরি করেন। গ্রাসনালী হইতে খাদ্য শুধু; বৃহৎ পাকস্থলীতে 
প্রবেশ কারতে পারল এবং তথা হইতে অন্দর মধ্যে চলিয়া গেল। ক্ষদূ্র অথবা 
'বাচ্ছন্ন পাকস্থলণীটি হইল একটি বন্ধ থাঁলর মত, এবং ইহার গান্রে একটি ছিদ্র 
কারয়া দেহের বাঁহরে পাঁরচালিত কণ। হইল । এই অস্প্রোপচারাট ছিল অত্যন্ত 
জাঁটল ধরনের, কারণ এ 'বিচ্ছন্ন পাকস্থলীর রক্তপ্রণালী ও স্নাযুগুলি যাহাতে 
কোনরূপে আহত না হয় সে সম্পর্কে বিশেষ যক্জ লইতে হয়। এইর.প অবস্থায় খাদ্য- 
বিহন হইয়াও বিচ্ছিন্ন পাকস্থলীতে বৃহৎ পাকস্থলখর মতই রস ক্ষরণ হইতে থাকে। 

লক্ষ্য কারয়া দেখা গিয়াছে যে, “৩থাকাঁথ৩ খাওয়ানতে" এক বা দুইঘণ্টা 
রসক্ষরণ হইলেও স্বাভাঁবক আহারে খাদ্য পাকস্থলীতে পেখগানর পর চার 
হইতে ছয় ঘণ্টা-এমনাক আট ঘণ্টা ধাঁররাও বসক্ষরণ হইয়া থাকে। 

এইর্‌্প ক্ষেত্রে রাসায়নিক নিয়ন্লণেব জনা পাকস্থলশীণ বসক্ষবণ দীঘ থায়ী 
হয়। পাচনাব্রয়ার সময় পাকস্থলীর গান্র হইঠে কোন কোন পদার্থ রক্তে অব- 
শোষিত হইয়া থাকে । রক্তে এই পদাথ গাঁলর উপপাস্থাতির ফলে পাকস্থলীর 
গ্রান্থগযীল উত্তোজিত হইয়া রসপ্রবাহ চালিতে থাকে । 

আই. প. রাঞ্জেকভ্‌ নামক একজন সোভ/,য়ত বিজ্ঞানী পণাীম্সন দাবা প্রমাণ 
কারয়াছেন যে, মাংসের বস অথবা পাঁচি৩ প্রোটনগাতয় পদাথ ককুরের বন্তে 
অথবা চগের নীচে ঢুকাইয়া দিলে সুব্কাট কোন খাদ্য না পাইলেও ইহার 
পাকস্থলীর রসক্ষরণ হইতে থাকিবে । 

বিচ্ছিন্ন পাকস্থল এবং নালীসহ ব্‌হৎ পাকস্থলীয্ন্ত কোন কুকুরের সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাতে ইহার পাকস্থলখতে সরাসার খাদ্য প্রবিষ্ট করাইলে প্রাতিবঙন ক্িয়া- 
প্রস্ত রসক্ষরণ পাঁরহার করা সম্ভব। এইভাবে খাদ্য দেওয়ার ফলে পাকস্থলণর 
রসক্ষরণ তৎক্ষণাৎ শুরু না হইয়া ১৫ হইত্ডে ৩০ মিনিট বিলাম্বত হয়। কোন 
কোন খাদ্য প্রয়োগে রসক্ষরণ হয় না। এইভাবে জাবক রসের অভাবে র্াঁট 
পাকস্থলীর মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আশ্াীর্ণ অবস্থায থাকয়া যায়। 

কিন্তু একট.করা বাট কুকুরটিকে দেখাইয়া অথবা আঘ্বাণ কাঁপতে দিয়া তাহার 
পর নালী পথে ঢুকাইশা দিলে অবিলম্নে প্রচব পাঁবমাণে প্রাতিবতনি ক্রিয়াপ্রসূও 
পাকস্থলী বস প্রবাহ ৩ হইবে। গিকছক্ষণ পরে শীর্ণ খাদ্য পন্তে অবশোোষ ৩ 
হইয়া পাকস্থলীব গ্রীল্থগুলির দীর্ঘস্থায়ী উত্ভেগনা সণন্ট কারবে। 

এই পরণক্ষাগ্ীলর দ্বারা পাঁরজ্কার বোঝা খায় যে, প্রাতিবর্তন 'ক্িয়াপ্রস. 5 
প্রাথীমক ক্ষরণের উপর রাসায়ানফ পসক্ষরণ বহুলাংশে নিভরি করে। স্বভাবতই 
খাদ্যের স্বাভাবক পারপাকের ওন। রাসায়'নক এবং প্রাভবতকি উভয় প্রনের 
নিয়ন্রণই সমভাবে প্রয়োজন । 

মানুযষেধ পাকস্থলীর গ্রাশ্থগ্লির কার্ধকলাপ অনুশীলন কারবার ভুনা 
সাধারণত একাট রণাবের নল মুখের মধা দিয়া পাকস্থলবিতে প্রবেশ করাইষা 
তাহার সাহায্যে পাকস্থলীর অভ্যন্তরস্থ সমস্ত বস্তু বাহর করিয়া আনা হম। 
কোন কোন রোগঈর পাকস্থলীতে আঘাতজাঁনত নাল সাঁন্চ তাহাদের পাকস্থলণ 
পরধন্ষা ও অনুধাক্ন করা সম্ভব হয়। 


অল্প মধ্যে পাচনাক্রয়ার নিয়ন্ত্রণ : 
গডয়োডিনামের মধ্যে অগ্যাশয়ের রস ও গপিত্তের প্রবেশণ্ড প্রতিবর্ত এবং 








৯৪৩ 


রাসায়ানক নিয়ন্ত্রণের অধীন। প্রাতিবর্তন ক্রিয়াপ্রসূত নিয়ল্্রণ গুরুমাস্তিজ্কের 
কেকের সহায়তায় হইতেও পারে সেপ্রাতিবন্ধ), আবার না হইতেও পারে 
(অপ্রাতিবন্ধ)। কাজেই খাদ্যদর্শন বা আঘ্াণই আঁন্ত্রক রসক্ষরণের পক্ষে যথেষ্ট । 
কিন্তু রাসায়নিক উত্তেঞনাপ্রসৃতি করণের তুলনায় প্রাতিবতনিক্রিয়াপ্রসূত ক্ষরণ 
অনেক কম হইয়া াকে। 

প্যাভলভ গ্রমাণ করেন যে, অর্ধজীর্ণ খাদ্মণ্ড পাকস্থলীন মম্লরসে 
সংপূন্ত হইয়া পাকস্থলী হইতে গন্তে যাইবার সময় প্রচুর পরিমাণে অগ্যাশয় রস 
ক্ষারত হয়। ডিয়োডিনামের মধ্যে অকীন্রম পাকস্থলী রস বা হাইড্রোক্লো রক 
ঞ্যাসিড প্রাবন্ট করাইলেও একই ফল দেখা যাইবে । 

এই এসিড অন্দের শ্লেজ্মা-ীঝল্ীর সংস্পর্শে আসলে অল্রগান্লে 'সাক্লাটন 
(520:6117,) নামক একটি বিশেষ পদার্থ সাত্টি হয়। এই সাক্াটন রক্তপ্রবাহ 
মারফৎ সারা দেহে ছড্রাইয়া পাঁড়য়া অগ্যাশরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ইহাকে 
উত্তেজিত কারিয়া পপহ্গুরণ করায় । 

একাডেমী সভ্য কে. এম. বাইকভ্‌ মনুযা-দেহে অগ্যাশয়ের ক্রিয়াকলাপ 
নিয়ন্ধণ অনুশসলনে সক্ষম হয়। একাট রোগনর অগ্যাশয়ের ডান্টে আঘাতজানত 
নালী সান্ট হওয়ায় তান তাহার উপর করেকাঁট পরাক্ষা চালাইয়াছিলেন। 

আহারের সময অথবা খাদ্যস্পশনে আন্রক রসের অর্থাৎ ক্ষদ্রান্ত্রের গান্ত- 
স্থত গ্রা্থগাঁল হইতে রসক্ষরণ হয় না। বিশেষ মুহূর্তে অর্ধজীর্ণ খাদ্যমণ্ড 
অন্ত্রগান্রেন কোন অংশের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিলে সেই স্থানের শ্লেন্মা-ঝিললী 
উত্তোজত হইয়া স্থানীয়ভাবেই রসক্ষরণ করায়। 


পাচনযন্ত্রসমহের কারকিলাপে সমন্বয় সাধন : 

মুখাঁববরের যন্মসমূহ হইতে শুরু কারিয়া বৃহদন্্র পযন্ত পা৯নযন্তের সমস্ত 
যন্মের কার্বকলাপের মধো যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। 

খাদ্যদর্শন কারিলেই বা তাহার ঘ্রাণ লইলেই লালা এবং পাকস্থলী ও অগ্ম্যা- 
শয়ের রসক্ষরণ হইতে থাকিবে । মুখ মধ্যে খাদ্য লইলে রসক্ষরণ প্রচুর পাঁরমাণে 
ধাদ্ধি পাইবে । পাচক গ্রীন্থসমূহের দ্বারা ক্ষারত রসের পরিমাণ ও উপাদান 
গৃহীত খাদ্যের চারন্র ও উপাদানের উপর নিভর করে। 

মুখের মধ্যে হাইড্রোক্লোরক এ্যাঁসডের পাঙলা দ্ুব দিলে প্রচুর পাঁরমাণে 
লালা নিঃসৃত হইবে বটে, কিন্তু সে লালা অত্যন্ত জলীয় এবং স্বাভাঁবকের 
তুলনায় অনেক বোঁশ ক্ষারধমর্ঁ হইয়া থাকে। শক সেপ্কা রুটি (টোজ্ট) 
খাইলেও প্রচুর পাঁরমাণে জলীয় লালা নিঃসৃত হয়। কিন্তু নরম রুটি খাইলে 
লালার পাঁরমাণ অনেক কম এবং ঘন হইয়া থাকে । সিদ্ধ আলু বা আঁধক সিদ্ধ 
ডিমের কুসূম খাইলে লালা আরও বোশ ঘনীভূত হইবে। 

লালার পাচনারুয়াও সব সময় সমান থাকে না। আলু খাওয়ার সময় 
মানূষের লালাধ প্রচুর টায়ালন নামক িশ্বপদার্থ থাকে; ফল বা 'মাম্ট খাওয়ার 
'সময় লালায় 'িশ্বপদার্থের পাঁরমাণ কাঁময়া যায়। 

চার্বযুস্ত মাংসের তুলনায় চার্বহগন মাংস খাইলে প্রোটিন বিভন্তকারী কিণ্ব- 
পদার্থপূম্ট প্রচুর অগ্ম্যাশয়রস ক্ষারত হয়। অত্যাধক চার্বযুস্ত খাদ্য খাইলে 
অগ্যাশয় রসে চার্বাবাশ্লম্টকারী িকপ্ৰপদার্থ বাঁদ্ধ পায় এবং অন্যান্য কশ্ব- 
পদার্থের পরিমাণ কমিয়া যায়। 


১৪৪ 


অন্যান্য পাচক রসের পরিমাণ ও উপাদানও খাদোর চরিত্রের উপব বহুলাংশে 
নভরি করে। 
পাচক গ্রন্থিগুঁলর স্নায়বক ও রাসায়নিক নিয়ন্মণের জন অন্ধনালীর 
প্রতি অংশে যতক্ষণ খাদ্য থাকে, ততক্ষণই পাচক রসের ক্ষরণ হহয়। থকে। 
জন্তু এবং মানুষের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে খাদ্য পাঁরবর্তন 
করিলে সমগ্র পাচন-পথের ক্রিয়াকলাপেরও পাঁরবর্তন ঘটিয়া থাকে । সুতরাং 
আমিষখাদ্য ছাড়িয়া শর্করা জাতীয় (রুটি, শব, খড়ি) খাদ খাইলে পাকস্থলী- 
এসের পরিমাণ বহুলাংশে কমিপা যাষ এবং অন্ানা গ্রন্থির কার্যকলাপেও 
'পাঁরবভ'নন ঘটে। 
কিন্তু অল্র-নালীর কার্যকলাপ সব সময়ই প্রয়োঞ্গনের তুলনায় যথোপযোগী 
একথা মনে করার কারণ নাই । বহূক্ষেত্রেই গৃহীত খাদের চরিত্রের তুলনায় 
পাচকরসেন পাঁরমাণ ও উপাদান যথোপযুক্ত হয় না। উদাহবণস্বরূপ দুধ অথবা 
ডিমের কৃস্‌ম খাইবাল সময় প্রচুর পারিমাণ টাযালনযান্ত লালা ক্ষারত হয়: [কিন্তু 
এই খাদ্যগীলতে শ্বেতসার না থাকায় গ্রণ্থিনিঃস৩ কিস্বপদার্থ এই ক্ষেত্র 
বাহলোর পর্যায়ে পাঁড়য়া যাগ। গ্রাণ্থিন কাযকিলাপের শন্ুপযোগতার আরও 
বহ্‌ নিদশ্শন আছে। 
আদর্শবাদণরা “যখোপযোগতার" (29058100959) কথা বাঁলবার সময় 
মনের মধ্যে এই ধারণা পোষণ করে ষে, প্রত্যেকাট যন্তের অবস্থান এবং প্রাতাট 
ঘটমান 'ক্ররাকলাপ বুঝ “বশে কোন কাপণে" এবং “প.বাঁনাঁদম্টি উদ্দেশ্যেই? 
সংঘাটত হইয়া থাকে । ঈশ্বরই এই বিশ্বের সাান্টক ও, এই ধর্মীবম্বাসই 
এইর্প ধারণার মূলকথা। প্রকুতপক্ষে দেহের এমখ কিছ, কিছ। ন্ট ও কার্খ- 
কলাপ আছে যেগুঁল “অনুগযোগণী"।  উদ্াহরণস্পন প মানষেব কানের 'নাঁক্ষির 
পেশীগ্ল, এযাপেনাঁডক্স € ও শনানা ?ণাশম্টোর কথা বলা! যাইতে « পারে: এইগণল 
আমাদের সুদূর অতীতের পরেপিত্র [নিকট হইতে রা । পহুপনপ,খ 
ব্যাঁপয়া জীবনধারণের অবস্থার সাঁভত গাসগুসা বিধাের মতা অর্জনের ফলেই 
জীনদেহের কার্যকলাপে উপযোগিতার তি উউরাছে 


স্বাভাবিক পাচনক্রিয়া : 

অশধকাংশ পাচকরসের প্রাথামক প্রাতিবরতনমলক ক্ষরণের উপর খাদ্যের 
স্বাভাবক পাচন নির্ভর করে। 

খাদ্যের উপাদান, স্বাদ, রম্ধনপ্রণালী এবং অন্যান্য পারপাশ্িকি অবস্থা 
গ্রান্থসমূহের কার্যকলাপ এবং ক্ষুপার উপর প্রভাব সজ্টি করিসা থাকে! নোখরা 
খাবার টোবল, দাঁড়াইরা দাঁড়াইঘা অথবা দ্রুত গপ্‌ গপ কাঁরয়া খাওয়া, কিংবা 
পাঁড়ঠে পাঁড়ভে খাইলে পাচকরসের প্রীতবতঁ নমূলক ক্ষরণ তথা মুধা কাঁময়া 
যায । 

মানসিক অবস্থা বা মেজাজের উপরও পাচকরসের কারকলাপ বিশেষভাবে 
নর্ভর করে। দৃঃশ্চন্ভা, দঃখবোধ, ক্রোধ অথবা উত্তেজনায় পাচকরসের রণ 
শূর্‌ হইয়াও সম্পূর্ণ বন্ধ হইতে পারে এবং তাহার ফলে ক্ষুধা নম্ট হইয়া যায়। 

গৃরুমাস্তচ্কের কটেক্সই পাচনযন্্সমূহের সাঁহত বাইরের বিভিন্ন. পারি- 
পাঁ্র্বিক অবস্থা এবং জীবদেহের সম্পর্ক সৃষ্ট কাঁরয়া থাকে। 


৯৪৫ 


অন;শীলনশী £ 
পাচনের কিন্ব-পদার্থগুীলর একাঁট তালিকা প্রস্তুত কারয়া কোথায় কোন্‌ কম্ব- 
পদার্থটর উৎপাত্ত হয় এবং পাচন-ক্লিয়ায় ইহারা কিভাবে অংশ গ্রহণ করে তাহা বর্ণনা কর। 
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প্রশ্ন £ 
জবাণুর পক্ষে পুণ্টির গুরুত্ব কি? ৰ 
কোন্‌ কোন্‌ পুল্টিপদার্থ দ্বারা খাদ্যের উপাদান গঠিত হয়? 
খাদ্যের প্রধান প্রধান বিভাগগুলির নাম কর; প্রত্যেকাট বিভাগের বৈশিষ্ট্যগুলি 
বর্ণনা কর এবং প্রত্যেকটিতে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও শর্করার পাঁরমাণ দেখাও। 
পাচনশীক্য়া ব্যাখ্যা কর। জীবাণুর পক্ষে ইহার গুরুত্ব কিঃ 
পান-পথের 'বাভল অংশের এবং তাহাদের সাঁইত যবন্ত গ্রান্থসম,হের ব্রমাণ,্গাতিক 
বর্ণনা 'লিখ। 
পাচন-পথে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও শক্রার রূপান্তর বর্ণনা কর। 
দাঁতের যত্ন লওয়া সম্পর্কে প্রধান বিধিগাঁল কি কি 
পাচন-ক্ষিয়ার অনুশীলনকে “শরীর বিজ্ঞানের রুশশয় শাখা" খলা হয় কেন 
লালা-গ্রাল্থর ক্রিয়াকলাপ কিভাবে অনুশীলন করা হয়: 
পাকস্থলীর পাচক-রস কিভাবে নিয়ান্ধিত হয় £ 
একাডেমী সভ্য আই, পপ, প্যাভলভ- কোন অস্ত্রোপচার মারফৎ পাকস্থলপর 
'ক্রিয়াকলাপের সামাগ্রক অনুশীলন কারিতে সন্ষম হন? 
যকৃতের প্রধান ক্রিয়া কি? 
কোন দেহযন্ত্র হইতে পন্ত যকৃত-শিরা মাবফত কৃত প্রবেশ করে? ইহার গুরুত্ব ক? 
অবশোষণ কাহাকে বলে; কোথায় এবং কিরূপে ইহা সংঘাঁটিত হয় 


৬। পরিপাক ও শক্তি ব্ূপান্তন্র 


৪৩। পরিপাক ও শক্তির রূপান্তরই প্রধান ।জব-ক্িয়া 


পারপাক (পদার্থের আদান-প্রদান) একটি জোৰক প্রয়োজন : 

পাঁরপাক 'ক্রিয়া শুধু জীবদেহের মধো পাষ্ট পদার্থ ও আক্সজেনের প্রবেশ 
এবং জীব হইতে পাঁরত্ন্ত বস্তুগঁলর নিঃসরণ নয়: জীবদেহের মধে বাভন 
ধরনের যে-সব পাঁরবর্তন সাঁধত হয়, সমগ্রভাবে তাহারই নাম পাঁরপাক-ক্রিয়া । 
পারপাক-ক্িয়া সমস্ত জোবক লক্ষণের ভীত্ত এবং জীবদেহে ইহা িরবাচ্ছল্লভাবে 
চলতে থাকে: অর্থাৎ জীবের আ্তত্বের জন্যই পরিপাক-কিয়ার প্র ঘাজন। 
পরপাক-ক্রিয়া বন্ধ হইলে জৈব-ক্রিয়াও থাময়া যাইবে এবং জীবের মৃতু; ঘাটিবে। 

পদার্থের পরিবর্নের সঙ্গে সঙ্গে শান্তরও রূপান্তর ঘাঁটয়া থাকে। 
উদাহরণস্বর্প, কোন জাঁটল জৈব-পদার্থের পচন হইলে' উহার মধ্যাস্থত প্রচ্ছনন 
বা সুপ্ত রাসায়নিক শান্ত বিমু্ত হইয়া তাপ বা শারীরক শাল্ততে রূপ!*তারিত 
হয়। পাঁরপাক- (পদার্থের বানিময়) 'ক্য়াকে শান্তর রূপান্তর হইতে পৃথক 
করা অসম্ভব-ইহারা পরস্পরের সাহত আঁবচ্ছেদ্য। 

শুধু জীবন্ত জীবদেহের মধ্যে নয়, আমাদের চতুষ্পার্খস্থ প্রকৃতিতেও 
পরিপাকশক্ুয়া চলিয়া থাকে । “ঁকন্তু” এঙ্গেলসের মতে “ইহাদের মধে। পার্থকা 
এই যে অজৈব পদার্থের ক্ষেত্রে পারপাক-কিয়া পদার্থটর ক্ষয় সাধন করে, আর 
জৈব পদার্থের আস্তত্বের জন্যই পারপাক-কুধ়ার প্রয়োজন ।” 


পোষণ ও বিপোষণ (59110117607) &  01991011961017) 

কোষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া পদার্থগল সেইখানে শুধু সংগৃহীত ও সাণতই 
হয় না, জাঁটল পাঁরবর্তনের মধ্য দিয়া ইহারা কোষ-পদার্থের অংশরূপে পাঁরণত 
হইয়া যায়। পদার্থকে এইভাবে নিজের গঠন প্রয়োজনে ব্যবহার করার ক্ষমতাকে 
কোষের পোষণ-ক্রিয়া বলে। এই পোষণ প্রক্রিয়া অর্থাৎ জৈব-পদাখ গঠন দ্বারা 
কোষগীল শুধু নিজাঁদগকে পুষ্ট ও পুনরুজ্জীবিত করে না, নতন পদার্থীস্থত 
প্রচ্ছন্ন শান্তুও অজর্ন কারিয়া লয়। 

জৈব-পদার্থ গঠন প্রাক্রয়ার সঙ্গে সঙ্গে আঁবিরাম এক আধাশক ক্ষয়সাধনও 
চাঁলতেছে। জীবন্ত কোষের উপাদান গঠনকারণী পদার্থগ্াঁলর ক্ষয় বা পচনকে 
[বপোষণ (91551101196192) বলা হয়। বিপোষণ প্রারয়াতেও প্রচ্ছল্ন রাসায়ানক 
শন্তি বিমূত্ত হইয়া অপর এক ধরনের- প্রধানত শারীরিক ও তাপ শী্তুতে 
রুপান্তারত হয়। উদাহরণস্বরূপ অস্থি সংশ্লিষ্ট পেশীর ১৯8৭৭ কথ 
উল্লেখ করা যাইতে পারে; উত্তেজিত হইলে পৈশশককলায় রাসায়নিক পরিবর্তন 
ঘাঁটয়া থাকে, রং এই সর অত শি লারীরিক ও তাপ শান্্তে ই পান্তারিত 
হয় (পেশীটি সঙ্কুচিত হইয়া ভার উত্তোলন করে)। 


১৯৪৭ 
১০ 


সা 


পোষণ-ক্রিয়ার ফলে পদার্থ ও শান্ত জীবদেহের মধ্যে সণ্িত হইয়া থাকে। 
অপরপক্ষে বিপোষণে পদার্থ ও শান্ত হাস পায় ও ব্যায়ত হয়। উভয় প্রক্রিয়াই 
আবরাম পরস্পরের সাহিত ঘাঁনম্ঠ সম্পকর্যুক্ত হইয়া সংঘাঁটিত হইতেছে । পদার্থের 
পাঁরবর্তন ও শান্তর রূপান্তরের মত ইহারাও পরস্পরের সাহত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে 
সংয্স্ত। একটি পদার্থের পোষণ সবসময়ই অপর একাট পদার্থের বপোষণের 
সহগামী। একটি প্রক্রিয়ার তীব্রতার ফলে অপরাঁটির তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 
জশবদেহের বৃদ্ধির সময় এবং ইহার মধ্যে জৈব-পদার্থের পাঁরমাণ বাড়তে থাঁকলে 
পোষণের তীরতার অনূপাতে ক্ষয় প্রক্রিয়াও তীব্রতর হইবে। 

পোষণ ও বিপোষণ এত ঘাঁনষ্ঠভাবে জাঁড়ত এবং পরস্পরের উপর এতই 
নির্ভরশশল্‌ যে, মনে হয় ইহারা জীবদেহের পাঁরপাক ও শান্তর রূপান্তর-এই 
একই প্রাক্কিয়ার দুইটি স্তর মান্তর। 


পদার্থ ও শান্তর নিত্যতা : 

সমগ্র প্রকীতির মত জীবন্ত জীবদেহেও শূন্য হইতে পদার্থ ও শাস্ত সৃষ্ট 
হইতে পারে না-ইহাদের ধংস সাধনও সম্ভব নয়; শুধু অসংখ্য পাঁরিবর্তন 
হইতে পারে। খাদ্য এবং খাদ্যে অন্তলীর্ন শান্তই জীবদেহের মধ্যে পদার্থ ও 
শান্ত সণ্ণারের উৎস। . 

জীবদেহের মধ্যে প্রবিষ্ট পনীষ্ট-পদার্থ এবং তন্মধ্যাস্থত প্রচ্ছন্ন শান্তর 
পাঁরমাণ যথাযথভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব। একইভাবে জীবদেহ কর্তৃক ব্যায়ত 
প্যাম্ট-পদার্থ ও শীল্তির সঠিক পাঁরমাণ নির্ধারণ করা যায়। 

পশু এবং মানবদেহের উপর অসংখা পরাক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, 


দেহের ওজন অপাঁরবার্তত থাকার অর্থ ব্যায়ত-পদার্থ ও শান্ত, প্রাবম্ট অর্থাৎ 


খাদের সহিত গৃহীত পদার্থ ও শান্তর সমপাঁরমাণ হইতেছে। 
ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বস্তু ও শান্তর 'নত্যতা ও রূপান্তর 
সম্পাক্তি নিয়মাবলী অজৈব ও জৈব জগতে সমভাবে প্রযোজ্য । 


পারপাক-ক্রিয়ার জঁটলতা : 

জীঁবদেহের মধ্যে পদাথের প্রবেশ এবং জীবদেহের বাহিরে তাহার নিঃসরণ 
বা রেচন (61110011796101) পাঁরপাক-ক্রয়ার প্রথম ও শেষ স্তর মান্র। জীব- 
দেহের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পদার্থগুঁল পোষণ ও বিপোষণ প্রাকিয়া 
সংক্রান্ত বহু দীর্ঘস্থায়ী জাঁটল পাঁরবর্তনের আওতায় পড়ে। এই পাঁরবর্তন- 
গুলিই পাঁরপাক প্রাকিয়ার মূল সত্ত্র। 

বাঁভন্ন দেহযন্তে পাঁরপাক-ক্িয়ার ধরন ভিন্ন ভিন্ন। এই পার্থকাকে 
ইহাদের কোষ মধ্যাস্থত জীবোপাদানের ভিন্ন ভিন্ন রাসায়ানক উপাদানের দ্বারা 
ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বিশেষ কারয়া দেহযন্্গুীলর প্রোটিনের প্রচুর পার্থক্য 
আছে। পোষণ-ক্রয়া মারফত এ্যামাইনো এ্যাঁসডসমৃহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন 
ধরনের প্রোটন উদ্ভূত হইয়া থাকে; কিন্তু প্রাতাঁট প্রোউনই সেই দেহযন্ত্ের বা 
সেই কোষের বোশিষ্ট্য। 

সমস্ত দেহযন্তেরই পচন-কিয়ার শেষ স্তর সমান হইলেও (যেমন কার্বাঁনক 
এ্যাস্ড, জল, এ্যামোনিয়া ইত্যাদ) বাভন্ন দেহযন্ত্রের বিপোষণ-ক্রিয়া হইতে 
উদ্ভৃত্ত অন্তর্বত্র্ঁকালীন বস্তুগ্ুঁল সর্কক্ষেত্রে সমান নয়। 


' ৯৪৮? 


পাঁরগ্নাকণক্রয়া হইতে উদ্ভূত কতকগ্ঠীল পদার্থ রন্ত হইতে অনা দেহযন্দে 
প্রবেশ কাঁরয়া সেই যন্দ্রের কার্যকলাপকে প্রভাবান্বত কারয়া থাকে । উদাহরণ- 
স্বরপ কাঁয়ক শ্রমের ফলে ক্ষুধা এবং জৌবক ক্রিয়াকলাপ বাদ্ধর কথা উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। আবার অত্যাধক শ্রমসাধ্য কাজ কাঁরলে পেশীর পাঁরপাক- 
ক্রিয়া প্রসৃত পদার্থগুলি অত্যাধক পাঁরমাণে রন্তে আসিয়া সান্ঠত হয়; ফলে 
সম্পূর্ণ বিপরীত প্রাতিক্রিয়া সৃষ্ট হইতৈ পারে-অর্থাং দেহযন্তের, বিশেষ 
কারয়া পাচন-গ্রন্থিগ্ীলর উত্তেজনা প্রবণতা প্রচুর কাঁময়া যায় এবং ক্ষুধামান্দ্য 
হইয়া থাকে। 


পরিপাক-ক্রিয়ায় কিণ্ব-পদার্থ বা এন্জাইমের 

কণ্ব-পদার্থের সংখ্যা অনেক; ইহাদের টেরই নাদরন্ট এবং বিশিষ্ট 
ধরনের রাসায়ানক প্রাতাক্য়া সৃষ্টি করে। এই কিপ্ব-পদার্থগুলি জশীবদেহের 
দেহ মধ্যে ঘটমান 'বাভন্ন ধরনের জাটল পাঁরপাক-ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ কাঁরয়া থাকে । 
জীবন্ত কোষসমূহের 'ক্রিয়াকলাপের ফলেই কিন্ব-পদার্থের উৎপাত; অর্থাৎ 
পারপাক-ক্রিয়া হইতে ইহাদের সৃন্টি। অপরপক্ষে পাঁরপাকপক্রয়ার জন্য 'িন্ব- 
পদার্থগুলির উর্পাস্থাতও অবশ্য প্রয়োজনীয় । িণ্ব-পদার্থ ভিন্ন জশবন 
অসম্ভব । 

সোঁবয়েত একাদেমী সভ্য এ, ন. বাচ্‌ ও এ. আই, ওপাঁরন সহ বহু 
বিজ্ঞানী জীবদেহের মধ্যে আঁক্সজেন ঘাঁটও এবং অন্যানা প্রাক্রয়ায় িকপ্ব- 
পদার্থের ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট অনুশীলন কাঁরয়াছেন। দেখা গিয়াছে যে, 
কিন্ব-পদার্থগিযীলর কার্যকলাপে ব্যাঘাত সষ্টি হইলেও পাঁরপাক-্রিয়া গুরুতর- 
রূপে ব্যাহত হয়, এমনাক জাঁবদেহের মৃত্যুও ঘাঁটিতে পারে। 


8৪ / (প্রাটিন, স্সেহ-পদার্থ, শর্করা ও লবণ জাতীয় 
পদাগুনির (59105) পারিপাক 


ল্লেহপদাথের পারপাক : 

স্নেহ-পদার্থগ্যীল বিশ্লিম্ট হইয়া গ্রিসারল ও ফ্যাট-ঞ্যাঁসডরূপে অব- 
শোষিত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্-কোরকের টিতে স্নেহপদাথের 
অণগ্যালর পুনরুদ্ভব হয়। 

খাদ্যে বান ধরনের স্নেহ-পদার্থ পাওয়া যায়। ভেড়ার মাংসের চার্ব, 
গর« অথবা শ্‌করের মাংসের চার্ব হইতে ভিন্ন । আহা ছাড়া বাভল ধরনের 

চার্বও আছে। কিন্তু পাচন-ক্রিয়াপ্রস-ঙ যে চার্ব অন্ত্র-কোরক গান্রে 

উত্ভত হয় সেগুলির চরিত্র সবসময়ই মানুনের চা্বর সমগোত্রীয়। 

অবশোধষিত হওয়ার পর চার্ব বা স্নেহ-পদার্থগুলি 'লাঁসকা প্রবাহে প্রবেশ 
করে এবং সেখান হইতে লাঁসকাপ্রণালী মারফৎ রন্তপ্রণালধতে চাঁলয়া যায়। রক্তের 
সাঁহত ইহা বিভিন্ন কলা ও দেহযন্দে ছড়াইয়া পড়ে। ১৭ চারবগুজি 
স্নেহ-জাতীয় কলার কোষসমূহে-যেমন চমের ন৭চে, সাঁওত হয় 
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শকর্রার পারপাক : 

শর্করাগূলি রন্তের মধ্যে সাধারণ 'চান- প্রধানত গ্লুকোজ বা আঙ্গরের 
চিনিরূপে অবশোধিত হইয়া থাকে । আতীরন্ত চিনি যকৃতের মধ্যে এবং গ্রাইকো- 
জেনর্পে পেশীতে সাত থাকে । জাবদেহে সণ্টিত শর্করার পাঁরমাণ ৫০০ 
হইতে ৬০০ গ্রামের আঁধক হইতে পারে না। প্রয়োজন হইলে গ্লাইকোজেন 
পূনরায় চিনিতে রূপান্তরিত হইয়া রক্তে প্রবেশ করে এবং 'বাঁভন্ন দেহযন্ত্ ও 
কলাসমূহের পুষ্টির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

পেশীর সত্কোচন শান্তর অন্যতম প্রধান উৎস শকর্পা। স্নায়ু-তন্দের কার্ষ- 
কলাপের জন্যও শকরার প্রয়োজন । 

শক্রা পাঁরপাকে অংশ গ্রহণকারী অগ্যাশয় হইতে ক্ষারত ইনসুলিন 
চানকে গ্লাইকোজেনে রূপান্তার৩ কাঁরতে সাহাষ্য কাঁরয়া থাকে । ইনসুলিন 
অগ্ন্যাশয়ের নিঃসরণকারা ডাক্টে (9::০96015 49০) প্রবেশ না কারয়া সরাসাঁর 
রক্তে চলিয়া যায়। অগ্যযাশয় হইতে প্রয়োজনীয় পাঁরমাণ ইনসৃলিন নিঃসৃত না 
হইলে যকৃত ও পেশীগ্ীলর চান সণ্টয় করার ক্ষমতা নস্ট হইয়া যায় এবং 
ইহার ফলে রন্তে চানর পাঁরমাণ বাদ্ধা পায়। এর.প ক্ষেত্রে বন্ধ দুইটি 
(/5191765%8) প্রস্রাবের সাহত আঁতারন্ত চিনি নিঃসৃঙ করে। 

অগ্যযাশয়ের ক্িয়াকলাপে বিঘ] ঘাঁটলে খাদোর সমস্ত নই যকুতে সাণ৩ 
না হইয়া প্রত্রাবের সহিত নিঃসৃত শুইয়া যায়। ডায়াবাটিস রোগে এইরূপ ঘটিয়া 
থাকে এবং ইহাতে প্রায়ই মৃত্যু হইয়া থাকে। ডায়াবাটস রোগাকান্তদের রন্তের 
মধ্যে ইনস্লিন ইনজেকশন কাঁরয়া 'াঁকৎসা করা হয়। 

এাঁড্রনালন গ্লাইকোজেনকে পুনরায় চিনিতে রপান্তরের প্রাক্রিয়াকে তীব্র- 
তর কারয়া থাকে। 


প্রোটিনের পারপাক : 

প্রোটিনের পাচন-ক্লিয়ার শেষ স্তর এ্যামাইনো এ্যাঁসড : এগুীল অপাঁরবার্তিত 
অবস্থাতেই অন্ন-নালশ হইতে অবশোষিত হইয়া রক্তে প্রবেশ করে। প্রতিটি 
জাঁবন্ত কলা প্রোটিনের কিয়দংশ নিজের জন্য ব্যবহার করে। রক্তে অবশোষত 
এ্যামাইনো এ্যাঁসড হইতে আঁবকল একই প্রকার প্রোটনের পুনরুৎপাত্ত হইয়া 
থাকে। 

প্রোটন জীবদেহে সাত হয় না। অন্ত্র-নালী হইতে আতীরন্ত পাঁরমাণ 
গ্যামাইনো এ্যাসিড সরবরাহ হইলে তাহার কিয়দংশ শক্রায় পাঁরণত হয়। 
এ্যামাইনো এ্যাসিডের অন্যতম উপাদান নাইট্রোজেন শকরায় পাওয়া যায় না এবং 
জীবদেহ কর্তৃক ব্যবহৃত হয় না: ইহা এ্যামোনিয়ারূপে নিঃসৃত হইয়া যায়। 
মানব অথবা পশহদেহে শকর্রা হইতে প্রোটিনের পুনরুৎপাত্ত হয় না। 


পরিপাক-ক্রিয়ায় যকৃতের ভুমিকা : 

অবশোধিত প্রোটিন, স্নেহ-পদার্থ ও শর্করার পাঁরমাণ এবং জবদেহের 
প্রয়োজনের মধ্যে সমন্বয় সাধনে যকৃতের দায় প্রচুর। এই কারণেই যকৃতকে 
দেহের “কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটারি" বলা হয়। 

কোন লোকের খাদ্য প্রোটিন-প্রধান হইলে যকৃতেই এ্যামাইনো এযাঁসডগুি 
শরক্রায় রূপান্তরিত হইয়া থাকে । তাহা ছাড়া যকৃতেই স্নেহ-পদার্থ শর্করায় 


৯৫০ 


এবং শকর্রা স্নেহ-পদার্ে পারণত হয়। এই কারণে কোন লোকের খাদ্য 
চার্বাবহীন ও শকরা-প্রধান হওয়া সত্তেও দেহে চার্ব সণ্িত হইতে পারে। 

পাঁরপাক-ক্রিয়া চাঁলবার সময় দেহের পক্ষে ক্ষাতকারক কোন কোন পদাথ ও 
সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইগ্ীল ষকৃতের মধে। পাঁরবাতিত ও দোষমুন্ত হয়। 
উদাহরণস্বরূপ, বিষকিয় এ্যামোনিয়া যকুতেব মধ্যে নিদেশিষ ইউরিয়ায় রুপান্তারত 
হইয়া রক্তে প্রবেশ করে এবং পরে প্রশ্ত্রবের সহিত 'নগ্গত হইয়া যায়। 


অত্যাধক আহার ও পাঁরপাক-ক্রিয়া : 
সাধারণ ও স্বাভাবিক পাঁরমাণ খাদ্য গ্রহণে দেহের ওজন অপারি- 
বার্তত থাকে; অর্থাৎ গৃহীত ও নিঃসৃত পদাথে র পরিমাণ একই রকম 
থাকে। 
আঁধক পাঁরমাণ খাদ্য খাইলে আতাবন্ত মবশাষিত গাাতউপদাথের কিছু 
অংশ দ্রুত ধ্বংস হইয়া দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া যায় এবং কিছু অংশ চার 
রূপে সণ্টিত হয়। এইভাবে দেহের ওজন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 
আঁধক আহারের ফলে মেদবাহুল্য দেহের পন্দে আঁনম্টকর। মেদবাহলোন 
ফলে জীবদেহের ক্িয়াকলাপ দূর্বল হইয়া পড়ে, হতাঁপণ্ড ও অন্যান্য দেহযন্ত্রের 
কা কলাপে বিঘা সান্টি হয়, সঠিক এবং নিয়ামত পাঁরপাকশরুয়া নষ্ট হইয়া 
যায় এবং কখনও কখনও গুরূতর ব্যাঁধর উৎপাত্ত হইয়া থাকে। 


অনাহার ও পাঁরপাক-ক্রিয়া : 

খাদোর পাঁরমাণ অপ্রতুল হইলে পাঁরপাশ্বক মাধাম হইতে গৃহীত পশীষ্ট- 
পদার্থ অপেক্ষা নিঃসৃত পদাথেরি পারমাণ ভাঁধক হইতে পারে। সপ্রতুল খাদোর 
ফলে ওজন হ্রাস পাইলে বাঝতে হইবে যে জবদেহ তাহার সয় বায় কারমা 
বাঁচয়া আছে। কোন লোকের পরবেকার ওজনের শঙকরা ৩০-৪০ ভাগ হাস 
পাইলে অনাহারে মৃত্যু হইবে। 

একজন রানী একই ওজন, বয়স ও লিঙ্গের দুইটি বিড়ালের উপর 
এক পরাক্ষা চালান। বিড়াল দইটিকে কিছুকাল ধরিয়া সমপাঁরনাণ খাদা 
দেওয়ার পর একাঁটকে মারিয়া ফেলা হইল এবং এপরটিণ সমস্ত খাদা বর্প 
করিয়া দেওয়া হইল। ১5 দিন পরে দ্বিতীয় বিড়ালটিরও মত্যু হয়। উভয় 
বিড়ালের 'বাভন্ন দেহযন্ত্ ও কলা পন করিয়া দেখা গেল যে, অনাহারে মত 
বিড়ালাটর কোন কোন দেহযন্দছ ও কলার ওক্তন অপর ধিড়ালের অপেক্ষা আানেক 
কম; পেশীর গুভন প্রায় এক ততীয়াংশ এবং খকুতের ওজন প্রায় গক্পুকি 
কাময়াছে, আর স্নেহ্জাহীয় কলা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়াছে । িকন্তু জবিক 
ক্রিয়াকলাপের পক্ষে সবণপেক্ষ। গুর্ত্বপর্ণ বন্দজসমহ বিশেষ কিয়া কেন্দ্রীয় 
স্নায়তন্ত্র ও হংপিশ্ডের ওজনে কোন তারতম্য হয় নাই। 

এই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হস যে, দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিলে জীবদেহ 
ইহাত্র হতীপন্ড ও কেন্দ্রয় স্নায়তন্বের ন্যায় গ্রৃত্বপর্ণ দেহযন্তের কাকিলাপ 
চান; রাখার জন্য নিজের দেহ খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে, এবং বিশেষ কাঁরয়া যেসব 
পদার্থ কম গুরুত্বপূর্ণ দেহযন্তের কোষের উপাদান গঠন করে (যেমন পেশশ) 
'সেইগুঁলর উপরেই নির্ভর করে। 


€/ 
যে 
€/ 


জল ও লবণজাতীয় পদার্থের পরিপাক : 

প্রোটিন, চার্ব ও শর্করার ন্যায় জল ও ধাতব পদার্থগুঁলও (অজৈব লবণ 
জাতীর) খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপাদান। 

কোবেনম জৈবিক 'ক্রিয়াকলাপের জন্য জীবদেহে স্বাভাবিক পারমাণ জলের 
উপপাস্থাত অতীব গ্রুত্বপূর্ণ। পায়রার উপর পরীক্ষা কারয়া দেখা গিয়াছে 
যে, শতকরা ১১ ভাগ জল কম হইলে কোন কোন ব্যাঁধর লক্ষণ দেখা যাইবে 
এবং শঙ৬করা ২২ ভাগ কম হইলে মৃত্যু ঘটবে । 

একভন লোক চর্ম ও ফুসফুসের দ্বারা এবং মল ও মের সাহত দৌনিক 
কমপক্ষে দুই লিটার জল [নঃসৃতি করে। 

সাধারণ খাদ্যে দীবদেহের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থ গাল 
(সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনোসয়াম, কালাসয়াম ও লৌহঘাঁটত যৌ'গক 
পদার্থ) বথেম্ট পাঁরমাণেই পাওয়া বায় কিন্তু বিশেষ করিয়া উদ্ভদজাতীয় 
খাদ্যে উপযন্ত পাঁরমাণে সোভয়াম ক্লোরাইডের অভাব ঘটে। 

কোন কৌন ব্যাধঠে লবণজাতীয় পদাথের পারিপাকণক্রিয়া ব্যাহত হইয়া 
থাকে। উদাহরণস্বরূপ, এ্যানাময়া বা বস্তাল্পতায় লোহত কাঁণকার উপাদান 
গঠনকারী লৌহ কমিয়া যায়। এর.প ক্ষেব্রে চিকৎসকরা লৌহমাশ্রত বাঁড় এবং 
গাজর, আপেল, কাঁপ ইত্যাঁদ লৌহ-প্রধান খাদ্য খাইতে দেন। 


পরিপাক-ক্রিয়ার নিয়ন্দ্রণ : 

পরিপাক-ক্রয়ার উপর স্নায়,৩ন্বের অভাব সম্পাক৩ কিছ, কিছু তথ্য 
প্যাভলভের পুবেও জানা ছিল। কিন্তু প্াাভলভই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত 
ওত্ের দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেন যে, পরিপাক সংক্রান্ত যাবতীয় ব্িয়াকলাপ 
স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণের অগসীন। প্যাডলভ এই খনয়ন্ণের নাম দেন “ট্রোফিকতত 
অর্থাৎ পা, জৈবিক ক্রিয়াকপাপ এবং দেহ্যন্ত্ের পাঁরপাক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত 
নিয়প্ণ। 

কোন কুকুরের সমস্ত বাঁহরমখী স্নায়তন্তর অস্ত্রোপচার মাবফৎ কাটয়া 
ফোঁললে দেহের প্রান্তীয় সংশের (হাত-পা) চর্মে যে দত সান হয়, তাহাই 
প্রোফকণীনয়ন্তণ নম্ট ওয়া লক্ষণ। মানবদেহে ট্রোফক এনষন্তণ নষ্ট হইলে 
পাঁবপাক-ক্রিয়া সংক্রান্ত শিশ্ন ব্যাধি উৎপাণ্ত হইনা থাকে। 


পাঁরপাক-ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে গরুমাস্তজ্কের কটেন্ের ভুমিকা : 

পশব ও মানবদেহ পরীন্মন কাঁরয়া কে, এম. বাইক ও তহার সহকমর্পরা 
প্রমাণ কাবরাছেন যে, সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবর্তন-ক্রিয়া- অর্থাৎ গ রুমাস্তক্কের 
কটেক্সের প্রভাবে পাঁরপাক-ক্রিয়ায় পারিবর্ভন সাধিত হইতে পারে। কটেক্সের 
প্রভাবেই শারীরিক শ্রমের শুধু চিন্তাই পরিপাক-ক্রিয়াকে ৩৭র৩র কারয়া তোলে ॥ 


*শ্রীক্‌ শব্দ "দ্রোফ”র (17011) অর্থ পুষ্টি 
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8৫1 পুষ্টির মান 


মানব জশবদেহের দ্বারা ব্যায়ত শান্তর হিসাব : 

পাষ্টর মান নির্ধারণ কারতে হইলে জীব কর্তৃক ব্যায়ত শান্তর দৌনক 
পারমাণ জানা প্রয়োজন। 'বাভন্নভাবে এই কাজ করা সন্ভব। 

একটি পদ্ধাতর নীতিগত 'ভীত্ত হইল এই যে, জীব কর্তৃক ব্যায়ত সমস্ত 
শান্ত শেষপর্যন্ত তাপে পাঁরণত হয় এবং তপরুপেই ইহাকে কালারতে*্ মাপা 
যাইতে পারে। 

শন্ত বায়ের পাঁরমাপ নিধারণের আব একাঁটি পদ্ধাতি হইল জাঁব কতৃক 
অবশোষিত আক্সজেনের পাঁরমাণ নিধারণ করা। ১ 'িলটার আঁক্সজেন অব- 
শোষিত হইতে আক্সজেনঘাঁটত প্রাক্ুয়ার ফলে & ক্যালারর প্রয়োজন হয়: সুতরাং 
কোন লোক ঘণ্টায় ২০ ছিটার আক্সিজেন অবশোযণ কাঁরলে ব্যায়িত শান্তর 
পাঁরমাণ ১০০ ক্যালারর সমান। অতএব দৈনিক শান্ত বায়ের পাঁরমাণ হইবে 
১০০ * ২৪ - ২৪০০ ক্যালার। 


জীবনধারণের অবস্থা, কাজের চরিন্নর ও দেহের ওজন, স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং 
অন্যান্য বহু জানসের উপর মানব জীব কতৃকি ব্যায়ত শান্তর পাঁরমাণ বহুলাংশে 
নরভর করে। 

কোন লোক অজ্গপারিচালনা না কারয়া শান্তভাবে শুইয়া থাঁকলে তাহার 
দৈহিক ওঞনের প্রাতি কিলোগ্রামে ঘণ্টায় ১ ক্যালরি শান্ত বায় হয়। গড়পড়তা 
দৈহক ওজন ৬০-৬৫ িলোগ্রাম হইলে দৈনিক ব্যায়ত শন্তির পাঁরমাণ হইবে 
১৫০০ ক্যালরি। যে লোক খুব কম পাঁরশ্রম করে এবং শুইয়া বাঁসয়া দন 
কাটায় তাহার ব্যয়িত শান্তর পরিমাণ ১ই গুণ বেশি। 

মানাঁসক শ্রম কারলে খুব সামান্য পাঁরমাণ আঁতীরি্ত শান্তর প্রয়োজন হইয়া 
থাকে। শারীরিক শ্রমের ক্ষেত্রে যত আধকসংখ্ক পেশী অংগ সণ্গালনে অংশ 
গ্রহণ কাঁরবে ব্যায়ত শন্তির পারমাণ সাধারণত ততই বাদ্ধি পাইবে । গড়পড়তা 
পাঁরশ্রম এবং সক্রিয় জীবনযাপন কাঁরলে ব্যায়ত শান্তুর পারমাণ ২-২ই গুণ 
বাদ্ধ পায় এবং দৌনক ৩০০০--৩০০০ ক্যালরির প্রয়োজন হয়। কঠিন পরিশ্রম 
করিলে ইহা আরও বাঁড়য়া যাইতে পারে। 


ব্যয়িত শাক্তর ভিত্তিতে কাজের নূল্য নরূপণ অপসন্তব : 

বিজ্ঞানী ও চাকংসকরা বহুবার বায়িত শান্তর ভাতে কাজের মূল্য 
নিরপণের চেষ্টা কারয়াছেন : নত মূল্য নিরূপণের এই পদ্ধাতি সম্পূর্ণ ভূল। 
এঞ্গেলস লিখয়াছিলেন “যে-কোন দক্ষ শ্রমকে কিলোগ্রাম মিটারে প্রকাশ করার 
এবং তাহারই ভিত্তিতে মজুরি [নর্ধারণের চেম্টা করুক ওরা!" এগ্োল্‌সের 
মতে সে-প্রচেন্টা “নিতান্তই বাদ্ধিহণনতা”। 

সত্যসত্যই শাস্ত-বয় আসলে পেশণর ক্রিয়াকলাপের সাহত সখা একং 


*১ কিলোগ্রাম জলের তাপ ১ ডিশ্ব সোস্টিগ্রেড তুলিতে হইলে যে' তাপের প্রয়োজন 
তাহাকে বলা হয় ১ বৃহত-ক্যালরি বা ১ কিলোগ্রাম ক্যালরি । 
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শ্রমের একাঁট অংশ মান্র_ অর্থাৎ একজন লোকের শ্রেণী-সচেতন ও সমাজের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় কাজ মান্র। শেষোন্তাটকে ক্যালারতে প্রকাশ করা অসম্ভব। 


প্রোটিন, ক্লেহপদার্থ ও শক্রার ক্যালার : 

দেহের কোষগাল প্রোটিন, চার্ব ও শর্করা পোষণ কাঁরয়া এগুঁলতে সাঁণচত 
অন্তলরন শান্ত অর্জন করে এরং বিপোষণ-ক্রিয়া মারফত সেই শান্ত উল্মৃন্ত হয়। 
কোন প্ণান্ট-পদার্থের প্রচ্ছন্ন শাল্ত নর্ধারণ কাঁরতে হইলে তাহার আক্সিজেন 
প্রক্রিয়ার সময় উন্মন্ত শান্তর পাঁরমাপ জানা প্রয়োজন । 

পরণক্ষা দ্বারা জানা গগয়াছে যে, এক গ্রাম চার্বর আঁক্সজেন প্রীক্য়ার ফলে 
আনুমাঁনক ৯ ক্যালার উন্মুস্ত হয়। এক গ্রাম প্রোটন বা শকর্রা হইতে উন্মন্ত 


হয় প্রায় ৪ ক্যালার। 


খাদ্যের ক্যালরি : 

কোন লোকের খাদ্যে ক্যালারর পাঁরমাণ তাহার ব্যাষত শান্তর মানুপাঁতিক 
হওয়া ডা): যও শান্ত ব্যয় হইবে তত আাধক ক্যালার পাওয়া প্রয়োজন । 
প্রাপ্তবয়স্ক কোন লোক যথেষ্ট দৌহক শ্রম না কালে হাহার খাদ্যে গড়পড়তা 
দৌনক ৩০১০--৩৫০০ ক্যালাঁর থাকা উীচিত। 


খাদের বিন্যাস : 

স্বাভাবক পণস্ট বজায় রাখিতে হইলে প্রোটিন, স্নেহপদার্প ও শকরা 
এই তিনটি পাঁন্ট-পদার্থই যথেম্ট পাঁরমাণে খাওয়া উঁচিত। কোন লোক প্রোটিন- 
বিহীন »*.ব। শকবা ও চার্বজাতীয় খাদ্য খাইলে তাহার মৃতু অবধারত ৷ 
প্রোটন হইল দেহগগনের উপাদান; ইহার অভাকুব টৈব-পণার্থ তাহার দৌনিক 
য়কে পুলণ কালিতে পারে না। 

শিশুন। যেহেত্‌ বাদ্ধিশীল এবং ইভাদের ওভনও আববাম বাদ্ধি পাওষায় 
প্রাতবয়স্কদেব তপেক্ষা শিশদের খাদো দৌহক ওজনের প্রাত কিলোগ্রামে 
আঁধকতব ক্প্রাটন থাকা প্রয়োজন । 

খাদ্যে প্রোটন, স্নেহপদার্থ ও শর্করার হার মোটামুটি গড়পড়তাভাবে 
অপাঁরবাঁর্জহং থাকা উচিত। এই হারে খব বোশ পার্থক্য হইলে গুরুতর 
প্রৃতীক্রয়া সণম্ট হইতে পারে। শধু প্রোটিন বা অত্াধিক "প্রান এবং শুধু 
চার্বজাতীয় খাদাও ভ্শবদেহের পক্ষে চাবিসংবাদীভাবে আনম্টকর। সাধারণ 
অবস্থায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ৩০০০ কালার 'বাঁশষ্ট খাদ নিম্নালাঁখত 
হাব বঙ্গায় থাকা উচিত : 


প্রোটন ১০০ গ্রাম 
চার্বি ও ৬০ 
শর্করা ৮... ৫090 


অতাধিক শান্তি বায়কারী শ্রমসাধ্য কাজ কাঁরলে খাদ্যের পাঁরমাণ এবং 
মা নী প্রোটিন, চার্ব ও শর্করা -অথণৎ প্রাতাটি পষ্ট-পদার্থ 
বাভাইপ" দিত | 


৯১৫৪ 


কোন কোন অবস্থায় খাদ্যে প্রধান তিনাঁট পাাম্ট-পদার্থের কোন একটির 
হার বৃদ্ধ করা প্রয়োজন হইতে পারে। উদাহরণস্বরপ উত্তরাণ্লের আঁধবাসীরা 
তুষারপাতের সময় খাদ্যে চার্বর পরিমাণ বাদ্ধ করার প্রয়োজন বোধ করে। 


কত সহজে খাদ্য পোষণ করা যায় : 

খাদ্যের পাৃম্ট-ম্‌লা শুধু ইহার উপাদানের উপর নিভ'রশল নয়- জীবদেহ 
কত সহজে সেই প্াষ্ট-পদার্থ পোষণ করিতে পাঁরতেছে তাহার উপরেও ভরি 
করে। 'বাভন্ন ধরনের প্রোটিনগাঁল সমানভাবে পোষিত হয় না। সাধারণত 
উীদ্ভদের প্রোটিন অপেক্ষা জান্তব প্রোটনগুঁল আধকতর সম্পূর্ণতার সাঁহও 
পোঁষিত হইয়া থাকে । উীদ্ভদের প্রোটনগযীল দুষ্পাচা হওয়ার কারণ এই যে, 
যেকোষ মধ্যে ইহারা অবস্থান করে, সেই কোষের পুরু সেলহলোজের আবরণের 
উপর কন্ব-পদার্থগলি কাজ করিতে পারে না: দ্বিতীয়ত, গ্রান্তব প্রোটিনের 
উপাদান মানবদেহস্থিত প্রোটিনের অনর্প। সেইজন্য খাদ্যে গৃহীত প্রোটিনের 
অর্ধ পারমাণ জান্তব প্রোটিন হইতে সংগৃহীত হওয়া উচিত। 

রন্ধন-প্রণালীর উপরেও খাদ্য সহজ-পাচা হওয়া বহুলাংশে নর্ভতর করে। 
উদাহরণস্বরূপ সিদ্ধ আলু অপেক্ষা শিম্ট আলু এবং ভাজা আলু অপেক্ষা 
ীসদ্ধ আল আধকতর সহজ-পাচ্য। 

গহীত খাদ্যের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ পোঁষত হইয়া থাকে। খাদ 
নির্ধারণের সময় এই কথা মনে রাখা উচিত এবং কালির পারমাণ যাহাতে 
শতকরা ১০ ভাগ বেশী থাকে সোঁদকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । 


৪৬ / খাদপ্রাণ ( ৬1700115) 


খাদ্যপ্রাণসমূহের গুরত্ব : 

প্রোটিন, চার্ব শক্ররা ও ধাতব পদার্থ ছাড়াও জশীবদেহের খাদ্যপ্রাণ নামক' 
অপর একটি বস্তুর প্রয়োজন । খাদাপ্রাণ ছাড়া মানুষ বা পশু কেহই বাঁচাতে 
পারে না। 

খাদ্যপ্রাণ অপ্রতুল হইলে জীবদেহের কায কিলাপ প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হইবে 
পঁরিপাক-কিয়ায় বিধ্য সুষ্ট হইবে, শ্রম শীল্ত কাময়া যাইবে, দ্রুত অবসাদ 
আসিবে. সাধারণ দুর্লিতা সৃষ্টি হইবে এবং 'নিকেট, স্কা্ভি এবং অন্যান্য 
গুরুতর ব্যাধির উৎপাত্ত হইবে। 


খাদ্য প্রাণের উপাদান : 

বহুকাল পর্যন্ত খাদ্যপ্রাণের রাসায়নিক গঠন অজ্ঞাত ছিল, কারণ, প্রচুর 
খাদ্যপ্রাণ 'বিশিম্ট খাদ্যেও ইহার পারমাণ আত সামান্য । আঁধকল্তু আঁধকাংশ 
খাদ্যপ্রাণের 'স্থাতিশীলতা অত্যন্ত কম। উচ্চ মান্তার তাপে কিংবা সর্যরাশমতে, 
এমনাক বোঁশাঁদন রাঁখয়া দিলেও বহু খাদ্যপ্রাণ আধাশক অথবা সম্পূর্ণভাবে 
নম্ট হইয়া যায়। 


৯৫৫ 


অবশ্য বিগত কয়েক বৎসরে বৈজ্ঞানিকরা অকীন্রম অবস্থায় বহু খাদ্যপ্রাণ 
সংগ্রহ কাঁরতে সমর্থ হওয়ায় ইহাদের উপাদান ও চাঁরন্র অনুশীলন করা সম্ভব 
হইয়াছে । প্রমাণ হইয়াছে যে, স্বাভাবক পাঁরপাক+ক্রয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় 
বহ্‌ ?কণ্ব-পদার্থ ও অন্যান্য গুনূত্বপূর্ণ পদার্থ খাদাপ্রাণগুির সহায়তায় সাঁষ্ট 
হইয়া থাকে। 

খাদ্যপ্রাণগ্ীলর জন্ম উদ্ভিদে। উদদ্ভিদখাদ্য খাইয়াই জীবদেহের 'বাভন্ন 
যন্দ্ে খাদ্যপ্রাণগূলি সণ্চিত হয়। জান্তব খাদ্যের খাদ্য-প্রাণ সেই জন্তুাটর খাদ্যের 
উপর বহুপারমাণে নির্ভর করে। শীতের দুধ অপেক্ষা গ্রীষ্মকালীন দুধে 
আঁধক পাঁরমাণ খাদ্য-প্রাণ থাকে, কারণ, গ্রীষ্মকালে গরুগঁল তাজা ঘাস খাইতে 
পায়, আর শীতকালে খায় অত্যন্ত কম পাঁরমাণ খাদাপ্রাণযুন্ত শুত্ক খড়। 

'বাভন্ন ল্যাটন অক্ষর দ্বারা বাভন্ন খাদ্যপ্রাণের সংজ্ঞা 'নর্ধারণ করা হইয়া 
থাকে। 


খাদ্যপ্রাণ শস' (০): 

বহু শতাব্দী পৃবেই একথা জানা ছিল যে দুভর্ষি ও যুদ্ধের সময় বিশেষ 
কারয়া অবরুদ্ধ জনসমান্টর মধ্যে স্কার্ভির মহামারী দেখা দি৩। স্কার্ভ 
অত্যল্ত মারাত্বক ব্যাধি। ইহার লক্ষণ হইল প্রথমে সাধারণ দুর্বশতা, অবসাদ 
ও পায়ে ব্যথা; পরে আরও গুরুতর লক্ষণগঁল দেখা দেয়; মাড় হইতে 
রন্তপাত আরম্ভ হয, চর্মের নীচে, পেশীতে ও আভ্যন্তরীণ দেহযন্তগুলতে 
প্রথমে মৃদরৎ রন্তপাত শুরু হয়, পরে রন্তপাতের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, 
আঁস্থমজ্জার রন্ত উৎপাদন ক্ষমতা নম্ট হইয়া যায় এবং গ.রুতর রক্তাল্পতা বা 
এ্ানিময়া দেখা যায়। অবশ্য এইরূগ অবস্থায় খাদে। টাটকা শব্জী ও ফল 
যোগ করিলে রোগী দ্রুত মাবোগালাভ করে। 

ভাজা শব্জী ও ফলের আরোগ্যকারী গুণাবলী ইহাদের মধ্যে ক পারমাণ 
খাদ্যপ্রাণ শস' আছে তাহার উপর নির্ভর করে। খাদ্যপ্রাণ 'স' প্রধানত জীবন্ত 
উীদ্ভদকোষেই পাওয়া যায়। টমাটো, জাম, কাপ, স্পাইন্যাক, কিসমিস, কমলা 
ও পাতিলেব এবং আপেলে প্রচুর পারমাণ খাদ্যপ্রাণ শস' আছে। 

সমস্ত জানা খাদাপ্রাণের মধ্যে খাদাপ্রাণ শস' সর্বাপেক্ষা কম 'স্থাতিশখল। 

শুদ্ক অথবা 1টনে আবদ্ধ এবং আঁধক দিন রাখা খাদ্যে খাদ্প্রাণ শীস' 
সাধারণত আংশিক অথবা সম্পর্ণভাবে নম্ট হইয়া যায়। 

মানবদেহে দৈনিক ০.১ গ্রাম খাদ্যপ্রাণ “স' প্রয়োজন । 


খাদ্যপ্রাণ “এ (&) : 

খাদ্যপ্রাণ 'এ' না থাকলে অথবা ইহার অভাব ঘাটলে চক্ষুর বাধি হইতে 
পারে এবং মানুষ অন্ধ হইয়া যাইতে পাবে। আবরাণক কলায়-কেমন চর্মে বা 
শ্লেত্মাণঝল্ীতেও পাঁরবর্তন ঘাঁটয়া জীবদেহকে সংক্কামক রোগে এবং যেকোন 
রকম আঘাতে সংবেদনশীল করিয়া ঠোলে। খাদ্যপ্রাণ 'এ-র অভাবে শিশুদের 
বৃদ্ধর গাতি স্তব্ধ হইয়া যায়। 

কড্‌ মাছের যকৃত নিঃসৃত তৈলে সর্বাঁধক পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ 'এ' পাওয়া 
যায়। যকৃত, মাখন, ডিমের কুসূমে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ "এ" আছে। নম্নালাঁখিত 
উদ্ভিজ্জ খাদোও খাদ্যপ্রাণ 'এ' পাওয়া যায় : গাজর, স্পাইন্যাক্‌, পালংশাক. 


৯৫৬ 


লঙ্কা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদে কোন খাদ্যপ্রাণ 'এ' থাকে না; যে-বস্তুটি 
থাকে, তাহা খাদ্যপ্রাণ 'এ-র সমতুল্য এবং ইহা দ্বারা জীবদেহের মধ্যে খাদ্যপ্রাণ 
'এ' সৃষ্টি হয়। 

একজন প্রাপ্তবয়স্কের খাদ্যে দৈনিক €& 'মাঁলগ্রাম খাদ্যপ্রাণ 'এ' থাকা উঁচিত। 


বি (3)-দলীয় খাদ্যপ্রাণ : 

অতাঁতে যাহাকে খাদ্যপ্রাণ শব' বলা হইত, আসলে তাহা কতকগীল খাদ 
প্রাণের সমন্টি। ইহাদের মধ্যে কয়েকাঁটর 'বশদ অনুশীলন হইয়াছে । শস্যের 
রীঁজ, বিভন্ত বীজ হইতে উদ্ভূত ডীন্ডদের ফল, বাদাম, কাঁপ, আল, স্পাইন্যাক, 
গাজর, শুন্ক কুল, কিসমিস ইত্যাঁদতে শবদলাীয় খাদাপ্রাণ আছে। মদ ও 
তাঁড় প্রভাতিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জান্তব খাদ্যের মধ্যে ডিমের 
কুসম, কোভিয়ার, মাছ, যকৃত, বৃন্ধ, হতাপণ্ড, শৃকরের মাংস, দুধ প্রভৃতি 
বি-দলীয় খাদ্যপ্রাণে পাঁরপুজ্ট। 

কয়েকাট বি-দলীয় খাদ্প্রাণ জশবদেহে জটিল পাঁরপাকশক্রয়ার পক্ষে 
প্রয়োজনীয় কিন্ব-পদার্থ সাঁষ্ট করে। সৃতরাং এই খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘাঁটলে 
পঁরিপাক-ক্রিয়া ব্যাহত হয়। 

যেসব দেশের প্রধান খাদা চাল, সেইসব এলাকায় বহুকাল হইতে “বোৌঁরবোরি” 
নামক রোগের প্রাদুভভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। এই ব্যাঁধতে পেশীর দুবলিতা, 
পক্ষাঘাত এবং শেষ পযন্ত নিদারুণ অবসন্নতা হইতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। 
আঁধকাংশ শস্য-বীজের ভ্রণাংশে অবাঁস্থত "ব'দলীয় খাদ্যপ্রাণের একটির 
অভাবই এই ব্যাঁধর কারণ। মাজা চালে খোসার. সাহত এই ভ্রুণাংশও চাঁলয়া 
যাওয়ায় যে বস্তুটি পাওয়া যায় তাহা খুব পাঁরিচ্ছন্ন হইলেও খাদাপ্রাণ নম্ট হইয়া যায়। 

আমাদের (সোবিয়েত) দেশে বোরবেরি খুব কমই দেখা যায়। তাহা সত্ত্বেও 
অবসাদ, ক্ষুধামান্দ্য, কোম্তঠকাঠিন্য প্রবণতা এবং পেশীর দূবলতা প্রভাতি লক্ষণ 
দেখা দিলে বুঝিতে হইবে যে খাদ্যে শব-দলয় খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘাঁটয়াছে। 

দেহের বাদ্ধি '্তীমিত ভথবা স্তব্ধ হওয়া, চক্ষুবোগ কিংবা ঘন ঘন চমচ্ছেদ 
দেখা দেওয়া কিংবা স্নায়াবক গোলযোগ সংম্টি ইত্যাঁদ উপসর্গ সাধারণত 
বি-দলীয় খাদাপ্রাণের অভাব হইতেই উৎপাত্তি হইয়া থাকে। 


ঃ 

(১) পুস্তকের শেষাংশে তালিকা দোঁখিয়া নিজে খাদ্য হইতে তিনটি কারয়া খাদ প্রাণ 
এ, ীব ও গস জাতীয় খাদ্যের নাম লিখ । 

(২) পুস্তকের শেবা"শে খাদোব উপাদান-সংক্রান্ত যে তাপিকা আছে তাহা হইতে নিজের 
অথবা কোন পাঠাওধারী লোকের খাদা-তালকা প্রস্তৃত কর। এ তালকভুস্ত খাদ্যে 
প্রোটন, চার্ব ও শক্রার পাঁরমাণ নিধ্ধরণ কব এবং উীদভদজাতগয় খাদ্যে 
প্রোটিনের পঁবিমাণ পৃথকভাবে নিধধাণ কর। তোমার তালিকাভুন্ত খাদ্েন গণাগুণ 
বিশদভাবে বর্ণনা কর এবং 'নম্নালখিত প্রশ্নগুূলির জবাব দাও £ 

(ক) এ খাদদযা যথেষ্ট পারমাণ কালার আছে কি (ইহার জবাব দিবাপ সময় 
পোকার জীবনধারণের অবস্থা ও কাজের চরিন্র বিচার করিতে হইবে)। 

(খ) এ খাদ্যে যথেষ্ট হারে প্রোটিন, চর্বি ও শকরা আছে কি? 

(%) ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণ জান্তব প্রোটন আছে কিঃ 

(ঘ) এ খাদ্যে কোন্‌ কোনৃটিতে যথেন্ট খাদ্প্রাণ আছে: কোন খাদ্যে 
কোন খাদাপ্রাণের অপ্রতুলতা আছে কিঃ 


সপ 


১৫৭ 


8৭1 পুষ্টি-দংক্রান্ত জাস্যাবিধি 


খাদ্যের বিভিন্নতার গর্ব : 

খাদা যত ক্ষুধা উদ্েককারী ও আকর্ষণীয় হইবে তত সহজে পাচা ও 
পোবিত হইবে । সেইজন্য নানা ধরনের খাদের যথেম্ট গুরুত্ব মছে। একঘেয়ে 
খাদ উৎসাহ নম্ট করে এবং ক্ষুধার উদ্েক করিতে পারে না। ফলে খাদ্য সহজে 
পাচ হয় না। নানা ধরনের খাদ্য খাইতে আনন্দ হয় সংতরাং সংপাচ্য খাদ্যও 
দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় । 

ভাহাছাড়া খাদ একঘেয়ে হইলে তাহাতে সমস্ত প্যাম্ট-পদার্থেরবশেষ 
কিতা খাদ্যপ্রাণের সঘম হার বজায় রাখা কাঠিন হইয়া গড়ে। 


আহারের নিয়মাবলশ : 

নাঁ্দস্ট সময়ে আহার করা অত্যণ্ত গুরুত্বপূর্ণ । সারাদিনের খাদ্য একবারে 
আহার করা আতি খারাপ অভ্যাস; দিনে কয়েকবার সম্ভব হইলে প্রাতি চার ঘণ্টা 
অন্তর আহার করা উচি৩। অন্তবতাঁকালে খাদ্য পাকস্থলী হইতে আন্দ্ে 
যাইতে থাকে এবং পাকস্থলীটি খালি হইয়া যায় এবং পুনরায় গৃহিত খাদ। 
দূত এবং সহজেই হজম হইয়া যায়। 

প্রাপ্তবয়স্ক এবং বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছান্রদের দৌনক চার বার আহার 
করা উঁচত। দূুইভাবে মাহার করা যাইতে পারে: (১) সকালে, দুপ্রে, 
সন্ধায় ও রাত্রে অথবা (২) সকালে, বিকালে, খুব অল্প পবিমাণে সম্ধ।ধ ও 
রান্রে। কাজের অবস্থা অনুষায়শ আাহারের সময় স্থির করা যাইতে পারে, 
কিন্ত একবার 'স্থর করার পর কঠোরভাবে তাহা অনুসরণ করা উাঁচত। বাত্রের 
আহার শয়নের দুই এক ঘণ্টা পর্বে শেষ করা উচিত। 

সন্ধ্যার আহারাঁট সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক হওয়া উচিত এবং তাহাতে 
দৌনিক খাদ্যের ভার্ধেক থাকাই ভাল। প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের পর কাজ শুরু 
কারবার পর্বে দৈনিক খাদ্যের এক-তুর্থংশ আহার করা উচিত। অবাঁশহঃ 
চতুর্থাংশ বাকী দুইটি আহার্যে ভাগ করিয়া লইতে হইবে। 


পারচ্ছন্নতা : 

আহারের সময় পাঁরিচ্ছন্ন তার প্রাতি বিশেষ নজব দেওয়া উচি5: অন্থায় 
ধুলা এবং রোগবীজাণ, খাদ্যের সাহত পাচন পথে প্রবেশ রিকা টাইফয়েড 
কলেরা প্রভাতি মারাত্মক ব্যাধ সৃম্টি করে। 

প্রত্যেকবার আহাবের পূর্বে হাত ধোরা এবং ভোজনের পান্রগলি ধাহাতে 
প্রিম্কার থাকে সোঁদকে লক্ষা রাখা উঁচত। ফল ও তাঁর-তরকারগুলও ধইট্লা 
ভিড হইবে। পানীষ জল সবসময় ফুটাইয়া অথবা শোধন কারয়া এওয়া 

ত। 


প্রশ্ন £ 
(১) মানবদেহে পাঁবপাকশক্রয়া ও শান্তর রুপান্তর পদ্ধাত বর্ণনা কর। 
(২) পাঁরপাক-করিয়ায় যকৃতের ভূমিকা কি? 

(৩) অত্যাধক ভোজনে ও অনাহারে পঁরিপাকের পাঁরবর্তন কিভাবে হয়? 


১৫৮ 


(৪) 
(৫) 


(৬) 
(৭) 
(৮) 


(৯) 
২৯০) 


পরিপাক-ক্লয়া কিভাবে নিয়ান্িত হয় ? 

কালার কাহাকে বলে: আমাদের দেহে এক গ্রাম প্রোটিন, চার্ব ও শকরার 
অক্সিজেন ঘাঁটত প্রক্রিষায় কত কালারিব প্রয়োজন 

বাভম্ন কার্যে নিয্স্ত লোকের দৈনিক ক পাঁরমাণ শান্তবায় হয় 2 

দৈনিক গড়পড়তা কতটা প্রোটিন, চা € শর্করার প্রয়োজন 2 

খাদাপ্রাণ কাহাকে বলে, জীবাণুর পক্ষে হহাদের গ্বুত্ব কি খাদো এ, বি ও সি 
জাতীয় খাদাপ্রাণের অভাব ঘাঁটলে কি প্রীতীক্রয়া হয়? 

পাঁরপাক-ক্রিয়ায় িন্ব-পদার্থগণীলর ভুমিকা 

প ছ্টি-সংক্কান্ত স্বাস্থাবাধর সর্বাপেক্ষা গুবতপ পা নিষমগ্ালি বণনা কর। 


৯৫৯, 


৭1 গ্েচন খক্জ 


৪৮ । (রন বা নিক্কাষণ তত্তরের গুরুত 


পাঁরপাক-ক্রিয়ার শেষফল : 

প্রীতটি কোষে নিরবাচ্ছিনভাবে পাঁরিপাকণন্রয়া চাঁলয়া থাকে । পাঁরপাক 
ক্রিয়াপ্রসূত 'বাভন্ন পদার্থগুলি শেষ পযন্ত যে রূপ নেয়, জীবদেহে তাহার 
আর কোন পারবঙন হয় না। 

শর্করা এবং চার্বতি কার্বন, হাইড্রোজেন ও আঁজ্জেন থাকে । ইহাদের 
আক্সিজেন ঘাঁটত প্রক্রিয়ার ফলে জীবদেহে কাব ন-ডাইঅকসাইড্‌ ও জল তৈয়ারী 
হয়; বাতাসে শকর্রা ও চার্বর সাধারণ দহনের ফলেও এ একই পদাথের 
ডৎপাত্ত হইয়া থাকে। 

প্রোটনের গঠন আত জল । কার্বন, হাইড্রোজেন ও আক্সিজেন ছাড়াও 
প্রোটিনে নাইন্রোজেন, সালফার এবং প্রায়শই ফসফরাস ও অন্যান্য পদার্থ থাকে। 
জীবদেহে প্রোটিনের পচন ও আঁক্সজেন ঘাঁটত প্রাক্কয়ার পর কার্বন ডাই-অকসাইড 
ও জল ছাড়া নাইট্রোজেন মিশ্রিত পদার্থ প্রধানত ইউীরয়া ও ইউরিক এ্যাঁসড), 
সালফিউাঁরক ও ফসফারিক এ্যাসড ঘটিত লবণ এবং অন্যান্য যৌগিক পদার্থ 
সাঁষ্ট হইয়া থাকে। 

কোষের মধ্যে সাচত পারিত্যন্ত পদার্থগুলি কোষের উপর আঁনম্টকর প্রভাব 
সৃষ্টি করে। জীবদেহের স্বাভাবক জৈব-ক্রিয়ার জন্য এই পদার্থগুঁলর সময়মত 
রেচন বা নিঃসরণ হওয়া প্রয়োজন । কোষগ্াল তাহাদের চতুষ্পার্খস্থ মাধামে 
অর্থৎ কলার লাঁসকায় এই সব পাঁরত্যন্ত পদার্থ নিঃসৃত করে। লাঁসকা হইতে 
ইহারা রক্তে চাঁলয়া যায়। 


পারপাক ক্রিয়া হইতে উদ্ভুত পদার্থের রেচন-পদ্ধীতি : 

রক্তে সাত পাঁরপাক "ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত পদার্থগ্দীল ক্রমে কমে জীব- 
দেহের বাঁহরে রেচিত বা নিঃসৃত হইয়া যায়। 

মানব দেহে বিশেষ রেচন যন্ত্র অর্থাৎ প্রধানত মূন্র-যন্ত্র দ্বারা এই কার্য 
সাধত হয়। 

অবশা অন্যান্য যন্্ দ্বারাও রেচন কার্য চলে। যেমন, ফুসফুসের দ্বারা কারন 
ডাই অকসাইড 'নঃসৃত হয়: তাহা ছাড়া নিঃশ্বাসের পাঁরতান্ত বাতাস সবসময়ই 
জলীয় বাম্প দ্বারা সংপৃন্ত থাকে; প্রাতীদন প্রায় ৪০০ গ্রাম জল ফুসফুসের দ্বারা 
নিঃসৃত হয়। 

স্বেদের সাহত প্রচুর পাঁরমাণ জল চেরি মধ্য দিয়াও নিঃসৃত হইয়া থাকে; 
এই জলের সাঁহত ধাতব লবণ এবং প্রোটন পাঁরপাক প্রসৃত সামান্য পারমাণ 
জৈব পদার্থও বাঁহর হইয়া যায়। 

রেচন কার্য দ্বারা পাঁরপাক ক্রিয়া প্রসত পদার্থগ্ীল জীবদেহে সণ্টিত হইয়া 
থাঁকতে পারেনা এবং রন্তের উপাদান স্থাঁয়ত্ব লাভ করিতেও সাহায্য হয়। 


১৬০ 


৪ । মুত্রযন্ত্র সমুহের গর্ভন ও কার্য; প্রণাতী 


বৃন্ধের (1147১65) গঠন £ 


মেরুদণ্ডের উভয় পার্খে উদর গহবরের পিছনের দিকে বৃরধ দুইটি অবাস্থত 
+৯২নং চিন্র)। ইহাদের দ্বারাই মন্রের উৎপাত্ত হয়। 


-ন্বাহিব্রের গা স্তবক এবং 
ভিতরের হাল্কা স্তবক। 
বাঁহরেব স্তবকাট আতস কাঁচ 
দ্বারা পরীক্ষা কারলে ইহাতে 
প্রচুর সংখ্যক ক্ষুদ্র দ্ুদ্র গাড় 
বংএর বিন্দু দেখা যাইবে। 
এইগাঁল আসলে প্লোমেরুলাস্‌ 
(010777270109) নামক 
?কাশিক নালীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
গুচ্ছ_ ক্যার্পাসউল- (০21 
১015) নামক ছোট ছোট 
গহ্হরে অবাস্থিত। বহু সংখ্যক 
কপ্্র দদদ্ধু সন্ষম 
(৮559109) ক্যাপ্টসিউল সমহ 
হইতে উদ্ভৃত হইযা ভিতরের 
স্তবকে প্রসারিত হয এবং ওথা 
হইতে পুনরায় বাহিরের শুবকে 
ফারয়া আসে । এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
নালীকা বা 1টিরিউলগলি 
পবস্পরেব সাহত মালি হইয়া 
প্রশস্ততব ডাক্‌৬ তৈয়াৰ কবে, 
এইগ্যাল বকের ভিওরের 
শুবকের মধা দয়া প্রসারিত 
হইয়া বন্ধের শ্রোণিচক্র বা 
পেলভিস্‌ €(961৮:) নামক 
একটি গহ্হবে আসিয়া শেষ হয 
(বঙ+ন চিত্র ৪)। 


মূত্রের উপাদান ঃ 
মত্রে জল ও জলে দ্রুব 
অজৈব পদার্থ  ইউভারয়া, 





৯২নং 1চপ্র- বেন খল্ত 
১। দাঁপ্ণ বক, ২। বাম বুদ্ধ লেম্বালম্বি- 
তাবে কতিতি); ৩। বণ্তপ্রণালী; ৪1 ধুকে 
হ*তবক; &। বুকের আত্যল্তবগণ স্তবক, 
৬। বকেব পেলভিস, ৭1 মন্রনালখ, 
৮ মপরাশধ ইহার গাত্রেন এক অংশ কাটিয়া 
গৃপরনালীব মখ দেখান হইযাছে, ৯। সবপ্রা- 
রেনাল গ্রন্থি 


ইউরিক এ্যাঁসড এবং পাঁরপাক 'ক্রয়া প্রসৃত শন্যান্য পদার্থও থাকে। 

কোন কোন বিজ্ঞানী বৃক্ধকে সাধারণ পাঁরস্রবক হিসাবে এবং ত্র সৃন্টিকে 
পার্বণ ক্রিয়ার সহিত তুলনা কাঁরতেন। কিন্তু মুন্ধেব উৎপাত অনেক বেশন 
জটিল কারণ ইহা জীবন্ত কোষসমূহের কার্যকলাপের সাহত সধাশ্পন্ট। 


১৬৯ 


২নং তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে প্রোটিন ও শকরা ইত্যাঁদ রক্তের কোন 
কোন উপাদান মূত্রে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। রন্ত ও মুত্রের সোডিয়াম ক্লোরাইডের 
পারমাণ প্রায় এক, কিন্তু অন্যান্য পদার্থগুলি রন্তু অপেক্ষা মুত্রেই বেশী পরিমাণ 
পাওয়া যায়; তাহা হইলেও রন্তে ও মুক্রে ইহাদের একটি নাট হার বজায় 
থাকে । 

আরও দেখা গিয়াছে যে কোন কোন পদার্থ (যেমন 'মা্থালন বু.) রন্তে প্রাবিস্ট 
করাইলে আঁতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইহারা সম্পর্ণরূপে মুত্র চালয়া যায়। 

ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে বৃক্ের কার্যকলাপ অত্যন্ত জাটল এবং আজও পযন্ত 
তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুশীলন করা হয় নাই। 

মৃত্রের উপাত্ত গ্লোমেরুলাস সম্‌হে শুরু হয়। এখানে রক্তের তরল অংশ 
কৈশিকনালীগুঁল হইতে ক্যাপাঁসউলের মধ্যে পাঁরস্রীবত হয়। ক্যাপাঁসউল 
হইতে তরল পদার্থাট ক্ষুদ্র টিবিউলগুলিতে যায় এবং তথায় যথেষ্ট পাঁরমাণে 
পারবর্তিত হইয়া থাকে। শক্রার সমস্ত অংশই টিবউলসমূহের আবরাণক 
কোষ দ্বারা অবশোঁষিত হইয়া পুনরায় রক্তে ফাঁরয়া যায়। অন্যান্য পদার্থ - 
বিশেষত জলীয় ভাগও আধাশকভাবে পুনরায় অবশোষত হয় এবং ইহার ফলে 
টিবিউল মধ্যস্থিত তরল পদার্থের ঘনত্ব বাড়িয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে একাঁট বিপরীত 
প্রার্য়া--অর্থাৎ রন্ত হইতে কিছু কিছু পদার্থের টিবউল বা নালীকা মধ্যে 
নিঃসরণও দেখা যাষ। 

টিবিউলের মধ দিয়া মাইবার সমন শরল পদার্থাটর উপাদান ও ঘনত্ব 
পাঁরবভিত হইধা শেষ পযন্ত মপ্রে পরিণত হইয়া থাকে। 


১নং তালিকা 
বন্ডের উপাদান 74 সেই পদার্থের অবস্থান 

প্রোটন নাই 

[0৭ নাই 

(নাডয়াম সম পাঁরদাণ 
পটাসয়াম ৭ গুণ বেশ) 
ইউরিক এসিড ১২ গুণ বেশী 
ইডীরষা ৬৫ গুণ বেশ্শ 
সালফেট ৯০ গুণ বেশট 


মত্রের উৎপাত্তর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধাতি £ 

বহুকাল পকবেই জানা গিয়াছে যে রক্কে কতকগীল পদাথের উরপাস্থৃতি 
মুত্রের উৎপাত্তকে প্রভাবান্বিত করে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পদার্থ মুত্রের 
উৎপান্তকে তীব্রতর এবং কতকগাীল আবার দুর্বল করিয়া থাকে । রাসায়ানক 
নিয়ন্্রণ ছাড়াও বঞ্ধের ক্রিয়াকলাপে শ্লায়বিক নিয়ন্্রণও লক্ষ্য করা যায়। প্যাভলভ- 
কর্তৃক আবিষ্কৃত নালী স?ন্ট পদ্ধাত দ্বারা (মূত্রনল বা ইউরেটারটি দেহের বাহরে 
পাঁরচালিত করিয়া) সহজেই দ্নায়বিক নিয়ন্ত্রণের প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। 

কুকুরের মুত্রনলে নালী সাঁষ্ট কাঁরয়া বাইকভ্‌ (85০) যে অনুশীলন 
করেন, তাহা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে. বৃক্ধের ক্রিয়াকলাপ গুরুমান্তন্কের কেকিস 
কতৃক নিয়ন্বিত' হয় এবং মূত্র উৎপাদনে সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনমূলক পারবর্তন; 


৯৬২ 


আনা সম্ভব। একথা সর্বজনাবাদত যে পাকস্থলীর মধ্যে জল প্রবিষ্ট করাইয়া 
প্রাতিবর্তন প্রাক্রিয়া মারফৎ মুত্রের উৎপাদন বাঁদ্ধ করা সম্ভব। এই প্রীক্রয়া (অর্থাৎ 
পাকস্থলশর মধ্যে জল প্রাবস্ট করান) বারবার ঘটাইলে দেখা যাইবে যে জল দেওয়ার 
পৃবেই, শুধু প্রক্রিয়ার আয়োজনেই বৃক্ধের কার্যকলাপ সপ্রাতবন্ধ প্রীতিতন 
প্রক্রিয়ায় বাদ্ধি পাইবে । 'বাঁভন্ন ধরণের সগ্রতিবন্ধ উত্তেজনা দ্বারা বাইকভ, মনত 
নিঃসরণের প্রাতিবতন-কিয়া সৃস্টি করিতে সক্ষম হন। 


মুত্র নিঃসরণ £ 

বৃক্ষের পেলভিস হইতে মূত্র বৃন্ধ ও মৃত্রাশয়কে সংযোগকারী দীর্ঘ মূতরনল 
বা ইউরেটারের মধ্য দয়া চাঁলয়া যায়। মুন্রনলগান্রের মসৃণ পেশশতন্ত্ুগুলির 
সঙ্কোচনের ফলে মুত্র সণ্টালনে সাহায। হইয়া থাকে। 

মত্রাশয়ট (91117915 10190991) উদর গহহরের নিম্নদেশে অবস্থিত ইহার 
গান্র পুরু পেশী দ্বারা গঠিত; এই পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইলে মন্রাশয়াট চাপ 
শ্প্ট হয়, অপরপক্ষে মুত্রে পূর্ণ হইলে ইহা প্রচুর পাঁরমাণে প্রসারিত হইয়া থাকে। 
মৃত্রাশয়ের নিম্নভাগে যে চক্রাকার পেশী আছে, তাহা মন্রাশয়ের নর্গম পথটি 
বন্ধ কাঁরয়া রাখে । দেহ হইতে মৃত্রপথ (99078) মারফত মৃত নির্গত হইয়া 
খাকে। প্রস্রাব কারবার সময় চক্রাকার পেশবগুলি শাথিল হইয়া যায়, কিন্তু, 
মত্রাশয়ের গান্রস্থিত পেশীগাঁল সঙ্কুচিত হয় এবং এইভাবে মৃন্র দেহ হইতে 
নগত হইয়া যায়। 

মূত্রের শঃসরণ এবং বিশেষ কাঁরয়া প্রত্রাব করা ম্লাযূতন্তের দ্বারা নিয়ান্দিত 
হইয়া থাকে । গুরুমান্তিজ্কের কটেক্সের প্রভাবেই ইচ্ছামত প্রস্রাব কবা সম্ভব 


প্রশ্ন £ 
।১) চার্ব, শকরা এবং প্রোটিনের পচন ও আঁক্সজেনঘটিত প্রক্িয়া-প্রসত পদারথগ্ালর 
নাম কর। ইহাদের রেচন বা নশিঃসবণেব গ্রুত্ব কি? কিভাবে নিঃসৃত হয়? 
(২) বকের গঠন বর্ণনা কর। 
(৩) মন কিভাবে উৎপান্ত হয় বর্ণনা কর। 
(৪) খুক্ধেব কার্যকলাপ 'িভাবে িয়ন্তিত হয়ও 


»উ৬৩ 
৯১ 


৮। চর্ম 


৫০ | চর গর্ভন 


বহিন্তবক (12101921010015)ঃ 
চর্ম দেহের বাহরাংশকে ঢাকিয়া বাখে এবং জীবানুকে বাহিরেব প্রভাব হইতে 
ধন্দন করে (১৩নং চিন্র)। 


চমের উপরের স্তবককে 
বাহস্তবক বলা হয়; হৃহা 
বহুস্তবক বাশিম্ঞ স্তরীভূও 
(5৮:৪1999) আববাঁণক ফলা 
দ্বারা গঁঠিত। বাঁহস্তবকেধ 
গভশর৩ম মূল ভ্তবকে (9939] 
1927)  পবধস্পর ঘন 
সাঁবিষ্ঠ চ্যাপ্টা ধরণের এক- 
সাব কোষ আছে; এই কোষ 
গুলি নবন্তর আকারে ও 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 
বিভাগ প্রসৃভ তরুণ কোষ- 
গুল ক্রমশ পরাতন স্তবকেব 
উপর বিস্তৃত হয় এবং 
পুরাতন কোধগযালকে 





ক। বাহস্তবক; খ। প্রকৃত চর্ম, গ। চর্ম উপবের [দকে সবাইষা 
গ। চর্ম নিম্পস্থ স্নেহজাতীয কলা নজেরা সেই স্থান আধকার 
৯ রে বাহস্তবকের শৃঙ্গবপী রে ২। ১ রে 
সর্বানম্ন কোষ স্তবক, ৩। শিবা, ৪1 ধমনী, ঠা ৫ 
€। সংবেদীষ সনায়,প্রান্ত; ৬। স্বেদ-গ্রল্থি, ৭। বেশ বাহস্তবক্ষের উপরের 
বা লোম; ৮। তৈলগ্রাল্থ; ৯) কেশ বা হোম অংশে কোন রঙ প্রণালী 
উৎক্ষেপক মসণ পেশী, ১০। টার্ধিকাষ সম্টি নাই। বক্তপ্রণালীগ্াল শুধু 


মূল-স্তবক পর্যন্ত পেশছাষ 
এবং সেইজনা তথাকার কোষগাীল বন্ত হইতে সহজেই আঁক্সিজেন ও প্2াষ্ট পদার্থ 
পাইয়া থাকে। বাঁহস্তবকের অন্যান্য স্তবক, বিশেষ কবিয়া সর্বোচ্চ স্তবকের 
কোষগুলি ক্রমে ক্রমে ক্য়গ্রপ্ত হয় ও মাঁরয়া যায়। ক্ষয়ের সময কোষগুলি 
পরস্পর ঘনিম্ঠভাবে সংযুক্ত হইয়া একটি 'নীবড শঞ্গবং বা অনুভূতিহশীন পদার্থে 
পরিণত হয় এবং সাদা আঁশেব আকাবে চম্ণ হইতে আববাম ঝাঁরয়া পডে। এই 
আঁশগ্ঁল লোমেব সাহতি আটকইযা থাকলে সহজেই দ্যান্টগোচর হয়; সাধারণ- 
ভাবে এইগুঁলকেই খাীস্ক বা মবামাস বলে। 
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বাহস্তবকের কোষসমঘে পিগমেণ্ট 0১1৫176711) নামক একাঁট বিশেষ রঞ্জক 
পদার্থের উপাস্থিতির দ্বারা চমের রং নির্ধারিত হয়। 


প্রকৃত 5ম বা (99177015) 
পুরু কেন্দ্রীয় সুবককে প্রকৃত চম বা (0917015) বণা হয়। হহা প্রচুর 
সংখাক স্ছিতিস্থাপক তন্তু সমৃদ্ধ আংযোজক কলা দ্বারা গঠিত; এই তক্তরগশল চমকে 
দূঢ়৩া ও নমনীয়তা দান করে এবং ভাহারই জনা দেহ সষ্টালনের সময় চর্ম তানায়াসে 
প্রসারত হইতে পারে এবং সমগ্র দেহকে সমান মসণভাবে ঢাঁকয়া রাখতে পারে। 
চর্স গ্রচুর সংখ্যক রন্তু ও লাঁসকা প্রণালীতে সমদ্ধা। এইখানেই ঘাযুসত্র, 
লোমমূল, তৈল গ্রন্থি (বা 361406০0এ8 £12079৯) ও স্লে গ্রীষ্ষ ইততাপ অবাঁস্থৃত। 


চারবানঃসরণকায়ী (59090০০95) বা তৈল গ্রান্থিঃ 

চার্ব বা তৈল-গ্রান্থগ,ল দেখিতে গন, কখনো কখনো শাখাধন্ত থালির মত ; 
ইহারা তৈল ক্ষরণ করে। এই ক্ষারত ট৩ল চর্ম ও লোমের উপর একাঁট পাতলা 
আস্তরণ সৃষ্ট কাঁরয়া ইহাঁদগকে নরম ও তরল পদার্থ দ্বারা অভেদ্য কাঁরয়া তোলে। 
৯৩নং চিত্রে দেখা যাইবে যে তৈল-গ্রীল্থর ডাকটগাঁল লোমকুপে (09৮ 
101110159) আঁসয়া উন্মন্ত্ হয়। তৈল-গ্রান্থ ও লোমবুপের নিকটে অবাঁচ্থৃত 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতলা মস্‌ণ পেশীগ্ছ সংকুচিত হইয়া ঠৈলশনত্কাশন করে এবং 
তাহার ফলে লোমগনলি খাড়া হইয়া ওঠে। 


দ্বেদ গ্রন্থি ঃ 

স্বেদ-গ্রাণ্থগাল দোখতে ছোট ছোট গিট পাকান নাঁলিকার মত; ইারা 
স্বেদ বা ঘর্ম শ্পারত করে। মান,ষের চর্মে ২০ হইতে ৩০ লক্ষ স্বেদ গ্রাশ্থি 
আছে। নিঃসৃত ঘমেরি পাঁরমাণ ক্বারহতন্দের দ্বারা নিয়ান্মত হইয়া থাকে। 
৩পাহরণ স্বরূপ গরমের ।দনে জল পান কাঁরলে প্রাতবঙন ক্রিগনা প্রসূত ঘর্ম 
1ন৫সরণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভয় পাইলে কপালে “ঠান্ডা ঘাম” 
ন«সৃত হওয়া আর একাঁটি উদাহরণ । 
" ঘর্মে জল এবং জলে দ্রব সামানা পাঁপমাণ ইডারয়া ও পারপাক গ্রসতি অন্যান্য 
পদার্থ পাওয়া যায়; অজৈব লবণ, বিশেষত সোঁডয়াম ক্লোরাইডের 
জন্য ঘশে'র স্বাদ লবণাকক। 


চর্ম-ীনম্দস্থ ম্লেহ বা চার্ব জাতশয় কলা ঃ 
চ্গাববণের নিম্ন-গ্তবককে চর্ম নিদ্ন্ছ 
(50100191705) ঘ্নেহ জাতীয় কলা 
বলে। দেহের কোন কোন অধশে ইহা 
কয়েক সোশ্টামটার পুরু হইয়া আছে। 
চর্মনিন্নস্থ ম্েহ জাতীয় কলা কতকগ্দীল 
কোষ দ্বারা গঠিত; ইহারা চাবাঁবন্দু- 
গুলিকে ধাঁরয়া প্রচুর পাঁরমাণে এমনভাবে 
জমা কারয়া রাখে যে কমে নিজেরাই 
সম্পূর্ণভাবে চার্বপূর্ণ হইয়া যায় (৯৪নং ৯৪নং চিন্র- স্নেহজাতীয় কলা 
শচন্র)। চমের এই গ্তবকাঁটি আভ্যন্তরীণ ১ চার্বকোষ; ২। কোষ ঘধ্যে চার্ব সণ্চয়ন 
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দেহযল্গ্লিকে আঘাতেন বরুদ্ধে রক্ষা করে এবং দেহের াপক্ষয় কমাইয়া দেয়। 
তাহা ছাড়া এই বিশেষ স্থানাটিতেই চার্ব সণ্চিত হইয়া থাকে। 


৫১। চর্মের গুরুতৃ 


বাহস্তবকের নিবি শৃঞ্জধমর্ঁ অনুভীতিহীন স্তবকাঁট চর্মতৈলে সংপৃন্ত হইয়া 
থাকায় ইহা জল এবং জলে দ্রব অন্যান্য পদার্থের দ্বারা দুভেদ্য। শুধু চর্মতৈলকে 
দুব করিতে পারে এইরূপ কয়েকটি পদার্থ চর্মের মধ্য দিয়া সামান্য পাঁরমাণে 
অবশোষত হইতে পারে । উদাহরণ স্বরূপ বস্প এবং অন্যান্য কোন কোন শিল্প 
ব্যবহৃত এঁনালনের (8101112) কথা উল্লেখযোগ্য । ঞ্যানালন চরের সংস্পশে 
আসিয়া অবশোষিত হয় এবং গুরুতর বিষাক্রয়া সান্ট করে। সেই কারণে 
সোবিয়েত ইউীনয়নে এানালন ব্যবহারের সমগ্র পদ্ধাতাঁট যন্তের সাহায্যে সম্পন্ন 
করা হয় এবং ইহার বিষা্রয়ার বিরুদ্ধে শ্রীমকদের নক্ষা করাব জন। বিশদ ব্যবস্থাও 
গৃহীত হইযা থাকে। 


আঘাতের বিরদ্ধে প্রাতিরোধ 

বাহস্তবকের ঘন সাঁনবিষ্ট শুঙ্গধমখ কোষ স্তবকাঁট ইহার নম্নস্থ জীবন্ত কোষ 
গ্তবককে রক্ষা করে; জীবন্ত কোষগ্ণাল উপরে থাকলে স্পশমমান্রই আহত হইত। 
দেহ-চমেরি যে সমগ্ত অংশ যেমন পায়ের পাতা প্রবল ঘর্ষণ বা উত্তেজনার অধখন, 
সেইস্থানের শৃজধমা্ঁন্তবক যথেষ্ট পুরু হইয়া থাকে। 

নিরন্তর ঘর্ষণের ফলে চর্মের যে-সমস্ত অংশ, বিশেষ করিয়া শঙ্গ-ধমণ গতবক 
পুর, হইয়া যায়, তাহাকে কড়া (০9119916169) বলে। শারীরক শ্রমের ফলে 
প্রবল ঘর্ষণের জন্য তাল্‌তে এইরূপ কড়া সাঁন্ট হইয়া থাকে। আঁটি অথবা 
বেমাপের জুতা পারলে নিরন্তর ঘর্ষণ ও উত্তেজনার ফলে পায়ের অঙ্গীলতেও 
কড়া পাঁড়তে পারে। 

আঘাত লাগলে তাহার প্রথম ধাক্কা বা 'শক চর্ম এবং তান্লম্নস্থ চার্বর 
উপরেই আসিয়া পড়ে এবং এইভাবে ইহারা দেহযন্গুলিকে রক্ষা কাঁরয়া থাকে। 


পূর্যরশ্মির বিরদ্ধে প্রাতরোধ 

সূর্যরাম হইতে উদ্ভূত শীল্ত জীবন্ত কোষকে উত্তোজত এবং আঁধকতর সক্রিয় 
করিয়া তোলে। কিন্তু সূ্যর*মতে অত্যাধক উন্মস্ত থাঁকলে ইহাদের স্বাভাবক 
ক্িয়া-কলাপ ব্যাহত হইতে পারে, এমনাকি মাঁরয়া যাইতেও পারে। অদৃশ্য আলত্রা- 
ভাইওলেট্‌ বা অতি বেগাঁন রাশম অত্যন্ত শান্তশালী; ইহা সহজেই চর্মকে 
পোড়াইয়া দিতে পারে। 

সূর্যরশ্মি বাঁহস্তকের মূল স্তবকের কোষগৃলতে পেশছাইলে ইহারা 
উত্তোজত হইয়া আকারে ও সংখ্যায় দ্ুত বাদ্ধ পাইয়া থাকে। ফলে, বাঁহস্ত্বকটি 
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অধিকতর পুরু হইয়া সূর্যরাশমকে, বিশেষ করিয়া শৃঙ্গধমাঁকোষ-স্তবকের মধ্যে 
দুর্গম আত-বেগাঁন-রাশমকে. সহজে ধাঁরয়া রাখিতে পারে ; তাহা ছাড়া বাঁহস্তকের 
কোষগুঁল 'িগমেন্ট-পৃজ্ট হইয়া ওঠে এবং এ লোকটির দেহে "তামাটে রং-এর 
প্রলেপ” পড়িয়া সূর্যরাশমকে চমভেদ কারতে বাধা দেয়--অর্থাং এইভাবে 
জীবদেহকে সূর্যের প্রচণ্ড শক্তি হইতে রক্ষা করে। 

চর্মের উপর সূর্যরশ্ম যত বেশী শীল্তশালী এবং যত দপর্ঘস্থায়ী হইবে, চর্ম 
ততই তাম্রাভ হয় এবং বাহস্ত্রকের শঙ্গধমশ কোষগুলি ততই পুরু হইয়া থাকে। 

এইভাবে সর্যে ঝলসান পুরু বাহস্ত্বক অতাধক সূর্ধরা*্মর প্রকিয়া জাত 
প্রাতভরোধমূলক প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রকাশ পায়। 


পারপাক-ক্রিয়াপ্রসৃত পদার্থের নিঃসরণ : 

কোন কোন প্রাণীদেহে-যেমন ব্যাঙের পাঁরপাকশব্রয়াপ্রসৃত পদাথেরি 
আঁধকাংশই চর্ম হইতে নিঃসৃত হয়। মানবদেহে চর্ম হইতে নিঃসরণশক্ষয়া খুব 
অল্পই হইয়া থাকে। এইটুকু বলিলেই যথেম্ত হইবে যে, শতকরা ৯৫ ভাগ 
নাইট্রোজেন ইউরিয়া, ইউীরক এ্াসড ও অন্যানা পারিভান্ত পদার্থরূপে বুক্ধ দ্বারা 
নিঃসৃত হয় এবং বাকী মার ৫ ভাগ 'নঃস:৩ হয় চমেরি স্বেদ-গ্রাম্থি দ্বারা। 

অবশ্য কোন'কোন অবস্থায় -বিশেষত বন্ধের কাযকিলাপ ব্যাহত হইলে ঘমে 
আঁধকতর পাঁরমাণে পাঁরপাকপ্রসঙ পদার্থ পাওয়া ধাথ অর্থাৎ বৃ সঠিকভাবে 
কাজ না কাঁরলে ঘর্মকে সেই কান্ত সম্পন্ন করিতে হয়।  এইরপ ক্ষেত্রে ঘরে 
মন্রের গন্ধ পাওয়া যায় এবং ঘর্ম বাম্পীড়ত হইবার ফলে চমেরি উপর ইউীরিয়া 
ও ইউাঁরক এ্যাঁসিডের কেলাস (01৮৯813) সাঁণ্টিত হয়। 


দৈহিক তাপের অপারবর্তনীয়তা : 

সুস্থ মানুষের দৌহক তাপ বৎসরের সব সময় এবং সব রকম আবহাওয়াচতই 
৩৭ 'ডাগ্র (সোশ্টিগ্রেড) থাকে। 

দেহে নিরন্তর তাপ সন্টি হইয়া থাকে । পেশীর শ্রমসাধ্য কাজে এই ঠাপ 
বিশেষভাবে বাদ্ধ পায়। তাপ সাম্টর মত নরন্তর তাপ-ক্ষয় হওয়ার জন্য দেহ 
অত্যাধিক উত্তপ্ত হয় না। উত্তপ্ত ম্টোভ যেমন বাতাসে ছাড়িয়া দেয়, ঠিক 
সেইরূপ চতুষ্পার্শস্থ বাতাসের সংস্পর্শে থাঁকয়া চর্মও পাঁরবহন ও 'বাকরণ- 
কিয়া মারফত (৫0100000017 2107 18501869017) তাপ ছাঁড়য়া থাকে। 


চর্মের কৈশিক নালীসমূহের সঙ্কোচন ও প্রসারণের গর্ব : 

চর্মে প্রচুরসংখ্যক রন্তপ্রণালী আছে। বাতাসের তাপ বৃদ্ধি পাইলে এই রন্ত- 
প্রণালীগুলি প্রসারত হইয়া আঁধকতর রন্তে পর্ণ হয়। চরমে আগত এই আঁতীরিস্ত 
রন্ত চর্মের তাপ বাদ্ধি করে এবং স্বাভাঁবক অবস্থায় অ-প্রসারত রক্তপ্রণালীব 
তুলনায় এই সময় বাঁহস্তবক হইতে অপেক্ষাকৃত দূত লেগে তাপ পাঁরবহন ও 
বিকিরণ হইয়া থাকে। 

পেশীর সক্রিয় অবস্থায় আঁধকতর তাপ ছাঁড়বার প্রয়োজন ঠিক একই 
অবস্থা ঘটিয়া থাকে- অর্থাৎ, চমেরি রক্তপ্রণালীগৃল প্রসারত ও আধকতর রন্ত- 
পূর্ণ হয় এবং অধিকতর তাপও মস্ত হইয়া থাকে। 

অপরপক্ষে চতুষ্পার্বস্থ বাতাসের তাপ কমিয়া বাইলে রক্তপ্রণালশগ্ীল 
সঙ্কুচিত হয় এবং চর্ম হইতে তাপক্ষয় কমিয়া যায়। 


১৬৭ 


শুত্ক বাতাস অপেক্ষা আদ্র বাতাস অধিকতর তাপ-পাঁরবাহী। সেইজন্য 
ঠান্ডা ও আর আবহাওয়ায় দেহের তাপক্ষয় অত্যাধক বাদ্ধি পাইতে পারে এবং 
চর্মের রন্তপ্রণালীসমূহ সংকুচিত হওয়া সত্তেও অত্যাধক শৈত্যবোধ জাগিতে পারে। 
রন্তপ্রণালীর সঙ্কোন ও প্রসারণ স্নায়ূতন্দের দ্বারা নিয়ান্নুত হইয়া থাকে। 
গ্যালকহল বাবহারে সঙ্কোচনকারা নায় নাক্রয় হওয়ার বাতাসের তাপ 
কাঁমলেও রক্তপ্রণালগগ্ল প্রসারিত অবস্থাতেই থাঁকয়া যায় এবং চর্মও গরম 
থাকে; অর্থাৎ তাপক্ষয়ের স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নম্ট হইয়া যায়। মদ্যপদের 
শৈত্যবোধ না হওয়ার কারণ ইহা দ্বারাই বোঝা যাইবে: শশতের দিনেও জামার 
বোতাম খুলিয়া ইহারা ঘাঁরয়া বেড়ায় এবং তুঘারপাতের মধ্যেই মবিচলিতভাবে 
ঘৃমাইতে থাকে । তপ্ত চর্ম হইতে তাপ মাান্ত তীরতর হওয়ার ফলে মদ্যপের 
দৈহক তাপ কয়েক 'ডাগ্র পর্যন্ত কাময়া যায় এবং মৃত্যুও ঘাঁটিতে পারে। 
সূতরাং মদ্যপানে শরীর গরম হওয়ার কথা আত্মবণ্ণনা মান্র। 


স্বেদ নিঃসরণের গর্ত : 

গ্রীষ্মের আবহাওয়ায় এবং উত্ত৩ কারখানা ঘরে কাজেএ সময় বাতাসের 
উত্তাপ দৈহিক তাপ অপেক্ষা বেশ হওয়া সত্তেও চমেরি রক্তপ্রণালীসমূহের প্রসারণ 
দোৌহক তাপ-ক্ষয় বাড়াইতে পারে না; অত্যাধক উত্তপ্ত বাতাস চমকে ঠান্ডা না 
করিয়া বরং তাপ আরও বাদ্ধ করে। এরূপ ক্ষেত্রে ঘর্মপ্রোত বাঁড়য়া 'গয়া সেই 
ঘর্ম বাম্পীভূঙ হইতে থাকে এবং এইভাবে জীবদেহকে অত্যাধিক উত্তপ্ত হওয়ার 
বিপদ হইতে রক্ষা করে। 

বা্পীভবনের প্রচ্ছয তাপ খুবই বেশী । সেইজন্য বাম্পীভূত হইয়া স্বেদ 
চর্ম গান্র হইতে প্রচ্র পাঁরমাণ তাপ অবশোষণ করিয়া লয়। রে বাতাসের 
তপ ৪০* অথবা ৫০০ 'ডাগ্র হইলেও দেহের তাপ বাদ্ধ পায় না। 

শীতের আবহাওয়ায় এবং শান্ত দেহে স্বেদ নিঃসরণ প্রচুর কাময়া যায়। 

চমেরি উপর তাপ অথবা ঠাণ্ডার প্রভাবে কিংবা জল পান কাঁরলে স্বেদ 
নিঃসরণের যে পাঁরবর্তন ঘটে, তাহা সপ্রাতবন্ধ প্রাতিবর্তন-ক্রিয়ার ফল। গুরু- 
মাঁস্তচ্কের কটেক্ের প্রভাব সম্পর্কে উদাহরণস্বরূপ ভষে প্রচুর স্বেদ নঃসরণের 
কথা (ঠাণ্ডা ঘাম) উল্লেখ করা যাইতে পারে : মুখের কাছে গল মানলে সপ্রাতিবন্ধ 
প্রাতবর্তনশরয়াপ্রসত স্বেদ নিঃসরণ বাড়িয়া যাওয়া ইহার আর একটি উদাহরণ । 

বাঙাসের তাপ, গাঁতি এবং আর্দতার উপর স্বেদ বাম্পীভূত হওয়ার হার, 
তথা এাপ-ক্ষয়ের পরিমাণ নির্ভর করে। বাতাস যত শুষ্ক ও তপ্ত হইবে 
স্বেদও তত দ্রুত বাম্পীভৃত হইবে । হাওয়া বেশী থাকলে বাতাসের ভদ্রতা 
সত্তেও যথেষ্ট পারমাণ স্বেদ বাম্পীভূত হইয়া থাকে । হাওয়া না থাকিলে এবং 
বায়ু জলীয় বাম্পে সংপূক্ত হইলে ঘর্ম বাষ্পীভূত হইতে পারে না। ইহা হইতেই 
না 


জ্ীবাণ্যর অত্যধিক গরম বা ঠাণ্ডা হাওয়া : 

জীবাণুর তাপ-ক্ষয় 'নয়ন্ণের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে-ক্ষমতা 
সীমাবদ্ধ । 

হাওয়া না থাকলে এবং বায়ু অত্যাধক তপ্ত ও আর্দ হইলে তাপ-ক্ষয় যথেষ্ট 


৯৬৮ 


কাঁময়া যায়। ফলে, দেহ আত-তপ্ত হইয়া পড়ে এবং তাপাহত হইয়া মৃত্যুও 
ঘটিতে পারে। 

তাপাহত (সাঁদর্গার্ম) হওয়ার প্রধান লক্ষণগুলি হইল,-দুরল্ত শিরঃপাঁড়া, 
বমনোদ্রেক এবং গুরুতর ক্ষেত্রে চেতনালোপ ও স্নায়াবক আক্ষেপ। তাপাহত 
রোগীকে আবিলম্বে কোন ঠাণ্ডা পাঁরবেশে লইয়া যাইতে হইবে এবং মাথায় 
বরফ বা ঠাণ্ডা জলে সন্ত তোয়ালে প্রয়োগ করিতে হইবে: দেহের উপর পাখার 
বাতাস করিয়া স্বেদ বাম্পীভূত হইতে দেওয়া উচিত: তাহা ছাড়া দ্রুত স্বেদ 
নিঃসরণের জন্য যথেষ্ট পারমাণ ঠাণ্ডা অথবা উষ্ণ জল পান কাঁরতে দেওয়া 
যাইতে পারে। 

কাঁঠন শৈত্যপূর্ণ আবহাওয়ায় দেহ এমান ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে পারে যে 
জীবদেহাট দূর্বল হইয়া ব্যাধপ্রবণ হইতে পারে। দেহের বাঁঙল্ন অংশ, বিশেষ 
কাঁরয়া পদদ্বয় ঠাণ্ডা হইয়া এবং দীর্ঘকাল ঠান্ডা থাঁকয়াও গীবদেহকে দুর্বল 
কাঁরয়া ফোঁলতে পারে । অনভ্যস্ত অবস্থায় ভিজা জুতা পাঁরয়া থাকা অথবা 
ঠান্ডা আবহাওয়ায় নণ্নপদে ঘুঁরিয়া বেড়ান অতান্ত বিপজ্জনক. কারণ ইহার 
ফলে ইনফ্রুয়েপ্তা, টনাঁসল ও গলার প্রদাহ, এমনাঁক 'নউমো নয়া পর্য্৩ হইতে 
পাবে। 


শীতে জমিয়া যাওয়া : 

দেহযন্্রগুলি বিশেষ করিয়া হতপিন্ড হইতে দএতম স্থলে অবাঁস্থত এবং 
স্বভাবতই নযনতম রন্ত সববরাহ প্রাপ্ত যন্ত্রগুল ঠাণ্ডা হইয়া গেলে দেহ ঠাণ্ডায় 
জিয়া যায়। 

ঠাণ্ডায় গাঁময়া যাওয়ার তিনটি স্তর আছে: প্রথম স্তরে দেহের জাঁময়া 
যাওয়া অংশাঁট প্রথমে মৃতের মত সাদা এবং পরে বাস্তরম হইয়া ফালয়া ওচে। 
দ্বিতীয় স্তরে ফোস্কা সৃন্টি হয় এবং তৃতীয় স্তরে রন্তু সংবহন বন্ধ হইয়া 
কলাগুল মরিয়া যায়: এর প ক্ষেত্রে চর্ম কাল হইয়া যায়। 

ঠাণ্ডায় জামিয়া যাওযার প্রথম স্তরে প্রাথাগক কাজ হইল রন্তু সংবহনকে 
পুনরুজ্জীবি৩ কাঁরয়া আক্রান্ত দেহযন্দে রন্তশ্রোত 'ফরাইয়া আনা; ঘর্ষণের 
দ্বারা (বরফের দ্বারা) এই উদ্দেশ্য সফল হইবে । গুর্‌তর ক্ষেত্রে, যেমন, দ্বিতীয় 
বা তৃতীয় স্তরে চাকৎংসকের সাহাযা লইতে হইবে । 


দহ। হওয়া: 

সামানা দগ্ধ হইলে ই মংশে? রগ লাল হইনা ওঠে । গুরুতর দগ্ধ 
হইলে চর্ম উঠিযঘা গিয়। হালকা রঙের ওবল পদার্থপর্ণ ফোস্কা স্ন্ট হয়। 
অত্যন্ত গুরুতর (তিতীয় স্তরের) দাহে কল।গাঁল বিনষ্ট হইতে পারে। 

চর্মের বাপকাংশ যেকোনরপে দগ্ধ হইলে বিপদের আশঙ্কা থাকে; কারণ 
প্রথমত সেই ব্যাপক অংশের প্রয়োজনীয় তৈোবিক-ক্রিয়াকলাপ নষ্ট হইয়া যাখ 
এবং "দ্বিতীয়ত, আহত কোষসমহের ক্ষয় ও পচনপ্রসত পদার্থ দ্বারা জশীবদেহে 

শুধ্‌ু তাপ নয় (সালফিউারক. হাইড্রোক্লোলিক,নাইট্রক ও শন্যান্য কড়া 
এাসিড ও কম্টিক এাল্ক্যাল জাতীয়) রাসায়ানক পদার্থ এবং মাষ্টার্ড বাম্প ও 
যদ্ধেব সময় বাবহৃত অন্যানা পাপ দ্বারাও চর্ম দধ হইতে পারে। 


প্রশ্ন 2 
(১) নেহের তাপক্ষয় কি করিয়া বৃদ্ধি পাইতে পারে-_ 
(ক) চতুষ্পাশ্ব্থ বাতাস শুজ্ক এবং দেহ অপেক্ষা কম তাপ-বাঁশষ্ট হইলে 2 
(খ) বায়ু জলীয় বাম্পে সংপৃন্ত এবং পূবেরি ন্যায় দেহ অপেক্ষা কম তাপ- 
বাঁশস্ট হইলে ১ 
(গ) বায়ু শুভ্ক এবং দেহ অপেক্ষা আধিকতর তাপ-বাশষ্ট হইলে ? 
(ঘ) বায়ু জলীয় বাষ্পে সংপৃন্ত এবং দেহ অপেক্ষা আঁধকতর তাপ-বাশষ্ট হইলে ? 
/২) উপরিউন্ড কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে স্বেদ বাম্পীভবন মারফং এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
তাপ পরিবহন মারফৎ তাপক্ষয় অসম্ভব ? 


৫২। চর্ম সম্পকিত জান্তযবাধি 


অপারত্কৃত চর্ম ব্যাধ প্রসারের উৎস : 

৮নেরি তৈল ও স্বেদের উপাদানে অংশগ্রহণকারী জৈব-পদার্থগুল শীঘ্বই 
পাটয়া যায- এই পচন-প্রারুষার সময় এমন কতকগাীল উদ্বায়ী (৮০19606) 
পদাগ" স্াম্ট হয় যেগ্াঁল অত্যন্ত দুগন্ধিযন্ত। চর্মের উপপারভাগে, [বিশেষ 
করিয়া ঘ্সংখ্যা ভাঁজে ভাঁজে সাত ময়লা তৈল-গ্রাণ্থসমহেব মূখ বন্ধ কাঁরয়া 
দেয় এবং এইভাবে স্বেদ নিঃসরণে বাধা স্াষ্ট করে। 

ধলিকণার সাহত অসংখ্য বীজাণ্ও চর্মের উপর আটকাইয়া থাকে: চর্ম 
হইতে নিঃসৃত পচন-কিয়াপ্রসূত পদার্থগুঁল এইসব বীাণুর খাদা সরবরাহ ও 
বাদ্ধর সহায়ব। 

অপারজ্বার দেহবিশিষ্ট লোকের চর্ম বীঁজাণুর সংখ্যা প্রচন্ড হারে বাঁড়য়া 
যায় এমনাক প্রতি বর্গ সেপ্টিমিটারে ৪০ হাজার পর্যন্ত হইতে পারে; সমগ্র 
দেহের বাঁহরাংশ ১.৫ বর্গ মাইল ধারলে বীজাণুর সংখ্যা প্রায় ৬০ কোট হইবে। 
এই সমস্ত বীজাণুর মধ্যে কতকগুলি আনষ্টকারী না হইলেও কতকগাল প্রদাহ ও 
পঃজ স্াষ্টকারী (2২98৪:)০) এবং কতকগুলি আবার মহামারীর সময় 
কলেরা, টাইফয়েড ও আমাশার বাহকরপে কাজ করে। 

চম. ও পোষাক-পরিচ্ছদ পারিহ্কার না রাখলে বিভিন্ন ধরনের পরজগবশ 
বা €(991931১) শরীরে স্থান লইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি 
বাঁভন্র ধরনের ব্যাধ সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ 16017-77166 নামক এক প্রকার 
মাকড় বহিস্ককের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাভন্ন দিকে ছড়াইয়া পাঁড়য়া অত্যন্ত 
অস্বাস্তকর চুলকানি সৃষ্ট করিয়া থাকে । দেহ-উৎকুণ (8০9 7406) জাতীয় 
কাপড়ের ভাঁজে বসবাসকারী বংশবাঁদ্ধকারী একপ্রকার পরজীবশ রুশ্নদেহ 
হইডে সংস্থ দেহে সংক্রমিত হইয়া গুরতর টাইফাস্‌ (01055) রোগ স্াম্ট 
করিষা থাকে। 

অপারিজ্কুত চর্মে প্রায়ই আন্তিক কশট বাকিমির (10659501791 ৮/০1005) 
ডিম্ব পাওয়া যাইতে পারে। 
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নোংরা হাত হইতে 'বাভল্ন সংক্লামক রোগের বাহকগুলি খাদ্যে এবং খাদ্যের 
সাঁহত জবদেহের দেহাভ্যন্তরে সংক্লামিত হয়। 
অপারম্কার লোক অপরের এবং নিজের পক্ষেও বিপজ্জনক । 


চমেরি পারচ্ছন্নতা টু 

নিজের এবং আমাদের চতুষ্পাম্বস্থ সকলের স্বাস্থ রক্ষার জন্য সব সময়ই 
দেহচর্মকে পাঁরম্কার রাখা প্রয়োজন । 

সপ্তাহে কমপক্ষে একাঁদন গরম জল ও সাবান পিয়া সারা শরীর ধূইয়া 
ফেলা উঁচত। অন্তর্বাসগাঁল ঘর্মীনঃসৃতি পদার্থসমৃহ দ্বারা অবশোষিত হয় 
বাঁলয়া প্রত্যেকবার স্নান করার পর এগ্াল পাঁরবতনি করা প্রয়োজন। 

মূখ, গ্রীবা এবং পায়ের পাতা (বিশেষ কাঁরযা এই অংশগুলি ঘর্মপ্রবণ 
হইলে) প্রাতিদিন ধুইয়া ফেলিতে হইবে, তাহা ছাড়া প্রাতবার আহারের পূর্বে 
হাও প্রক্ষালন করা প্রয়োন: নখের নীচে সহজেই ময়লা জমিয়া যায় বালয়া 
প্রায়ই নখ কাটা উচিত। 


আহত চমের প্রাতিক্রিয়া : 

আহত হওয়ার ফলে চুর্মে ফাটল, ঘা বা ক্ষত স্যম্ট হইতে পারে এবং এই 
:ক্রান্ত স্থান দিয়া আঁন্টকাবী বা বাঁধ সাঁঘ্টকারী বীঞ্গাণ, দেহ মধ প্রবেশ 
কারিঠে পারে। 

এই সমস্ত ক্ষেত্রেই জীবদেহে প্রদাহ সাঘ্টকারণ প্রাতীক্রয়া হইয়। থাকে। 
বন্তপ্রণালশগ্ীল প্রসাঁরত হয়: ইহাদের গান হইতে শ্বতকণিকারা (ফেগোসাইট) 
পাহব হইয়া আসে: চর্ম বন্তিমাভ হইয়া কিছুটা ফুলিয়া এবং উষ্ণ হইয়া ওঠে: 
প্রায়ই স্ফোটক সান্ট হয়। 

প্রদাহ অদশ্য হইতে শুরু করিলে সাত পঃডও নিঃসত হইয়া যায়। 
প্তের সাল্নহিত অংশের সংযোজক কলাগ্ঁল সংখ্যা বাদ্ধি কারয়া ক্ষতঁটিকে 
[ঙগাড়া লাগাইয়া দেয়। তণ্িত রন্তু এবং আহত কোষগূলির অবশিম্টাংশের 
পচন শুরু এবং ফেগোসাইটরা সেগুঁলকে গ্রাস করিয়া ফেলে। বাঁহসত্বকের 
গল স্তবকের জীবন্ত কোষগ্ল সংখ্যা বাদ্ধি কিয়া ক্ষতের বাহরাংশকে ক্রমশ 
জোডা লাগাইয়া দেয় এবং এই নতন কোষগূলির উপর শশঘ্ুই একটি শক্ষধম্ী 
কোষ স্তবকের সৃষ্টি হয়। 


পরিচ্ছদ : 

চর্মের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে পরিচ্ছদ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। 
পারচ্ছদ দেহের তাপকে স্থায়শ হইভে সাহায্য করে। 

শীতের সময় পাঁরচ্ছদ দ্বারা তাপ-ক্ষয় কমাইয়া দেওয়া উচিত। সুতরাং 
শীতকালে সচ্ছিদ্ূ (পশমী বা পশু লোমের) পারচ্ছদই শ্রেয়ঃ, কারণ, ছিদ্র 
মধ্যাস্থত বাতাস ভাল তাপ-পাঁরবাহী নয় এবং চর্ম হইতে তাপ-ক্ষয় হইতে 
দেয় না। অনেকগাঁল পাট বা স্তবকাঁবাশিষ্ট এবং ববাভন্ন স্তবকের মধ্যে 
বায়্‌স্থান সহ পোশাক পারলে আত ধীরে ধীরে এবং ক্ষীণভাবে তাপ 'বাকিরণ 
হয়। কিন্তু তাহা সর্তেও শীতকালেও স্তৃপীকৃত পোশাক পরিধান করা উচিত 
নয়, কারণ সের্প ক্ষেত্রে পরিচ্ছদের চাপে দেহ সন্টালনের গাঁত ব্যাহত হইতে 
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পারে; তাহা ছাড়া আঁক পারচ্ছদ দেহকে আঁতীরক্ত উত্তপ্ত কারতে পারে। 

অপরপক্ষে বায়ুর তাপ বাদ্ধি পাইলে পাঁরচ্ছদ দৈহিক তাপ ছাড়তে সহায়ক 
হওয়া উচিত। সুতরাং গ্রীম্মকালশন পাঁরচ্ছদ হালকা ও যথাসন্তব পাতলা এবং 
কম্মসংখ্যক ষতরবিশিন্ট হওয়া উচিত। 

গ্রীজ্ঞকালীল সৃতিবস্তের মধ্য দয়া বায়, ও নাম্প ভেদ করিতে পারা 
প্রয়োজন যাহাতে স্বেদ বাম্পীভবনেব সীবধা হয এবং আাঁধক পাঁরমাণ তাপ 
বিকিরণ হইতে পারে। 

অন্তর্ণাসগ্াল দেহচর্মের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকে বাঁলয়া এগাঁল যাহাতে 
চর্ম নিঃস ৩ পদার্থ অবশোধণ করিতে এবং নায়ুভেদ্ হইতে পারে সোঁদকে 
লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অন্তর্বাস যথেষ্ট নরম এবং চর্মেব পক্ষে অনুত্তেগক 
হওয়া উঁচিত। 

অন্যান্য পারচ্ছদ বাতাসের ধূলায় সহজেই মাঁলন হইয়া যায়। ধাঁলকণা' 
পারচ্ছদের ছিদ্রগূলি বন্ধ কাঁরয়া দদযা ইহার তাপ পাঁরবহন শান্ত বাড়াইয়া 
দেয়। নিয়ামতভাবে ও ব্রাস দিয়া ঝাঁডয়া পাঁঝচ্ছদগতীল পাঁব্কাব বাখা যাইতে 
পাবে। 

অন্তর্বাস ও অন্যানা পারচ্ছদ চর্মানঃসৃত তৈল ও ঘাম দ্রুত অবশোষণ 
করিয়া লয় এবং বাঁহস্ত্রকের শঙ্গধমর্শ কোষেব ভাঁশে পর্ণ হইযা যাইতে পারে। 
এই কারণে সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন [গ্রীক্মপ্রধান দেশে দৌনক একবাব' 
অন্তর্বাস পাঁববর্তন করা উঁচিত। 


জীবদেহকে শান্তশালী কাঁরতে চর্মের ভূমিকা : 

বায়ু, সর্য ও জল চর্মের এই প্রাকীতিক উত্তেগ্কগ্ঁল চমের কোমলতা 
হ্রাস করে, তাপের তারতম্য সহ্য করিতে সাহায্য করে এবং ইহাকে সুস্থ ও 
সারিষ বাখে। 

এইসন্‌ স্পাভাবিব উত্তেজকেণ প্রক্িয়ার ফলে সং্থ চর্মেব পাবিপাকগুনা 
কোন কোন পদার্থ পাঁরমাণে বাডিয়া মায়। এই পদার্থগুলি বন্তে অবশোষিত 
হইয়া বাঁভ্া দেহযন্ত ও স্নায়তন্তেব উপব প্রভাব সম্টি কাঁবয়া থাকে। এবং 
ঈহাদে রুয়াকলাপ বাড়াইয়া দেয়। তাতা ছাঙা এইসব প্রাকৃতিক উত্তেজন। 
চমেরি ইীন্দ্রিযসংশিলম্ট (৭678০7) স্নায়ুস্ভ্রগুলিকে উত্তৌোজত কারে এবং 
পাতবর্তন-কিযাব মাধ্যমেও দেহযন্্রগালিব ক্রিযাকলাপ পাড়াইসা দেষ। 

সুতরাং জীবদেহের উপর বায়ু, সর্ধ ও ভলেপ টদ্বত হিত্কাবী প্রভাব 
আছে- একাঁট বাসাশনিক এবং অপবাটি স্নায়াবক নিয়ন্তণ। 

পর্ণ স্বাস্থা অজনি এবং বাভন্ন আনিষ্টকারী প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রাতিখোধ 
শান্ত বৃদ্ধি কাবতে হইলে বালাকাল হইতেই কষ্টসাহঞ্। হওয়া এবং চর্মেব 
প্রাকৃতিক উত্তেজকসম্ হকে যাান্তসঙ্গতভাবে বাবহার করা উচিত। 

গ্রীষ্মকালে সর্ধীকরণ ও বায়ু সেবন কলা উচিত। গুরুতর রৌদ্-দাহ 
পারহার কারবার জন্য চর্মকে রূমে রুমে সূর্য রা*মতে অভাস্ত করাইতে হইকে। 
গ্রীষ্মের সময় নগ্নপদ্দ হাঁটা ভাল ও গ্রীজ্ম খাতৃতে যথাসম্ভব হালকা পোষাক 
পরিধানের অভ্যাস কবা উচিত। অত্যন্ত আচ্ছাদানে শবীব দূর্ল ও রোগ-প্রুবণ 
হইয়া পড়ে। 

জলের ব্যবহার অতীব গুরুত্বপর্ণ এবং ইহা শৃধ গ্ীক্মকালশন স্নানে 


৯৭২ 


সীমাবদ্ধ রাখা উচত নয়। সারা বৎসরই প্রাতাদন প্রত্যুষে ঘরের তাপাঁবাশষ্ট 
অলে দেহ মর্দন বা সম্ভব হইলে স্নান করা উঁচিত। 

আধিকক্ষণ জলে বা রৌদ্রে থাঁকলে ?াবশেষ করিয়া অনভ্যস্ত লোকের হৃতপন্ড 
ও স্নাযুতন্দের উপর আনম্টকর প্রভাব সান্ট হয়। কোন কোন লোকের পক্ষে 
দেহকে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখার জন্য সাধারণ পন্থায় রৌদ্রে শুইয়া থাকা বা ঠান্ডা 
জলে স্নান করা অত্যন্ত ক্ষাতকরক হইতে পারে। সুতরাং দেহকে দঢ় বা 
শান্তশালী কারবার প্রচেম্টায় চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া একান্ত প্রয়োজন । 


প্রশন 


(১) চ৮র্মের গগন বর্ণনা কর। 

(২) চমেরি প্রাতিরক্ষামূলক ভূমিকা ক; 

(৩) জীবাণুকে দ্‌ঢ় কারবার কাজে চমেব ভূমিকা কও 

(8) চর্ম হইতে তাপক্ষয় কিভাবে নিয়ন্িত হয়? 

(&) চর্মের স্বাস্থাবাধ-সংক্লান্ত প্রধান নয়মগনীল বর্ণনা কল। 

(৬) পাঁরচ্ছদ সম্পকে প্রধান কোন্‌ কোন বিষয় মনে রাখা গুযোজন? 


৯1 আভ্যন্তরীণ ক্ষত্বণ 


৫৩। অন্তওক্ষরা (70009০117১০) বা ভাতুহীন গ্রন্থি 


রাসায়নিক 'নিয়ন্দ্রণ : 

প্রত্যেক দেহযন্তর রন্তের মধ্যে এমন সব পদার্থ ক্ষরণ করে যেগ্াল অন্যান্য 
যল্পের কার্কলাপকে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে । সমস্ত দেহযন্ত্ই তাহাদের 
কাজের অনুপাতে রক্তের মধ্যে কম অথবা বেশী পরিমাণে কাবীনক গ্্যাঁসিড 
ক্ষরণ করে। রক্কে কাবাঁনক এ্যাঁসডের পাঁরমাণে পাঁরবর্তন ঘাঁটলে জীবদেহে 
তাহার প্রাতিক্কিয়া সৃম্টি হয়--আবলম্বে শবাস-কেন্দ্রের উত্তেজনা-প্রবণতা বাঁড়য়া 
যায়। এই ভাবেই *বাসপপ্রম্বাসের রাসায়নিক ও স্নায়াবক নিয়ন্ত্রণ ঘাটয়া থাকে। 

বাভন্ন দেহযন্তে পারপাক প্রক্রিয়ার প্রভেদ আছে; সুতরাং দেহযন্্রগাল 
রন্তে যে পাঁরমাণ রাসায়ানক পদার্থ 'বমূক্ত করে. তাহারও পার্থক্য আছে। সেই 
কারণে রাসায়ানক পারস্পারক প্রাক্রিয়ায় (10609906100) বাঁভল্ন দেহযন্দের 
ভীমকাও ভিন্ন ভিন্ন। যেসকল পদার্থ পাচন প্রক্রিয়ার রাসায়ানক নিয়ন্ত্রণে 
অংশ গ্রহণ করে, সেগুলি পাকস্থলীর গান্র হইতে রক্তে অবশোষিত হইয়া থাকে: 
চর্মকোষগাল রক্তের মধ্যে এমন কিছু পদার্থ ক্ষরণ করে যেগ্ল প্লায়তন্ত্র ও 
অন্যান্য দেহযন্তের ক্রিযাকলাপেন উপর আধিকতর প্রচার সন্টি কাঁবয়া থাকে। 
হরমোন (00110001765) 2 

পাঁরপ।ক প্রসত পদার্থগুঁলি 'বাঁভল মান্রায় রাসায়ীনক নিয়ন্রণে অংশ 
গ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে কতকগীল জীবদেহে 'বাভন প্রাক্তয়ার নিয়ন্ত্রণে 
এমাঁন গুরুত্বপ ৫ অংশ গ্রহণ করে যে রক্তে ইহাদের উপাস্থীত জগবন ধারণের 
জন্য অপবিহা্যঠ। এই বস্তুগ্লকে হরমোন লা তয় ।। 

সাধারণত হরমোনগ্াাল অতীব সক্রিয় পদার্থ । রক্তে ইহাদের পাঁরমাণ 
নগণ্য এবং প্রায় অতীন্দ্রিয় হওয়া সত্তেও জশবধদেহের বাভনন প্রাকুয়ার উপর 
ইহাদের প্রভাব অসামান্য । এই বাপারে হরমোনগল খাদপ্রাণের সমতৃলা। 
অবশ্য মৌলিক পার্থকাও আছে: খাদ্যপ্রাণ খাদোর সাহত তিশবদেতে প্রবেশ 
করে, আর হরমোনগাঁলি জীবদেহেই জন্ম লয়। কতকগুলি খাদাপ্রাণ 
হরমোনের উপাদান গঠনে অংশ গ্রহণ কাঁরয়া থাকে। 

গ্যাদ্রনালন ও এ্যাঁসাটল-কোলিন নামক হরমোন দুইটি রন্ত সংবহনের 

নিয়ল্রণে অংশ গ্রহণ করে। এই দুইটি হরমোনই বিশদভাবে 

অনুশীলন করা হইয়াছে - শধ্‌ যে ইহাদের রাসায়ানক গঠন জানা গগয়াছে তাহা 
নয়. নানা বস্তুর সংমিশ্রণে (557076915) ল্যাবরেটাঁরর মধ্যে ইহাদের প্রস্তুত করা 
গিয়াছে । রাসায়নিক প্রাক্কয়ায় অন্যান্য হরমোনও উৎপাদন করা সস্তব হইয়াছে। 

ইহা সত্বেও কতকগযাল হরমোনের উপাদান ও গঠন সম্পর্কে এযাবৎ প্রায় কিছুই 
জানা যায় নাই। উদাহরণ স্বরুপ 'ডিয়োডনের গান হইতে ক্ষাররত অগ্যাশয়ের রস 
ক্ষরণে সাহায্যকারী 'সিক্রেটনের (9৪০17) নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। 


+ গ্রীক্‌ শব্দ “হরমাও" (0)0277180) হইতে উদ্ভূত। ইহার অর্থ “আম উত্তেজনা 
সৃষ্টি কার” বা “আম জাগ্রত কাঁর।” 


১৭৪ 





৯. রহ 


1 2 
৯৫নং 'চন্তর-অগন্যাশয 
১। অশন্যাশযের বাহঃক্ষবা অংশ, ২। অগন্যাশযেব অল্তঃক্ষবা অংশ: ৩। বস্তপ্রণালী 


লালা, পাকচ্ছলী এবং স্বেদ গ্রন্হিসমহেৰ যে রস নিঃসম্রাবী ডাকট্‌ আছে 
ভাহা দ্বারাই ইহাদের ক্ষরিত রস নিঃসৃত হইয়া থাকে । পাকস্থলন ও অন্ত্রের 
রূস অন্রনালী মধ্যেই নিঃস.ত হয়: স্বেদ এবং 
চর্মতৈল দেহ গান্রের উপারিভাগে নিঃসৃত 
হইয়া থাকে । যে সকল গ্রন্থির রসাঁনঃম্রাবী 
ডাক্ট থাকে, তাহাদেবকে বাঁহঃক্ষরা (বাহদেশে 
রস ক্ষরণকারণ) গ্রান্থ বলা হয় (০১১০0০71170 
5191195) । 

যে-সকল গ্রান্থতে হরমোন সত্ট হয়, 
সেগুঁলকে বলা হয় (61590907109) বা 
ডাক্টুহীন গ্রান্থি। এই গ্রাণ্থগীলর রসানিঃম্রাবী 
ডাক্কু নাই, ইহাদের ক্ষারত রস সবাসার বন্তে 
ও লাঁসকায় নঃসৃত হয় । 

অনুবাক্ষণের সাহায্যে অগ্র্যাশয়াট পরীক্ষা 
কাঁরলে আঁবিলম্বেই অন্তঃক্ষরা ও বাঁহঃক্ষসা 
গ্রান্থগ্ীলব গঠনের তারতম্য বোঝা যাইবে 
(৯১৫&নং ত্র)! এই যন্ত্র কোন কোন 
নিঃসরণকারী ডাক্কু আছে এবং এই স্থানে 
অগ্ন্যাশয় রস উৎপন্ন হইয়া িয়োডনামে 
চলিয়া যায়। দ্বোপক (19165) নামক অন্য ৯৬নং 1 
রা অন্তঃক্ষরা । গবোপিক অংশে রি ১। পিয়াল "বাড; ২। পপিউটা 
ডাষ্উ নাই, 'কস্তু প্রচুর সংখ্যক রন্ত প্রণালীতে গ্রার্থ; ৩। থাইরযেড গ্রান্ঘ; ৫। 
ভরা। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের কোষসমূহ সুপ্রারনাল গ্রন্থি; ৬। অঙ্ন্যাশয়; 
হইতে ক্ষরিত ইনসুলিন নামক হরমোন যৌন গ্রার্ছি। 
চিনিকে জান্তব শর্করা বা গ্রাইকোজেনে রূপান্তারত হইতে সাহায্য করে এবং ইহা 
সরাসাঁর রক্তে চলিয়া যায়। 

৯৬নং চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ অন্তঃক্ষরা গ্রল্হিগ্ঁলর অবস্থান দেখান হইয়াছে । 


৯৭৫ 





৫৪ । গলগ্রান্তি বাথাইরয়েভ 11711151014) 


গলগ্রাল্থৰ অবস্থান ও গঠন £ 

চান আন্তঃক্বা গ্রাণ্থব বিশদ চন শালন হইযাঙ্ে গলগ্রাশ্থ বা থাই বেড 
১।এাদে আনাম ইভ। তীবাদেশে স্বব- 
যশ্খেব বয়ে তব্ণাঙ্ছব কচ, 
নীচে অবাশ্থু৬ (৯এনং চিপ্র)। এই গ্রাপ্থব 
দলবদ্ধ কোষ সমান্ট থালব (৭1৬911) 
আকাণ্ব সঙ্ত৩ থাকে, কিন্তু গালা গ্রশ্থিব 
থালগুীলব ন্যায় ইহাদেব কোন স্স নিঃস্রাবী 
ডাই নাই। এই থালগ্ালধ মধ্যে আঠাল 
ঠোত্মা “শ৩ীয যে তবপ পদাথ থালে 
তাহাতেই থাইবষেড গ্রাম্থব হরমোন পাওয়া 
যায। 1বাভন্ন লোকেব থাইবষেড হবমোনেব 
পাঁবমাণে আবওম্য থকে, কোন কোন লোকেব 
থাউনযেড গ্রাণ্থ আঁতাবন্ত ক্রিষ।শখল, আবাব 
কোন কোন ক্ষেত্রে হাব কায কলাপ অপ্রতুল । 
যে সনঞ্ পোণীব থাইবযেড গ্রাশ্থ ফাথাপয্্ত 
১. এ ভাবে ্রিযাশীল নয তাহাদেব উপব 
ফা টা হী, £শুশীলশ চালাইযা এবং গণএদেৰ থাইবযেড 
পরপ্থা মধ্যান্প ৩-৪। পক্ষিণ ও বাম আপসাবণ কাব। বা জোডা লাগাইয়া 
শ চে। *বসন০1, ৬। পাহবযও (85৭10100) " বদেহে এই শঁশ্খিব ভুমিকা 

৩বুণা?স্থ সশ্গাব স্বগ ধাবণা বপা সম্ভব হহযাছে। 


আতাঁবন্ত ক্রিয়াশীল থাইবযেড 2 

কেগ কোন লোকেব থাইবষেড ণাল্থ ৩াঁতাবন্ত বাঁদ্ধ পাইযা অত্াীধক 
পাঁবমাণে হবমোন উৎপন্ন কবে। সপ্টিও খল পদরর্ে পণ হওযায থালগুি 
অত্যন্ত প্রসাবত হষ এবং ফলে গ্ান্থাটি আকাবেও বড হইফা যায। থাইবষেড 
গ্রান্থিণ আঁঙাঁবস্ত ক্রিধাব ফলে 'বাসেদোব ব্যাধি" (১০০০৮ ০ 0198899) নামক 
আঁত গ ণ্‌তব ব্যাধির ১ৎপান্ত হইখা থাকে। 

বাসেদোৌন ব্যাঁ তে পঁবিপাক বিয়া ৩|বতা গচণ্ডজাব বদ্ধি পা। বোগশী 
শান্ততাবে শইযা থাকলেও শীক্সতেলেব হেলান পাঁবমাণে বাঁডযা যাষ। 
হতীপশ্ডের স্পন্দন এট এবং মতান্ত দু5 হই গ,৬। বোগণী সর্বদাই উত্তোজ ৩ 
হইযা থাকে সব ব।পানবই অর প্রতিক্রিধা দেখায সহজেই মেজাত খাবাপ হষ 
এবং সাধাবণত৩ আন্ঞ্রয ভূগিতে থাকে চন্ম, দ.ইাট অস্বাভাবিকভাবে ঠোলযা 
বাহিব হইযা আল্স পেশীগাল ক্রমশ দর্বল হইযা পড়ে দ্রুত ওজন হাস পাষ 
এবং ফলে সম্পূণ অশন্ত অবস্থা সৃন্ট হইযা থাকে। 


থাইরযেড গ্রান্থর অপ্রতুল কার্যকলাপ ঃ 

থাইবষেড গ্রান্থব হবমোনেব একটি উপাদান হইল আযোঁডন। পানগষ 
জলে এবং খাদ্যে যে সামান্য পাঁবমাণ আদঘাঁডিন থাকে তাহা থাইবষেড গ্রন্থির 
স্বাভাবিক কার্যকলাপের পক্ষে যথেষ্ট। কিস্তু কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষ কবিষা 





গড 
নং 
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উরাল, ককেশাস ও মধ্য এয়ার পার্বত্য এলাকায় মাটি ও জলে-_ এবং স্বভাবতই 
উত্তদে আয়োঁডন নাই বাঁললেই চলে; ফলে এই সব এলাকার আঁধবাসীদের 
দেহে আয়োডিনের অভাব দেখা বায়। 

আয়োডিনের অভাব ঘাঁটিলে থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকলাপ বাঁড়য়া যায়। গ্রাণ্থ 
কোষগুিল আকারে বৃদ্ধি পায় এবং কোষ নিঃসৃত শ্রেম্মা সদৃশ তরল পদার্থের পাঁর- 
মাণও বাদি পাইয়া থালগু ল প্রসারত হইয়া পড়ে । ফলে গলগণ্ড (2০1৮6) সৃষ্ট 
হয় এবং গ্রাল্থর ওজন বাড়া কোন কোন সময় ৪1৫ কিলোগ্রাম পযন্ত হইতে পারে। 

গ্রান্থাট প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পাইলেও ইহা হইতে নিঃসৃত হরমোনের পাঁরমাণ 
স্বাভাবিকের তুশনায় বৃদ্ধি না পাইরা বরং িছণ্টা কীময়া যায়। অবশা। আধকাংশ 
ক্ষেত্রেই গলগণ্ডেব সাঁহঙ অন) কে।ন ব্যাঁধব লম্*ণ দেখা যায়না । 

কখনও কখনও গ্রাণ্থাটি সম্পর্ণ অথবা আধাঁশকভাবে নামক হইয়া পড়ে। 
ইহার ফলে শ্লে'মাস্ফাঁতি বা মিকস-ঈডিমা (00095 96901070807 
ঢ053:09037709) নামক ব্যাধণ উৎপাত্ত হইয়া থাকে । এই ব্মাধতে আকাশ 
[শশুবা বৃদ্ধিহণন হয়। চর্ম নিম্পস্থ সংযোজক কলাসমনহ স্ফীত হইয়া ক্ষয় পাইতে 
থাকে এবং চর্ম স্ফীঙাকার দেখায় । চচ্কু দুইটি আত সামান্যই উন্মশীলত থাকে, 
মুখ বিবর বড় হইয়া যায় এবং জহবাটি প্রায়ই বাহির হইয়া আসে । সমগ্র দেহেব 
কার্যকলাপ অস্বাভাবিকভাবে মন্থর হইয়া যাষ , হৃংস্পন্দনও সংচ্ছ মানুষের তুলনায় 
মন্থব হয, দেহের তাপ কমিয়া আসে, পাচন ক্রিয়া শ্রথ হইযা পড়ে। বয়োবএচ্ধব 
সঙ্গে সঙ্গে শিশুটি বিকলাঙ্গ ও বুদ্ধিহীন এবং আকর্মণ্য হইয়া থাকে। ইহারা 
আধক দিন জশীবত থাকে না, অল্প বয়সেই মৃত্যুমখে পাঁতিত হয়। 

প্রাপ্ত বয়স্ক কোন লোকের শ্লেত্মা-স্ফীতি (000085 9০96108) হইলে 
দৌহক পংদ্ধি ব্যাহহ শা হইলেও আকাশ শিশধদেহে দৃজ্ট অন্য পণ্বণগশল প্রান 
একই রকম হইয়া থাকে । অস্বাভাবিক মেদ বাহুল্য হইতে পারে, মুখ ও শরীর 
স্ফী৩ হইয়া উঠতে পারে, উচ্চ গ্তবের ম্নায়বিক ক্রিয়া কলাপে বিশৃঙ্খলা পাম 
হইতে পারে; বোগণী সব ব্যাপারে আকর্ষণ হারাইয়া ফেলে, স্মৃতিশান্তি দবপি 
হইয়া পড়ে এবং মানাঁসক ক্রিয়া 
কলাপ যথেন্ট হাস পায়। 
থাইরয়েড গ্রন্থির অপসারণ ও 
পূনঃস্থাপন (27916108) £ 

পশুদেব যেমন কুকুরের থাইরয়েড 

'গ্রান্থ অপসারণ কাঁবলে প্রাপ্তিবয়স্কদের 
1মকস-ড়মা বা শ্লেত্মা-স্ফশীতর 
এনুরূপ লক্ষণ দেখা যায়। পশহাট 
[নপ্তেজ ও শ্রথগাতিসম্পন হইয়া পডে, 
দ্হে স্ফীত হইয়া ও, ক্ষুধা-মান্দ্য 
হয়, এ্যানাময়া বা বন্তাম্পতা সুরু 
হইয়া যায় এবং সমগ্র জীবদেহটি ক্ষীণ 4 
হইয়া পড়ে। অল্পবয়স্ক পশুর থাই- 
রয়েড অপসারণ কাঁরিলে উপাঁরউন্ত 





৯৬নং চিন্র--একই প্রসবে জল্ম দুইটি 
রর প্রাপ্তবয়স্ক কুকুর 
উপসর্গগুঁলর সঙ্গে সঙ্গে দৌহক  বামাদকের কুকুরটিৰ তিনমাস বয়সে 


বৃদ্ধিও ব্যাহত হয় (৯৮নং চিন্র)। থাইরয়েড গ্রন্থি অপসারণ করা হইয়াছে 
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কস্তু থাইরয়েড অপসারণের সময় ইহার ছু অংশ রাঁখয়া দিলে, সে অংশ 
যত সামান্যই হউক না কেন, উপরে বার্ণত লক্ষণগুঁল দেখা দিৰে না, অথবা দেখা 
দিলেও অত্যন্ত মৃদু ধরণের হইবে। 

অপসারণের পর সমজাতীয় অথবা প্রায় সমজাতীয় কোন পশুর থাইরয়েড 
হইতে কিছু অংশ পুনরায় জে।ড়া লাগাইয়া দিলে (£৪) উপাঁরউন্ত লক্ষণগুলি 
অদৃশা হইবে। পুনংস্থাপিত থাইরয়েডের অংশটুকু সংযোজিত হইয়া স্বাভাবিক 
কুয়া কলাপ সম্পন্ন কারতে থাকে । এই পুনঃস্থাপত অংশাঁট অপসৃত অথবা 
অন্য কোন স্থানে জোড়া লাগান হইবে তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না; অনেক 
সময় উদর গহবরেও থাইরয়েড জোড়া লাগান হইয়া থাকে। 


দৌহক বাদ্ধতে থাইরয়েডের প্রভাব £ 

দৈহক বৃদ্ধিতে থাইরয়েড নিঃসৃত হরমোন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্্ক 
হিসাবে কাজ করে। ব্যাঙাঁচির থাইরয়েড অপসারণ কাঁরলে ইহার রূপান্তর অর্থ 
ব্যাঙের দেহে পাঁরণত হওয়া যথেষ্ট বাহত হয়। অপর পক্ষে ব্যাঙাঁচ অধ্যাষত 
জলে থাইরয়েড মিশ্রত করিলে এই র.পাস্তর প্রচুর ত্বরান্বিত হইয়া থাকে। 

কোন কোন খতুতে কোন কোন জীবদেহে ষে পারবর্তন দেখা যায় (ধেমন 
সরীসপের খোলস ছাড়া বা পাখীর পালক পড়া ইত্যাঁদ), সেগুঁল থাইরয়েড 
গ্রান্থর হরমোনের উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল । 


থাইরয়েড গ্রান্থর ব্যাঁধর [চাঁকৎসা £ 
থাইরয়েডের কারকলাপ অপ্রতুল হইলে দেহমধে। হরমোন প্রয়োগ করা হয়। 
পশুদের থাইরয়েড গ্রান্থি চূর্ণ কাঁরয়া গড়া অথবা বাঁটকা রূপে ইহা খাইবার ভন। 





৯৯নং চিত্র “বাসদেও ব্যাধাগ্রস্তা মাহলা ১০০নং চিত্র এ মাহলাটির থাইরয়েড 
গ্রাল্থ আংঁশকভাবে অপসারণ করার পরবতর্ঁ অবস্থা 


দেওয়া হয়। কিন্তু ক্ষীণ দূষ্ট সম্পন্ন লোককে যেমন সর্বদাই চশমা পারতে হয়, 
খঞ্জকে যেরুপ ক্লাচ্‌ ব্যবহার কারতে হয়, ঠিক অনুরূপভাবে থাইরয়েড ব্যাধিগ্রস্ত 
লোককেও জবনভোর ওষধ সেবন কারিতে হইবে। 

কখনও কখনও সদ্যমৃত মানুষের ?কিংবা মানুষের প্রায় সমপর্যায়ভূন্ত বানরের 
থাইরয়েড অথবা ইহার অংশ বিশেষ রোগীর দেহে জোড়া লাগাইয়া অস্থায়ী সৃফল 
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পাওয়া যায়। কিন্তু আধকাংশ ক্ষেত্রেই পুনঃস্থাঁপিত গ্রান্থিটি ক্রমশ ক্ষয়প্রান্ত 
হইয়া যায় এবং কয়েক মাসের মধোই ব্যাঁধর লক্ষণগ্ীলর পুনরাঁবর্ভাব হয়। 

থাইরয়েড আঁতীরন্ত ক্রিয়াশীল হইলে গ্রীন্থাট অথবা ইহার অংশাবশেষ 
অপসারিত করিলে অত্যাধক হরমোন প্রসৃত উপসর্গগুল দূর হইয়া যায় 
(৯৯ ও ১০০নং চিন্)। 


৫৫ / পিটুইটারি গ্রান্ি ( বা [71907175515 ) 


[পটুইটারি গ্রা্থীট মস্তিন্কের নিম্নদেশে অপাঁটক্‌ ম্নায়ুর (চক্ষুর) 'নগমন 
পথের অনাতদূরে অবস্থিত। পাঁরপাক সংকান্ত বাভন্ন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ণকারণ 
কয়েকাট হরমোন পটুইটা'র গ্রান্থতে উৎপন্ন হয়। 

ইহাদের মধ্যে একাঁট হরমোন তরুণ জীবদেহের বাদ্ধি, বিশেষ করিয়া আঁস্থুর 
বৃদ্ধকে প্রভাবান্বিত করে (১০১নং চিন্র)। পিটুইটার গ্রান্থর অপ্রতুল কিয়া- 
কলাপের ফলে শিশুদের 
বাদ্ধ ব্যাহত হইয়া থাকে। 
এই প্রতিবন্ধক এত বেশশ 
হইতে পারে ষে প্রাপ্ত 
বয়সেও দেহের উচ্চতা 
স্বাভাঁবক উচ্চভার 
অর্ধেক অর্থাৎ ৭০ বা 
৮০ সোৌঁণ্টামটার পযস্ত 
হইতে পারে। এইরূপ 
অস্বাভাঁবক খর্ব লোককে 
বামন বলা হয় (১০ ২নং 
চিন্র)। 





& ১০১নং চিন্র-একই প্রসবে জন্ম দুইটি কুকুর; 

রি  লল্রিরেরল 
তার অ ত হইযা? 

হইলে ঠিক িবপরাত 


লক্ষণ দেখা যাইবে । শশহাট অস্বাভাঁবক দ্রুত বাদ্ধ পাইতে থাকে এবং বিশাল- 
দেহী-এমনকি দুই টার বা ততোধক দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই ধরণের 
[বিশালাকৃতি লোক ২৬৫ সোশ্টামটার পর্যন্ত দেখা গিয়াছে (১০২নং চিন্ত)। 
কিন্তু এই অস্বাভাঁবক দৈর্ঘ্য সত্তেও ইহারা সাধারণ মানুষের তুলনার বেশী 
শাল্তশালী হয় না-বরং দুর্বলই হইয়া থাকে। 

প্রাপ্ত-বয়স্কদের টুইটার গ্রান্থর আতারন্ত বাদ্ধর ফলে এাক্রোমেগালি 
(90701798915) নামক মারাত্মক ব্যাধর সৃষ্টি হয়। দেহের 'বাভন্ন অংশের 
অস্বাভাবিক বাঁদ্ধর ফলে হাত ও পা অস্বাভাবিক দীর্ঘ হয়, বক্ষ গহহর ফুঁলিয়া 
ওঠে, এবং মুখমন্ডলের আস্িগুল. বিশেষত চোয়াল ও নাঁসিকা বড় ড হইয়া যায়। 
কখনও বা জিহবাটি এত বড় হইয়া যায় যে মুখের মধ্যে লারা না 


১৭৯ 
৯. 


দেহাঁট বিকৃত হইয়া যায়; আভ্যন্তরীণ দেহযন্তগুলিরও বিশৃঙ্খলা সাঁন্ট হয় এবং 


প্রায়ই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । 


এই ব্যাধিতে আক্রান্ত গ্রীন্থাঁট অস্তোপচার মারফৎ অপসারণে সুফল পাওয়া 
যায় নাই; রোগীর অবস্থার বরং অবনাতিই ঘটে এবং আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যু 


হয়। 


৫৬। যৌন গ্রন্থি 


যৌন গ্রন্থির অপসারণ ঃ 


পবুষের যৌনগ্রাণ্থকে অন্ডাধার এবং স্ত্রীজাতর যৌনগ্রাম্থকে ভিম্বাধার 
(১৮215) বলে। অন্ডাধার (6956০5) এবং 1ডম্বাধার রক্কের মধ্যে হরমোন ক্ষরণ 





১০২নং 'চিন্র-বাঁদ্ধর উপব িটুই- 
টাঁব গ্রাণ্থব প্রভাব, মধ্যস্থলে-__গড়- 
পড়তা উচ্চতা 'বাশিম্ট প্রাপ্তবযস্ক 
লোক বামে পিটুইটাঁবব আঁত- 
বৃদ্ধি ফলে আতিকায ব্যান্ত, 
দাক্ষণে-িটুইটাঁব গ্রাল্থর ব্যাহত 
কাষকলাপপ্রসৃত বামন 


করে এবং এইজন্য ইহাদিগকে নিশ্চিত- 
রূপে অন্তঃক্ষরা গ্রান্থ বলা যাইতে পারে। 

যৌন গ্রাল্থ সমন্র জীবদেহের বাঁদ্ধব 
উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে একথা বহু 
প্রাচীন কালের লোকেরাও জানিত। যৌন- 
গ্রান্থর অপসারণ (085681020) জাীব- 
দেহে বিরাট পাঁরবর্তন আনে। 

কোন অপাঁরণত প্রাণীর যোনগ্রন্থি 
অপসারণ করিলে তাহার দ্বিতীয় স্তরেব 
যৌন চরিব্রগ্ীল, অর্থাৎ পুরুষ ও 
স্লীজাতর দৈহিক গঠনের বিশেষত্বগ্াল 
পাঁরস্ফুট হয় না। উদাহরণস্ববূপ, কোন 
মোবগের যৌনগ্রল্থি অপসারণ করা হইলে 
তাহার স্বভাবাঁসদ্ধ পাখ্‌নাগ্ীলর বিকাশ 
হয় না এবং শিখাও বড় হয় না। তেমনি 
কোন মুবগীর িম্বাধার অপসাবণ কাঁরলে 
মুবগ্ণীট তাহার প্রকৃতিগত বোশষ্ট্য 
হারাইয়া ফেলে এবং যৌনগ্রান্থহশন 
মোরগের আকৃতি বিশিষ্ট হয় (১০৩নং 
চিত্র)। তাহাছাড়া যৌনগ্রীন্থির অপসারণ 
প্রাণীদেহে প্রচুর মেদ বাঁদ্ধ করে। 

প্রাচীন কালে মানুষ অর্থনোৌতিক 
কারণে জীবজস্তুর যৌনগ্রান্থ অপসারণ 
কারত। ষাঁড়ের অন্ডাধার অপসারণ 
কাঁরিলে ষাঁড়াটি শান্ত হইয়া যায় এবং তখন 
যইতে পারে। চার্বযন্ত মাংস খাইবার 


জনা মোরগ ও শুকরের যোনগ্রা্থ অপসারণ করা হয়। 


১৮০ 


কোন কোন দেশে ধর্মাচরণের জন্য পুরুষের অণ্ডাধার অপসারণ করা হয় 
এবং ফলে এইসব লোক সারা জীবন বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে। শৈশবে অস্প্োপচার 
কাঁরলে দ্বিতীয় স্তরের যৌন-চরিব্রগুলি বিকাশত হইতে পারে না; শমশ্রু বা গুম্ফ 
প্রকাশ পায়না, কণ্ঠস্বর চিরকালই শিশুদের মত তীঁক্ষ! থাঁকয়া যায়; আঁস্ছ- 
কঙ্কাল-বিশেষত শ্রোণচক শিশুদের মত আকৃতি 'বাঁশম্ট হইয়া থাকে; চর্মের 
নীচে প্রচুর মেদ সা্চত হয়। যৌনগ্রাল্থর অপসারণ উচ্চস্তরের শ্নায়তন্তের 
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১০৩নং চিত্র যৌন-গ্রাল্ঘখ অপসারণ ও সংযোজন পরণক্ষার ফল 
(ক) সাধারণ মোরগ; খে) সাধারণ মুরগণ; (গে) ও থে) যৌনগ্রাম্থ-অপসারিত 
মোরগ ও মুরগী; (উড) িম্বকোষ প্রযুস্ত যৌনগ্রা্থ-অপসারিত মোরগ) 
(চ) অণ্ডকোষ প্রযুস্ত যৌনগ্রন্থি-অপসারিত মুূরগণ। 


উপরেও প্রচুর প্রভাব সৃম্টি করে, এবং সমগ্র ব্যবহারেই তাহার লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
শোথল্য ও অলসতা এবং 'নষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতা চারপ্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা 
দেয়। উদ্দীপনা ও সাকুয় চিন্তাশান্ত চিরকালের মত নন্ট হইয়া যায়। 


যোন গ্রাম্ঘি জোড়া লাগান £ 
অপসারিত যৌন গ্রীল্থ 'বাশিষ্ট প্রাণী দেহে বিপরীত লিঙ্গের যৌন-গ্রন্থি 


১৮১৯ 


জোড়া লাগাইয়া দ্বিতীয় স্তরের যৌন চাঁরন্রের বিকাশের উপর এই গ্রীল্থগ্ালব 
প্রভাব সম্পর্কে পাঁরচ্কার ধারণা করা যায় (১০৩নং চিন্র)। যৌনগ্রন্থি অপসারত 
মোরগের দেহে ডম্বাধার জোড়া লাগাইলে মোরগাঁটর স্তীসৃূলভ "দ্বিতীয় স্তরের 
যৌন চরির্র প্রকাশ পাইবে এবং দোঁখতে মুরগীর মত হইয়া যাইবে, অপরপক্ষে 
যৌনগ্রান্থহীন মুবগীব দেহে অণ্ডাধাব জোড়া লাগাইলে ইহাকে মোরগের মত 
দেখাইবে। 

অন্যান্য পশুদেহেও এইরপ কৃত্রিম “যৌন-র.পান্তর” সান্ট করা গিয়াছে। 
এই পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চত রূপে প্রমাণ হইয়াছে যে দ্বিতীয় স্তরের যৌন চারত্রের 
বিকাশ যোনগ্রান্থগুঁলব অন্তঃক্ষবণেব সহিত ঘাঁনণ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। 


অণ্ডাধার ও ডম্বাধারের হরমোন সম্পর্কে বিশদ অনুশীলন হইয়াছে। 
উভয়েরই রাসায়ানিক গন প্রায় একই রকম । অবশ্য পরাক্ষা দ্বারা ইহাও প্রমাণ 
হইয়াছে যে, জীবদেহের উপব পূরুষ ও স্ত্রী জাতীয় হরমোনের ক্রিয়া সম্পূর্ণ 
পৃথক এবং প্রত্যেকেই নিজ লিঙ্োর বৈশিষ্টাপর্ণ 'দ্বতীয় স্তবেব যৌন চরিল্র- 
গুলিকেই বিকশিত হইতে সাহায্য করে। 

'দ্বতীয় স্তরের যৌন চাঁরন্রের 'বকাশ নিয়ন্্ণ করা ছাড়াও 'িম্বাধার এমন 
একাঁট হরমোন উৎপন্ন করে যাহা স্বাভাঁবক গর্ভাবস্থা ও স্তন-গ্রান্থর 'বকাশেও 
সাহায্য কাঁরয়। থাকে৷ 


অন্যশশলন? £ 
নীচেব চিন্রটব সাহায্যে তোমাব জানা অন্তঃক্ষবা গ্রান্থিগুলব একটি তালিকা প্রস্তুত কর ঃ 


জশবদেহে পাঁববর্তনের লক্ষণ 


গ্রাণ্থিব নাম রঃ টয়া ৭ 
আঁতাঁবন্ত ক্রিযাশীল | অপ্রতুল ক্রিষাশীল গ্রান্থিতে অথবা 


গ্রন্থিতে | গ্রান্থ অপসাবণ কাঁবলে 


৫৭1 অন্তঃক্ষরা বা ভাউুহীন গ্রন্থগালির গুরুত 


অন্তঃক্ষরা গ্রান্থগ্ালর পারস্পারক সম্পকঃ 
প্রাতাট অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি রক্তের মধ্যে নিজের ক্রিয়াকলাপপ্রসৃত পদার্থ 
ক্ষরণ করিয়া পারপাকণক্রয়ায় একাট ননর্্ট অংশ গ্রহণ কবে। এই কাজ 
কারবাব সময় 'বাঁভন্ন গ্রন্থি পবস্পবের উপর প্রভাব স্াঁন্ট করে এবং এইভাবে 
একটি ঘানম্ঠ পারস্পারিক সম্পর্ক গাঁড়য়া ওঠে । উদাহরণস্বরূপ, 'পিটুইটাবি 
গ্রন্থির একাঁট হরমোন যৌন গ্রন্থিসমূহের কার্যকলাপ বাড়াইয়া দেয়: পিটুইটারি 
ন্থ অপসারত কারলে যৌন-হরমোনের উৎপাত্ত দ্রুত কময়া যায়। অপরপক্ষে 
যৌনগ্রাম্থসমৃহের হরমোনগযীল টুইটার গ্রান্থর কার্যকলাপকে কমাইয়া দেয়। 


১৮২ 


হা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে. যৌন গ্রীল্থগঞীল এবং থাইরয়েড পরস্পরের 

বদ বা কাঁরয়া থাকে; তাহা ছাড়া থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকলাপ পিটুইটাঁরি 
গ্রান্থর অন্যতম হরমোন দ্বারা [নিয়ন্তিত হইয়া থাকে। 

জৈৌবিক-ক্রিয়াকলাপের রাসায়ানক নিয়ন্ত্রণ যে কত জটিল উপরে বাঁর্ণত 
উদাহরণ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্তঃক্ষরা গ্রল্থিগলি তাহাদের 
হরমোন দ্বারা বিভিন্ন দেহযন্দ্ের কার্যকলাপকে এবং পরস্পরকেও নিয়ন্্ণ কাঁরয়া 
থাকে । 

কোন গ্রান্থি বিনস্ট হইলে সঙ্গে সঙ্গে মন্যান্য গ্রান্থর কার্যকলাপও ব্যাহত 
হইবে। ইহার ফলে জশবদেহে কতকগাঁল পাঁরবর্তন আসবে এবং বাভন্ন 
ধরণের জাটল বিশৃঙ্খলা সূন্টি হইবে। 
অন্তঃক্ষরণের নিয়ল্দ্রণ £ |] 

অন্যান্য দেহযন্দ্রের মতন অন্তঃক্ষরা গ্রাশ্থগীলও স্নায়তন্দের দ্বারা নিয়ান্ত্িত 
হয়। পরাক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, অন্তঃক্ষরা গ্রীষ্থগামী কোন স্নায়ু 
উত্তেজত হইলে ইহার হরমোন ক্ষরণ বাদ্ধ পায়। উদাহরণস্বরপ ভেগাস- 
স্নায়ু উত্তোজত হইলে রক্তের মধ্যে অগ্্যাশয়প্রসত ইনসলিনের ক্ষরণ তীরতর 
হয়। এই প্রাতক্রিয়াগুল প্রাতিবতনিপ্রসত। 

সপ্রাতিবন্ধ উত্তেজনা দ্বারা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কায'কলাপে যে পারবর্তন হয়, 
তাহা হইতেই প্রমাণ হয় যে. এই গ্রন্থিগাঁলর কাযকিলাপ গুরমপিঙচ্কের 
কটেক্সি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। 

অপরাঁদকে মাস্তচ্কের উপর, বিশেষত গুর'মান্তন্কের কেকের উপব 
হরমোনের (যেমন থাইরয়েডের) প্রভাব সম্পাক্তি তথাগুঁল বহুকাল আগেই 
জানা গিয়াছে । অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থগুঁল পরস্পরের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । অবশ্য স্নায়তন্দের ভূমিকাই প্রধান। স্নায়ৃতল্ত, 
বিশেষ কাঁরয়া গুরুমস্তিম্কের কটেক্সের নকট অন্তঃক্ষরা গ্ান্থগলর' এই 
অধীীনতার ফলে জীবদেহের পক্ষে পারিপাশ্শিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে 
নিজেকে মানাইয়া লওয়া সহজ হয়। 


হরমোনের ব্যবহারক প্রয়োগ : 

8025 ঃক্ষরা গ্রী্থর অন,শীলনে বিরাট সাফলোর ফলে বহু দুরারোগ্য 
ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভবপর হইয়াছে । উদাহরণস্বরূপ থাইরয়েড 
গ্রান্থর 'নাক্কয়তাপ্রস-৩ ব্যাধর উপসর্গগূলি নিয়মিতভাবে এই গান্থিচূর্ণ সেবনে 
সম্পূর্ণ দূর হইতে পারে। 

অর্থনোভিক উদ্দেশ্যেও বিভিন্ন হনমোনের ব্যবহার কম গুরুত্বপর্ণ নয়। 
কতকগুলি হরমোন জীবদেহে প্রবিষ্ট করাইয়া অথবা কোন কোন অন্তঃক্ষরা 
গ্রাল্থ অপসারণ কাঁরিয়া বনী বিশেষ কোন প্রাণীর দৌহক বিকাশকে ইচ্ছামত 
নিয়ল্তিত করিতে পারি। উদাহরণস্বরুপ যৌনগ্রাম্থর অপসারণ পশুদেহে 
প্রচুর মেদ সৃষ্টি কারতে এবং ইহাকে শান্ত ও অনুগত কাঁরতে পারে। হরমোন 
প্রয়োগ দ্বারা পশুর বৃদ্ধিকে তীররতর করা যায়, চা্বিযান্ত মাংসের পারমাণ বৃদ্ধি 
করা যায়, এবং 'ডিমপাড়া বা ডিমের গুণ উন্নত করা যায়। হরমোন পশুর 
গভধারণ ক্ষমতা, এবং পালক ও পশম ইত্যাদর বাদ্ধকেও প্রভাবান্বিত করে। 


৯৮৩ 


১০ | স্লায়ু-তগ্জ 


৫৮ । আডু-তত্রের গুকত 


পরিবেশের প্রাতি জগবদেহের প্রতিক্রিয়া : 

বাহরের পাঁরবেশের সাহত পারস্পারক সম্পর্ক না থাঁকলে জীবদেহের 
আঁস্তত্বই থাকত না। জীবদেহের চারপাশে যে সব 'বাভন্ন ধরনের পাঁরবর্তন 
ঘাঁটতে থাকে, সেগাঁল যাঁদ যথেষ্ট শাল্তশালণ হয়, তাহা হইলে জীবদেহে সেই সব 
পারবতণনের প্রাতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই প্রতিক্রিয়া যে-সমস্ত দেহযন্তর প্রঙাক্ষ- 
ভাবে 'নার্দন্ট কোন উত্তেজনার অধীন হইয়াছে শুধু সেইগুজিতেই সীমাবদ্ধ 
থাকে না, সমগ্র জাঁবদেহে ছড়াইয়া পড়ে। অকস্মাৎ কোন মোটরগাড়ীর হর্ণ 
শুনিলে শ্রবণোন্দ্রযয়ের সংবেদনশীল কোষগ্াাঁল উত্তৌোজত হইয়া পড়ে; ?কন্তু 
এই শব্দের প্রাতীক্রয়া খুব জাঁটল হইতে পারে: শ্রোতা বিশেষ ধরনের অঙ্গ- 
সণ্টালন দ্বারা এই প্রাতিক্রিয়ায় সাড়া দতে পারে । উদাহরণস্বরূপ যোদক হইতে 
শব্দ আসিতেছে, লোকটি সেই দিকে ঘুরিতে পারে, হৃৎ-স্পন্দন বাঁড়য়া যাইতে 
পারে, [কিংবা পাচন রসের ক্ষরণে বিঘ7 ঘাঁটিতে পারে । পাচন ও শবসন ওন্ধ 
অন্‌শশীলনের সময় সমগ্র জীবদেহে এই ধরনেব সামাগ্রক প্রাতীক্িয়া সাঁজ্ট 
সম্পর্কে আলোচনা করা হইযাছে। 

দেহস্থ তরল পদার্থগুলির মাধ্যমে অর্থৎ রাসায়ানক পদ্ধাততেও জশব- 
দেহে এই ধরণের প্রাতাক্য়া সাম্ট হইতে পারে। চর্মের উপর আতি-বেগনী 
রাঁ*মর প্রভাবে উদ্ভূত পদার্থ গল রক্ডেব মধ্ো, প্রবেশ কারিয়া বাভন্ন দেহযন্দের 
পারপাক-ক্রয়াকে তীররতর করে। অবশ্য বাহরের পাঁরবেশের পাঁরবতনে 
জীবদেহের বিভিন্ন ধরনের এবং ত্বারত প্রাঁতিক্িয়া এইভাবে ঘটে না। ইহার 
জন্য স্নায়ুতন্দের অংশ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। এ একই আঁঙ-বেগান বাশ্ম 
চর্মের স্নায়ুসব্রগাঁলকে উত্তোজ৩ কাঁরলে উত্তেজনার তাঙনাগাঁল কেন্দ্রীয় 
স্নায়,৩ন্প্ে চাঁলয়া যায় এবং তথা হইতে বাঁহ্খাী স্নাযূতন্তু মারফৎং 'বাভন্ন 
দেহযন্তে ছড়াইয়া পাঁড়য়া ইহাদের কার্যকলাপে পাঁরবর্তন আনে। 

উচ্চস্তরের জীবদের, বিশেষত মানৃষের ক্ষেত্রে বাহিরেব পাঁরবেশের প্রাতি 
প্রতিক্রিয়া সাষ্টতৈে স্নাযুতল্লেব গুরুত্ব সর্বাধক। স্নায়তন্লের মাধামেই 
জীব পার্থঘব পাঁরবেশেব এবং জশবনধারণের চিরপাঁরবর্তনশীল অবস্থার সাহত 
নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে। 


শে 


ঞ্ 


ক্লায়তন্ত্ের সাধারণ গঠন : 
স্পঞ্জ ভিন্ন অন্য সমস্ত একাধিক কোষযুস্ত জীবের স্নায়ৃতন্তর আছে; 
কোয়েলেন্টেরেটা (০৪118697969) জাতীয় প্রাণীর (যেমন জলজ সাপ) 


১৮৪ 


স্নায়তন্্র সারা দেহে জালিকার ন্যায় পাঁরব্যাপ্ত এবং উদ্গত অংশের দ্বারা সংযত 
কোষসমূহের দ্বারা গঠিত (১০৪নং চিন্র)। এই ধরনের স্নায়ূতন্দ্রে উত্তেজনাগলি 
চাঁরাদকে সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে; সুতরাং শরীরের 
যে-কোন অংশে উত্তেজনা দান করিলে একটিমান্র পেশী- 
উদ্দীপক (006০1) প্রাতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়--অর্থাৎ সমস্ত 
পৈশীক কোষগৃি উত্তোজত হইয়া পড়ে। এই কারণে 
জলজ শবাপদের ব্যবহারও এক এবং সম জাতীয়। 
জঁব-জগতের বিকাশের অনুপাতে স্নায়তন্মের গঠনের 
পাঁরবর্তন এবং জঁটলতার বাদ্ধ হইয়াছে; অপরাঁদকে 
স্নায়তন্তের জাঁটলতা বাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহের 
প্রীতক্রিয়াও ক্রমশ বেশস 'জাটিল ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকতি- ই আর 
সম্পনন হইয়াছে। টার 
মানুষ এবং অন্যান সমস্ত মেরুদণ্ডী জীবদের একাঁট 
কেন্দ্রীয় স্নায্তন্দ্র এবং একটি প্রান্তীয় স্নায়ূতন্ত (09211919191) আছে। 
কেন্দ্রীয় স্নাফৃতন্ত্র একা প্রকাণ্ড স্নায়বক কলার সমাঁম্ট, এবং মেরুদণ্ডেব 
মধাস্যিত সুষ্যম্নাকান্ড (91017081] ০9:09) ও করোটির অন্তগাস্থত মাক্তিক্ক 
(01810) দ্বারা গঠিত । 





দেহযন্তরসমহের কার্যকলাপের সমন্বয় : 

স্নাূতন্তের অংশ গ্রহণের জন্যই জীবদেহের সমস্ত প্রাতিক্রিয়া সব সময়ই 
পরস্পর-সংবদ্ধ ও সামঞ্জস্যপর্ণ হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কঙকগুি 
মাংসপেশীর সম্মিলত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যকলাপের ফলেই বাহ কলুইতে 
ভাঁজ (79১) হইতে বা বাঁকতে পারে। ভাঁজ-াক্রয় (বা 19:01) পেশধগ্ঁল 
সঙ্কুচিত হয়; তাহাছাড়া প্রাতিট ক্ষেত্রে প্রতিটি পেশী বিশেষ এক নাদর্টি 
শান্তিতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে : সঙ্গে সঙ্জো প্রসারণের পেশীগালি (6১650১018) 
শ্রথ অর্থাৎ প্রসারিত হয় এবং প্রত্যেকের প্রসারণও একাঁট 'নাঁদন্টি পাঁরমাণে 
নির্ধারত হইয়া থাকে। আধিকন্তু প্রাতিটি পেশীর অবস্থার পারবর্তনের সঙ্জে 
সঙ্গে রন্তপ্রণালীগুলি সঙ্কৃচিত অথবা প্রসারিত হইয়া থাকে। ফলে, বাহু ভাঁজ 
করা বা বাঁকানর মত একটি আতি সহজ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহে এবাঁটি 
সমন্টিগত এবং পরস্পর সংবদ্ধ ও সমন্বয়পূর্ণ পারবর্তন সাধত হইনে। 

স্নায়ূতন্ন সমস্ত দেহযন্ত্ের কার্যকলাপকে নিয়ন্তিত করে এবং ভবদেহের 
প্রয়োজন অনুসারে প্রাতিনিয়তই মানাইয়া লইতে সাহায্য করে। ফলে, শারদ 
পেশী সঙ্কোচনের ক্ষেত্রে নয়, আভ্যল্ভরীণ দেহযন্্গুলির কার্ষকলাপেও পর্ণ 
সমন্বয় সাঁধত হয়। 


জাগতিক পাঁরবেশ উপলান্ধ কারিতে মাস্তচ্কের ভূমিকা : 

স্নায়ূতন্ল এবং বোধোদ্দীপক যন্ধগ্াীলর মামার মানুষের অনুং রি এবং 
বাহজগাঁতিক উপলান্ধ বা জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। মানৃষের সমস্ত চিন্তাধারা 
এবং ব্যবহার স্নায়বিক কার্যকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট । এহ্গেলস-এর ভাষায় 
চিন্তা ও সচেতনতা “মানুষের ম্তিজ্কপ্রসতি।” 


১৮৫ 


৫৯। আামুর গর্ঠন ও উপাদান 


স রর 
একটি স্নায়্‌ বা নিউরণ (98:০১) নিম্নাীলাখিত অংশগবাল দ্বারা গঠিত 
কোষদেহ (0০90 0£ 0৪ ০৪11), ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্গত অংশ বা ডেনড্রাইট্‌ এবং 
সাধারণত একটি দরর্ঘ উদ্গত অংশ বা গ্যাক্সন (83:02) | শেষোস্ত দীর্ঘ 
উদ্গ্ অংশ বা গ্্যাক্সন এবং 
ইহার আবরণীকে ঘ্ায়তন্তু বলা 
|. হয়। 
৫ মাস্তত্ক ও সুযূম্না-কাণ্ডকে 
র ্রস্থচ্ছেদ করিলে দেখা যাইবে যে, 
রা ইহাদের কোন কোন অংশের রং 
গাঢ় এবং কোথাও বা অপেক্ষাকৃত 
হালকা: এই গাঢ় ও হালকা রং-এর 


রং 
১০, 2০ ৮4 
৩৮5 শর তিশিতি শী  তত & 


১৫৮ 1720602) বরো । 


এ 
£ এর 5 রত 


হয়। ধূসর-পদার্থ প্রধানত 
প্লায়কোষ দ্বারা গঠিত। এইসব 
কোষ হইতে নির্গত শ্বেতাবরণী 
আবৃত ম্নায়তস্তুগুলি 





৯ 
শপ) পপি পপ 


১০৫নং চিন্র-স্নায়ুকোষ ধেসর-পদার্থ) 
এবং স্নায়্তন্ত্র (শ্বেত-পদার্থ) দ্বারা 
সাম্মালতভাবে একাঁট 'নাঁবড় 

[পণ্ড সাম্টি কীরযা শ্বেত-পদার্থ গঠন করে (১০৫&নং চন্্)। 


নে 


ক্লায়র গণ্ডন : 
প্রচুরসংখ্যক স্নায়তন্তু মিলিতভাবে একটি স্নায়্‌ গন্ঠটন করে; এই স্নায়ু 

তন্তুগদীলর শ্বেতকায় আবরণীর ঘনত্বের যথেষ্ট পার্থক্য থাকে । ভিন্ন ভিন্ন 
৩ক্তগুচ্ছ এবং সমগ্রভাবে প্নায়াট সংযোজক কলার একটি আবরণ দ্বারা ঢাকা 
থাকে (১০৬নং চিন্র)। 

ঘায়ূতত্তুর প্রান্তদেশের সামান্য উপরে ) ১8:5142] 1174 
আবরণীট শেষে হইয়া যায় এবং সেখান /২::8/41৫ 
হইতে তস্তুটি 'বাভন্ন শাখা-প্রশাখায় 
বিভন্ত হইয়া পেশীতস্তু, গ্রাল্থ বা অনান্য 
দেহযন্তের কোষ অথবা অপর একটি 
প্লায়ূর ডেনড্রাইট্‌ পর্যন্ত চাঁলয়া যায়। 










ম্লায়পথে উত্তেজনার পরিবহন : 
উত্তেজনার পাঁরবহন করাই (০০1- 


অংশকে যথাকুমে ধৃসর-পদার্থ (৭৮ 


(৪ঞ্ঞস,10965০]) ও শ্বেত-পদার্থকি 


90610) ম্লায়্‌-কলার প্রধান চরিব্র। 
একটি ব্যাঙের দেহ হইতে ম্নায় সমেত 
এক টুকরা পেশ কাটয়া লইয়া তাহাতে 


৯৮৬ 


১০৬নং মূ 
প্রস্থচ্ছেদ; বিভিন্ন পরিসরের 
স্নায়তন্তুগ্চ্ছ দেখা যাইতেছে। 





উত্তেজনা দান কাঁরলে বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক বা দৈহিক) পেশশীট 
সঙ্কৃচত হইবে। শ্লায়তে উদ্ভূত উত্তেজনা সমগ্র ক্লায়দেহে পারবাহত 
হইয়া স্নায়ুপ্রান্ত হইতে পেশীতে পাঁরচাঁলত হয় বলিয়াই এইরূপ ঘাঁটয়া 
থাকে। কিন্তু স্নায়ূদেহের কোন অংশ এ্াল্কহল বা ক্লোরোফমর প্রয়োগ দ্বারা 
অচেতন কাঁরয়া দলে অথবা শন্ত 
কাঁরয়া বাঁধয়া দিলে আহত অংশ 
দয়া উত্তেজনা প্রবাহিত হইতে 
পারে না: স্নায়ুর আহত অংশ 
এবং পেশীর মধ্যবতর্ঁ স্থানে 
উত্তেজনা দান কাঁরলে তবেই 
পেশনীট উত্তেজিত হইবে (১৯০৭নং 
চিত)। 


বৃত্তিক প্রাক্রিয়া : 

উত্তেজনা পাঁরবহন একাঁটি আত 
জল শারীরবাত্তিক প্রক্রিয়া। পাঁর- 
বাহক মারফৎ বৈদ্যাতিক তরঙ্গ 
চলাচলের সাহত ইহার কোন 
সাদ্‌শ্য নাই। স্নায়পথে তাড়না. ৯০৭নং চি -স্নায়ূপথে উত্তেজনার পরিখহন 
গুল সেকেন্ডে ২০ হইতে ৩০ বা ১ স্নায়,: ২। পেশী; ৩। কিমোগ্রাফের রেখা 
ততোধিক [মটার পারবাহিভ হইতে চন্তরণের লিভার; ৪1 'কিমোগ্রাফের পেশী 
পারে এবং মানবদেহে এই পাঁর- সঙ্কোচন চাত্রত হইয়াছে; ৫। বৈদন্যাতিক তরঙ্গ 
বহনের হার ১০০ হইতে ১১০ তারা নারে উত্তোজত করার ইলেকঞ্ত্রোড্‌) 


ণমটার পযন্ত উঠতে ২: ৬। ক্লোরোফর্মে ভিজান তুলা স্নায়ুর উপর 
ৃ রঃ ত পারে। কিন্ত প্রযোগ কবা হইয়াছে; স্নায়ুর আহত অংশ দয়া 


বৈদযাতিক তরঙ্গ তারের উপর তাড়না প্রবাহিত হইতে পারিতেছে না। 
দয়া আলোর গাঁততে, সেকেন্ডে 
প্রা ৩০০০০০ কিলো হারে ছড়াইয়া পড়ে। 

উত্তেজনার প্রক্রিয়া বৈদযাক্তিক তরঙ্গ অপেন্সণ ধীর গাঁততে পাঁরব্যাপ্ত 
হইলেও স্নায়াবক তাড়নার গাঁত এমনভাবে পাঁরবাহিত হয় যে, জীবদেহে 
ইহার প্রতিক্রিয়া এক সেকেন্ডের কয়েক দশমাংশ এমনাক শতাংশ সময়েই 
অনুভূত হইতে পারে। 





৬০ / সুযুনা কাজ 
সয্ম্পাকাণ্ডের গঠন : 


সূষুম্নাকান্ডট কশেরুকাসমহের দেহগান্নর এবং অর্ধগোলাকৃতি 
ধখলানগুলি দ্বারা গাঠিত কশেরুকা গহবরের মধ্যে অবস্থান করে 


১৮৭ 


(১০৮নং চিন্ন)। একাঁটি মোটা রজ্জুর ন্যায় ইহা কশেরুকা গহবহরের মধ্য 
দয়া প্রসারত এবং দুইটি অবনামত অর্ধনালী (29547) দ্বারা দক্ষিণ ও 
বাম অংশে বিভন্ত। 

সুষ্‌ম্নাকাণ্ডের ঠিক মধ্য- 
স্থলে একাটি ছিদ্র আছে; 
ইহা মৃস্তিত্ক পর্যন্ত চালয়া 
গিয়াছে । এই ছিদ্রটি লাঁসকার 
উপাদানের অনুরূপ তরল- 
পদার্থে পূর্ণ থাকে। 


সষ্ম্নাকাণ্ডের ধূসর ও 
শ্বেত-পদার্থ : 
প্রচ্ছচ্ছেদ করিলে দেখা 
যাইবে যে সমষ্‌ম্নাকাশ্ডের 
[ভিতরে অংশে থাকে ধূসব- 
পদার্থ এবং তাহার চাঁব- 
দিকে ঘাবষা আছে শ্বেত- 
পদার্থ । 
ধূসর-পদার্থেব যে সকল 
অংশ উত্তেজিত হইলে 
বিভিন্ন দেহযন্ সাক্রুষ হয, 
সেইগদালকে এ সমস্ত দেহ- 
যন্তের জ্ায়/কেন্দ্র নামে 
অভ 'হ ত করা হয। 
উদাহরণস্বরপ, মধ্যচ্ছদার 
স্নায়ুকেন্দ্র গ্রীবাদেশে 
সুষুম্নাকাণ্ডে অবস্থিত, 
১০৮নং চিত্র_সুষূম্নাকান্ড স,ষুমনাকাণ্ডের এই অংশাঁট 
১। শ্বেত-পদার্থ, ২। ধূসব-পদার্থ; ৩। পশ্চাদ্দেশীয় * ন্ট হইলে মধাচ্ছদার সঙ্কো- 
স,যদম্না-স্নায'মূল, ৪1 সম্মুখস্থ সুষুম্না সনাফুমূল; চন বণ্ধ হইয়া যাইবে । দেহ- 
&ে। আন্তঃ কশেবন্কা সনাযুগ্রঠ্থি ॥ ৬ ও ৭ [সিম- কাণ্ড, উপরের এবং নীচের 
প্যাথোটক কাণ্ড, ৮। আন্তঃ কশেবুকা নালীমুখ। দেহপ্রান্তের (হাত ও পা) 
পেশীগাঁলর এবং 'বাঁভন 
দেহযন্ত্ে স্নায়কেন্দ্র সুষূম্নাকাণ্ডের ধসর-পদার্থে অবাঁস্থত। 
শ্বেত-পদার্ের প্রধান পন্ডাঁট স্নায়ুতন্তুসমৃহ দ্বারা গাঠত, ইহারা 
সুষুম্নাকাণ্ডের বাভন্ন কেন্দ্রকে পরস্পরের সাহত যুক্ত করে এবং সুষূম্নাকাণ্ড 
হইতে মাস্তজ্কের বিভিন্ন স্তরে অথবা মাস্তদ্ক হইতে সূষ্ম্নাকাণ্ডে পারব্যাপ্ত। 
যে-সব স্নায়ূতন্তু মস্তিচ্কের 'বাঁভল্ল স্তরকে হ্ন্ত করে তাহাঁদগকে পাঁরবহন- 
পথ বলা হয়। ইহাদের মাধ্যমেই স্নায় ও মাঁস্তিজ্কের বিভিন্ন স্তরের সাঁহত 
সংযোগ রক্ষা হয এবং তাহার ফলে সমগ্র স্নায়তন্দের পারস্পারক সংযোগ ও 
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সমন্বয় সাধিত হয়। মাস্তজ্কই সুষূম্নাকাণ্ডকে নিয়ন্পণ করে এবং সেই সঙ্জো 
সঙ্গে সুষূম্নাকান্ড হইতে তাড়না গ্রহণ কাঁরয়া নিজের ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ করে। 


সংষধম্না বা মেরং-লায়। : 

সুষুম্নাকাণ্ডের দক্ষিণে ও বামে 
প্রত্যেক জোড়া কশেরুকার অন্তবর্তী 
স্থল হইতে মেরুস্নায়্গল নির্গতি 
হইয়াছে । সর্বসমেত ৩১ জোড়া 
মেরুস্নায় আছে। প্রতিটি স্নায়ু 
সষূম্নাকাপ্ড হইতে একটি সম্মুখ ও 
একাঁট পশ্চাদ্দেশীয় এই দুইটি মূল 
লইয়া বাহর হইয়া থাকে। 

ধরা যাক মস্তকচ্যুত কোন ব্যাঙের 
দাক্ষণভাগের সম্মুখের (812067007) 
স্নায়মল এবং বামভাগের পশ্চাদ্দেশীয় 
(0০95%6110:) স্নার্মূল কাটিয়া ফেলা 
হইল। এরূপ অবস্থায় দাক্ষণ দিকের ট 
পিছনের পা উত্তোজত করলে শুধ, 
বাম দিকেই প্রাতিক্লয়ার লক্ষণ দেখা 
যাইবে, দক্ষিণ 'দিকাঁট অনড় বা 'নীঁক্কয় 
থাঁকবে। বাম দিকের পিছনের পা 
উত্তোজত কাঁবলে কোন প্রাতবর্তন- 
গলক প্রাতিক্রিষা সান্ট হইবে না 
(১০১নং চিত্র)। 

৮থ ২ সম্মখেণ শায়ম ল (ছে 
(6110) ৮০০১) শ্াটিযা দিলে চর্গ 
হইতে ৮ সন্ণাকাশ্ড হাড়না পার ১০৯নং 12৫7 সাপ দলায়মূলের প্রস্থঙচ্ছেদ 
বহনের ব্যাঘাত হয় লা বটে, কিন্তু বাণ পাচ (পণ দিকের সমধেপথ এনং 

হি রা বাম দিকের পশ্চাদ্দেশীয সুষদম্না-স্নাযমূল 

সুষুমনাকাণ্ড হইচ5 পেশীতে পাঁর- সছদ করা হঠখাছে) 
বহন ব*৫ হইয়া যায়। ইভা দ্বাৰা বোঝা ১। দাঁণ দিকেব পিছনের পায়ের 
যাইতেছে যে, বহিম্থো ওড়নাগলি সস) ই । লাম দিকের পিছনের 
শধ্‌ সম্মুখের স্নাধফমল দিয়াই “ফেল স্লায,, ৩। দাঁক্ষণ পায়ের 
প্রবাহি৩ হইতে পারে! পশ্চাদ্দেশীয় . উত্তে্না, ৪ি। বাম পায়ের উত্তেজনা 
স্নায়ুমূল কাটিয়া দিলে কোন প্রা 
ক্রিয়া সূষ্টি না-হওয়ার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, অন্তমম£খীঁ তাড়নাগ্ীল পশ্চাদ্দেশীয় 
স্নায়মূল মারফৎ প্রবাহিত হইয়া থাকে । এইজন্য সম্মুখের ম্নায়মূলগ্াীলকে 
চেট্টিয় বা পেশী উদ্দীপক বা মোটর (7720907) মূল এবং পশ্চাদ্দেশীয় 
স্নায়মলগ্ীলকে বোধোদ্দীপক বা সংবেদীয় (5979015) মূল বলা হয়। 

সুষ্ম্নাকাণ্ড হইতে বাহর হইবার পর মূল দ*ইটি একত্রিত হইয়া স্নায়ু 
গঠন করে। সতরাং সুষুম্নাকাণ্ড বা মের্‌স্নায়়গ্ীল মিশ্র প্রকাতির-_ অর্থাৎ 
বহির্মখী ও অন্তর্মুখী উভয় ধরনের তন্তু দ্বারা গঠিত । 
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প্রতিবতনের চক্রুপথ : 

আগেই বলা হইয়াছে যে, কোন উত্তেজনার ফলে স্নায়ূতন্তের সাহায্যে যে 
কারী তাড়নাগ্ঁল যে পথে প্রবাহিত হয় তাহাকে বলা হয় প্রাতবর্তনের চক্ষপথ 
(7599 2:0৫) । 

প্রতিটি প্রাতিবর্তন পথের পাঁচাট অংশ আছে (১১০নং চিত্র); প্রথমত, 
বোধোদ্দীপক যন্্সমূহে এবং পেশী, অন্ত, ফুসফুস ও অন্যান্য দেহযন্ত্রা্থত 
তাড়না গ্রহণকারণ স্নায়;প্রান্তসমূহ (9081061৮8 17678 91791759)) "দ্বিতীয় 
অংশ হইল অন্তর্মুখী স্নায়়; তৃতীয়ত কেন্দ্রীয় স্নায়়তন্্ অর্থাৎ সুষুম্নাকাণ্ড 
ও মাস্তঙ্ক; চতুর্থ অংশে আছে বাঁহম্খী স্নায়ু, পণ্সম অর্থাৎ শেষ অংশ 
হইল উত্তেজনায় প্রাতীক্রয়া সাঁম্টকারী দেহ- 
যন্দ্-যেমন, কঙ্কালের পেশীসমূহ, হখাপন্ড, 
লালাগ্রাল্থ ইত্যাঁদ। 

সব থেকে সরল ধরনের প্রাতবর্তন পথেও 
কমপক্ষে দুইটি নিউরণ খ।ঁকবে একাঁটি অন্ত- 
মুখী ও অপবঁট বাহর্মুখী। 


অন্তম্খী নিউরণ (সমস্ত উদ্গত অংশসমেত 
ম্ায়কোষ) £ 

১১০নং 'চিন্র_প্রাতিবর্তনেব চক্তপথ অন্তমখী নিউরণের কোষগণ্ণীল সত্যম্না- 
১। ধাবক স্নাফপ্রান্ত সহ দেহ- কাণ্ডের পাঁববর্তে পশ্চাদ্দেশীয় সুষম্না-স্নায়ত- 


তি ইট মূলে অবস্থিত এবং এইখানে ইহারা আন্তঃ 
এ রসি স্নাষন্তন্ত। শৈরকা স্নায় 110091৬911010191 
মখী স্নাষূ; ৫&। উত্তেজনায় বি গ্রীন্থ  ( 


সংষ্টিকাব 2818811017) নামক স্ফীতি সৃন্টি করে। এই 
চিএ নি নিউরণগুঁলর দুইটি কাঁবয়া দীর্ঘ উদ্গত অংশ 
থাকে। ইহাদের একাট চর্ম, পেশ ইত্যাঁদতে অবাস্থত সংবেদীয় স্নায়ু- 
প্রান্তসমূহ হইতে তাড়না বহন কাঁরয়া কোষদেহে পাঁরচালিত করে: 
অপর উদ্গত অংশাঁট কোষদেহ হইতে তাড়না বহন কাঁবয়া সুষূম্নাকান্ডে 
পৌছাইয়া দেয়। সুষম্নাকাণ্ডে গিয়া এই উদ্গত অংশটি দুইভাগে বিভন্ত 
হইয়া যায়; একাঁট অংশ শ্বেত-পদার্থ (ড/17165 [786051) বাহয়া সৃষুম্না- 
কাণ্ডের নিম্নাংশ পযন্ত এবং অপর অংশাঁট উপরের দিকে চলিয়া যায়। উভয় 
অংশ হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাপ্রশাখা নির্গত হইয়া ধসব-পদার্ে (াঞ্ডে 
10961) প্রবেশ করে এবং সেইখানেই শেষ হইয়া যায়। 


বাহম্খশ নিউরণ £ 
বাঁহম্খী নউরণের একাঁট দীর্ঘ (৪০) এবং কয়েকাঁট ক্ষদ্র ক্ষুদ্র 
(09770116655) উদ্গত অংশ থাকে। ইহার কোষ দেহাট ধূসর পদার্থের 
সম্মঃখস্থ স্ফীত অংশে বা শঙ্গে অবস্থিত (90660711015) | সেখান 
হইতে দীর্ঘ উদ্গত অংশটি সম্মুখের সৃষুম্না-ক্ায়মলের মধ্যে এবং তারপর 
সষম্না-্সায় বাঁহয়া কোন সাঁকয় দেহযন্ত্ে যেমন পেশশতে প্রবেশ করে। 
অন্তম্খী নিউরণের দীর্ঘ উদ্গত অংশের ক্ষুদ্র ক্ষদ্র শাখাগল ধূসর 
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পদার্থের সম্মুখস্থ শুঙ্গের কাছাকাছি গিয়া বাহম্খী নিউরণের ডেনড্রাইটগঁলর 

সংস্পর্শে আসে। উত্তেজনা এাকসন হইতে ডেনভ্রাইটে যাইতে পারে, কল 
দিকে অথণৎ ডেনড্রাইট হইতে এ্যাক্সনে যাইতে পারেনা । সৌভাগ্যের কথা, 
. এইজন্যই বিপরীত কেন্দ্রীয় ক্নায়তন্তে একমুখাঁ উত্তেজনা প্রবাহ পাওয়া যায়। 


হাঁটুর ঝাঁকানি (20086-1271) £ 

প্রাতিবর্তন ক্রিয়ার অন্যতম উদাহরণ হইল হাঁটুর ঝাঁকানি; ইহার প্রীতবর্তন- 
পথ দুইটি নিউরণ দ্বারা গঁঠিত। চেয়ারে উপাঁবম্ট কোন লোকের পদদ্ধয় 
পরস্পর আড়াআড়িভাবে (৫0955) রাখতে বলা হইল; অতঃপর করতলের 
এক পার্খদেশ দিয়া অথবা একট ক্ষুদ্র হাতুঁড় দিয়া এ লোকাঁটর জানু- 
কাপালিকের মিম্নস্থ কণ্ডরার উপর তীর আঘাত করিলে সেই পায়ে প্রচণ্ড 
ঝাঁকান দেখা যাইবে । আঘাত প্রাপ্ত কণ্ডরাগুলি দাবিয়া গিয়া পেশীগীলকে 
টাঁনয়া ধরে এবং ফলে, পাখা'ন হাঁটুর কাছে সোজা হইয়া যায়। পেশী প্রসারিত 
হইবার ফলে উহার তাড়না-গ্রহণকারা ম্নায়ুপ্রান্তসমূহ উত্তোজত হয়। এইভাবে 
একটি তাড়না স্রোত সাঁজ্ট হইয়া অন্তরখী নিউরণ বাহয়া সুষূম্নাকাশ্ডে চলিয়া 
যায় এবং তথা হইতে বাঁহর্মখশী নিউরণ বাহয়া এ একই পেশীতে প্রত্যাবর্তন 
কাঁরয়া প্রীতক্রিয়া সৃষ্ট করে-পেশীট সঙ্কীচিত হয় (রঙীন চিন্ন ৬)। 


প্লায়কোষ সংযোগকারশ নিউরণ (1176901701700101 601009) £ 

দুই নিউরণে গঠিত প্রাতিবর্তন-পথ খুব কমই দেখা যায়। আঁধকাংশ 
প্রাতিবর্তন-পথই তিন, চার বা ততোঁধক নিউরণ দ্বারা গণ্ঠিত। ৬নং রঙীন 
চত্রে দুইটি ও নাট নিউরণ গাঁঠত প্রাতিবর্তন দেখান হইয়াছে । এ চিন্রে 
দেখা যাইবে যে অন্তম্মখী নিউরণের উদ্গত অংশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাগাীল 
ধূসর পদার্থের শুধু সম্মুখস্থ শঙ্গে নয়, পশ্চাদ্দেশেও চলিয়া যায়। এইখানেই 
অন্তম্খী নিউরণ হইতে বাঁহম্খীঁ নিউরণে তাড়নাবাহী ল্লায়কোষ-সংযোগকারী 
নিউরণগূলি অবাস্থিত (11052100170191 001770109) | 

্লা়কোষ সংযোগকারী নিউরণসমহের দীর্ঘ উদ্গত অংশগুলি সুষম্না- 
কাণ্ডের প্রাতি অংশে এবং মান্তম্কেও ছড়াইয়া থাকে । কাজেই একট ম্নায়কোষ 
সংযোগকারী নউরণ হইতে অপব শ্লায়কোষ সংযোগকারী নউরণে প্রবাহত 
হইয়া উত্তেজনা সমগ্র কেন্দ্রীয়-ম্লায়-তন্দে ছড়াইয়া পড়ে। 


অনুশশলনী £ 
এমন দূহীটি নিউরণ অঙ্কন কর যাহাতে একটির এ্যাক্সন অপরের ডেনড্রাইটে এবং 
দ্বতশয়টির এ্যাক্সন পেশীতে পাপচালিত হয়। ছবাঁটর সমস্ত প্রয়োজনণয় ব্যাখ্যা দাও। 
তশরফলকের সাহা উত্তেজনা প্রবাহের গাঁতিপথ দেখা । 


৯০১১৯ 


৬১/ সুষুয়াকাগ্ের প্রাতিবর্তন কিয়া 


মন্তকচ্যত ব্যাঙের দেহে প্রাতিবর্তন ক্রিয়া £ 

সুষুম্নাকাণ্ডাট অক্ষত রাখিয়া মস্তকচ্যত ব্যাঙের দেহে সুষুম্নাকাণ্ডের 

সহায়তায় প্রাতিবর্তন ক্রিয়া অনুধাবন করা খুবই সহজ । ব্যাঙের দেহটি একটি 

হুক হইতে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। 
৯ 


একাঁট গিমটার দ্বারা 
২ মস্তকচ্যত এ ব্যাঙের পায়ে 
স্ীর্য  --- এ চিমটি দিলে পাট পিছনের 


27) এ ৯ দিকে ঝাঁকিয়া যাইবে। যত 
0১২ ৪২. জোরে চিমাঁট কাটা যাইবে, 
27 ক সেই অনুপাতে দুই, তিন 
রর গ্ বা চারখাঁন পা সপ্টালত 
ডু 9 হইবে। ইহা দ্বারা প্রমাণ 
রগ | হরে চ্দা- 


ররর কাণ্ডের 'বাভন্ন অংশে 
১১১নং চিন্র-এক 'িউরণ হইতে অপর নউরণে ছড়াইয়া পাঁড়তে বা বিকীশ্ণ 


১। স্নায়ৃতন্তুতে বৈদযাতিক তরঙ্গ দ্বারা হইতে পারে। 

উত্তেজনা প্রয়োগ স্থল; ২। গ্যাকন হইতে রর 
ড্রেনভ্রাইটে উত্তেজনা পাঁরবহন; ৩। উত্তেজনা ্লায়।তন্দ্ের উত্তেজনাপ্রবণূতা £ 
ড্রেনড্রাইট হইতে গ্যাক্সন যাইতে পারে না; উত্তেজনার পাঁরব্যাপ্ত- 
8৪। নিরোধ উত্তেজনার প্রসারে বাধা দেয়। অর্থাং এক িউরণ হইতে 


অপর নিউরণে উত্তেজনা 
চলাচল ম্লায়কোষগূলির উত্তেজনা-প্রবণতার মাত্রার উপর ীনর্ভর করে। মস্তক- 
চযত ব্যাঙের দেহে কোন কোন বিষের প্রকিয়া লক্ষ্য করিয়া ঘ্লায়কোষের উত্তেজনা- 
প্রবণতার পাঁরবর্তন ভালভাবেই অনুধাবন করা যায়। এ্যালকহল প্রথমে সামান্য 
কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা-প্রবণতা বাদ্ধ কাঁরয়া পরে যথেষ্ট কমাইয়া দেয়। 
স্ট্রকাঁনন্‌ উত্তেজনা-প্রবণতা এত বাড়াইয়া দেয় যে এই 'বষের সামান্যতম 
সংস্পর্শে আসলে প্রাণীদেহের সমস্ত পেশনগুঁলর প্রচণ্ড আলোড়নকারী 
সঙ্কোচন হইবে। 


অন্তম্খী তাড়নার তাৎপর্য ঃ 

দেহের সমস্ত অংশ হইতে বিরামহীন তাড়না-স্তরোত অস্তমখন নিউরণ পথে 
কেন্দ্রীয় ঘ্লায়তন্বে প্রবাহত হইতেছে । ইহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রাতাক্রিয়া 
সাঁম্ট করে; কিন্তু আধকাংশই প্রাতিবর্তন ক্রিয়া সৃষ্ট করার পক্ষে অতীব 
দুর্বল। তাহা সত্বেও জীবদেহ এই সব তাড়নায় সম্পূর্ণ উদাসীন নয়; ইহারা 
কেন্দ্রীয় ক্নায়়-তন্তের কোষগ্ীলর উত্তেজনা-প্রবণতা বাড়াইয়া দেয়। 

এই ধরণের দুর্বল উত্তেজনা (যেমন, বৈদহ্যাতিক তরঙ্গ) পৃথকভাবে মস্তকচত 
ব্যাঙের দেহে কোন প্রাতিবর্তন ক্রিয়া সৃম্টি কারতে না পারলেও 
দ্রুততার সাঁহত পর পর কয়েকবার প্রয়োগ করিলে প্রাতিবর্তন ক্রিয়া সৃষ্টি 
কাঁরবে। প্রত্যেকটি উত্তেজনা কোষের উত্তেজনাপ্রবণতা বাড়াইয়া দেয় বাঁলয়াই 
এইরপ ঘাঁটয়া থাকে। 


টি 


কোন কোন ব্যাধতে রোগী সমস্ত অনুভূতি হারাইয়া ফৌলতে পারে। 
টি বোর টার নতি হার হয়া রেলে রা ও 
ও এক কানে বাঁধর হইয়া যায়। এই রোগণীটির সুস্থ কানে তুলা গ:জিয়া এব 
৮ সি ৯ হি ১0৯৮৯ 
উত্তেজনা-প্রবণতা এত কমিয়া গেল যে লোকটি আবিলম্বে নিশ্চল হইয়া থুমাইয়া 
পাঁড়ল। তুলা এবং ব্যাণ্ডেজ খাঁলয়া ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সে আবার 
স্বাভাবক অবস্থায় ফারয়া আসল। 

উপারিউন্ত উদাহরণ হইতে সমগ্র কেন্দ্রীয় প্নায়়তল্তের কারকলাপে-এমনীক 
যেখানে প্রাতিবর্তন-ক্রিয়া নিষ্প্রয়োজন, সেক্ষেত্রেও অন্তমখী তাড়নার বিরাট 
গুর্ত্ব উপলানব্ধ করা যায়। 


প্রাতিবর্তন-ক্িয়ার নিরোধ (10711016001) 2 

মস্তকচ্যত ব্যাঙের পিছনের পায়ের অগ্রাংশ সালফিউারক এ্যাঁসডের 
পাতলা দ্রবে ডুবাইলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই (সাধারণতঃ ১-_ -৩ সেকেন্ডে) পরে 
ঝাঁকয়া পিছনে যাইবে । পিছনের পাট এ্যাঁসিডে ডুবাইয়া রাঁখয়া সম্মুখের 
পা একটি চিমটার দ্বারা নিষ্পেষণ কারলে অনেক পরে প্রীতক্রিয়া সাম্ট হইবে, 
অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রীতীক্য়াই হইবে না। 

এইরূপ ক্ষেত্রে দুইটি তাড়না-স্োত-একাঁট চিমটার নিষ্পেষণ প্রসূত 
সম্ম্‌খের পা হইতে এবং অপরাঁট এ্যাঁসিডে নিমজ্জিত পিছনের পা হইতে একন্লে 
কেন্দ্রীয় প্লায়ৃতন্তে প্রবেশ করে। সম্মুখের পা হইতে উদ্ভূত তাড়না-ম্রোত 
পিছনের পায়ে প্রীতিবর্তন ক্রিয়া সাঁম্টকারী ঘ্লায়কোষগৃলি উত্তেজনা-প্রবণতা 
বাদ্ধ করে না-বরং দমন বা নরোধ করিয়া থাকে । এই ধরণের নিরোধক ক্রিয়া 
প্রতিবতন-কুয়াকে বিলম্বিত কারয়া দেয়। 

মহান রুশ শারীর-বৃত্তীবদ সেশেনভ সবপ্রিথম কেন্দ্রীয় ম্লায়তন্পের 
নিরোধক ক্রিয়ার গভীর অনৃশখলন করেন। বতর্মানে ইহা প্রমাণ হইয়াছে যে 
প্রত্যেকাট ম্বায়কোষকে উত্তেজিত এবং নিস্তেজ বা নিরদ্ধ অবস্থায় আনা যায়। 
নরুদ্ধ অবস্থাকে কোনমতেই বিশ্রাম বা নিক্কিয় অবস্থা বলা যায় না; আসলে ইহা 
কোষের এমন একটি 'ক্রিয়াশশীল গাবস্থা যখন কোন তাড়না কোষ হইতে চলাচল 
করিতে পারে না (১১৯নং চিন্র)। এই নিরোধক অবস্থা যতক্ষণ চলিতে থাকে 
সেই সমগ্র সময়ে নিরোধক অণুল দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত চলমান প্রাতিবর্তনগুঁল দূর্বল 
অথবা সম্পূর্ণ অনুপাশ্থিত থাকে । ঘ্ায়তন্ধের স্বাভাবক কার্যকলাপ অব্যাহত 
রাখার জন্য শ্ায়কোষগাীলর উতত্তীন্ভত এবং নিরুদ্ধ এই উভয় মবস্থারই সমান 
গব্রব্ব আছে। 


প্রাতিবর্তন ক্রিয়ার সমন্বয় ঃ 

উত্তেজনার প্রাতাকুয়ায় মস্তুকচনত বাঙের পা ঝাঁকানি দিয়া গিছনে সন্টালিত 
হইলে ভাঁজ সৃষ্টিকারী (12%0:5) পেশীসমহের সমগ্র দলাট সঙ্কৃচিত হইয়া 
থাকে। সুষ্ম্নাকান্ডে অবাস্থিত ভাঁজস আ্টিকারণ পেশীসমূহের কেন্দ্রগাঁলর-_ 
অর্থাৎ পেশগৃলির সাহত উদ্গভ অংশ দ্বারা সংযুক্ত প্লায় -কোষগুলির 
উত্তেজনার জন্যই এইরপ হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রসারণকার পেশখসমূহের 
কার্যতৎপরতা কাময়া যায় এবং ইহারা শ্থ হইয়া যায়--ফলে ব্যাঙের পা বাঁকান 


১৯৩ 


সম্ভব হয়। প্রসারণকারী পেশঈসমূহের সাঁহত সশ্রষ্ট ক্লায়কোষগ্ঁল- অর্থাৎ 
উহাদের স্পায়ুকেন্্রগালির নিরদদ্ধ অবস্থা সংম্ট হওয়ার জন্যই এ পেশখগুি 
শ্লথ হইয়া পড়ে৷ 

ঠাণ্ডায় (যেমন, ০” ড়গ্রীতে) রাখিলে ব্যাঙের প্রাতিক্রিয়া বহুলাংশে ব্যাহত 
হয়। এরূপ অবস্থায় উত্তেজনা দানের ফলে পা বাঁকলে বহূক্ষণ পযন্ত পাট, 
এঁ অবস্থায় থাকিয়া যায় এবং কয়েক সেকেন্ড পরে ধীরে ধারে সোজা হইতে 
থাকে। বাম পায়ে উত্তেজনা দানের পরমূহূতেই দক্ষিণ পায়ে চিমাট কাটিলে 
বাম পা বাঁকবার সময় দাক্ষণ পা সোজা হইতে থাকিবে। 

ঠাণ্ডায় রাখা ব্যাঙের দেহে উপারিউন্ত ব্যাহত প্রাতীক্িয়া সাঁষ্ট পরীক্ষা করার 
সময় ম্বায়্‌-কেন্দ্রগাঁলর অখণ্ড কাষকলাপ লক্ষ্য করা যায়. দাক্ষণ পায়ের ভাঁজ- 
সাম্টকারী পেশীসমৃহের বেন্দ্রগুলি- উত্তেজিত হইলে বাম পায়ের উত্তোজত 
পেশীগুলির কেন্দ্রসমূহে নিরুদ্ধ অবস্থা সাঁন্ট হয় এবং ভাহাব ফলে বাম পাট 
সঙ্গে সঙ্গেই সোজা হইয়া যায়। দেহের ্ কোন রকম সপ্টালনে কতকগাাঁল 
পেশী সঙ্কাচত এবং কতকগ্দীল শ্থ হইয়া থাকে, কেন্দ্রীয় ঘ্ার়ৃতন্মের 
সংশ্লম্ট অংশে উত্তেজক ও নরদ্ধ অণ্চল সাম্টর উপরই এই সঙ্কোচন ও 
প্রসারণ নর করে। বিখ্যাত বুশ বৈজ্ঞানিক এন. ভি. ভেদেনাস্ক (৬ ৬৪.977515) 
সর্বপ্রথম স্লায়কেন্দ্রগালর এই পারস্পাঁরক ক্রিয়াকলাপ িধণরণ করেন। 

উত্তোজত ও িরদদধ অণ্চল কখনও স্থায় হম না; অবিবাম স্থান হইতে 
স্থানান্তরে, মান্তজ্কের এক 
অংশ হইতে অপর অংশে 
সারয়া গিয়া ইহারা দেহ 
সণ্চালনে যথাযথ সমন্বয় 
সাধন কাঁরয়া থাকে। 


মন্তকচন্যত ব্যাঙের দেহে 
জটিল সণ্টালন ঃ 

এ্যাঁসড়ে িভজান এক 
টুকরা কাগজ মস্তকচত 
ব্যাঙেব দেহচর্মের উপর 
রাখলে উহা পায়েব 'নাঁদর্টি 
সণ্টালন দ্বারা কাগজাঁট 
ফোলয়া 'দিবে। দেহের 
যে অংশে কাগজাঁট বাখা ১১২নং চিন্র--মস্তকচ্যুত ব্যাঙের দেহে গ্যাঁসড 
হইবে সেই অনুসাবে উহার প্রযোগে উত্তেজনা সংষ্টি দ্বাবা পরীক্ষা £ 
দাঁক্ষণ অথবা বাম পায়ের ১ ও ২। ব্যাঙট দাক্ষণ পা দয়া পৃষ্ঠদেশের দাক্ষিণ 
সণ্টালন হইবে। অর্থাৎ পাশের প্রয্স্ত এ্যাসড মুছিযা ফেলিতেছে; ৩ ও ৪1 
দেহের দাঁক্ষণ দিকে কাগজাঁট দাঁক্ধণ পা বাঁধিয়া দেওযা হইয়াছে; ব্যাঙ বাম পা দয়া 
রাখলে ব্যাঙাট দক্ষিণ এ একই স্থান হইতে গ্যাঁসড মুছয়া ফেলিতেছে 


গদকের পিছনের পা দয়া উহা সরাইয়া 'দবে। 
এই একই পরীক্ষা কিছুটা ভিন্নভাবে --দক্ষিণ পাট যাহাতে সণ্টালন না করা 
যায় এইরপ শন্তভাবে বাঁধয়া দিয়াও লক্ষ্য করা যায় (১৯১২নং চিত্র)। এইর্প 





১৭৯৪ 


অবস্থায় দেহের দাক্ষণ দিক উত্তোঁজত কারিলে প্রথমে রজ্জ-বদ্ধ দক্ষিণ পায়ের 
পেশীগ্ঁল সঙ্কুচিত হইবে এবং পরে বাম পাটি কাগজের দিকে সণ্টালিত হইয়া 
ইহাকে ফোঁলিয়া দিবে। 

এই কৌতুহলোদ্দীপক পরাঁক্ষা দ্বারা বোঝা যায় যে শুধু সুষুম্নাকান্ড দ্বারা 
সন্টালনের সমন্বয় সাধিত হইতে পারে। মাপ্তচ্কের সহযোগতায় প্রাতবর্তন 
ক্রিয়া আরও জাঁটিল এবং সংখ্যাতীত ধরণের হইয়া থাকে। 


সষ;ম্ণাকাণ্ডের ভূমিকা 2 

অক্ষত প্নায়তন্্রসমেত সমগ্র জীবদেহাটিকে ধারলে সুষম্নাকাণ্ডের প্রধান 
ভূমিকা হইল দেহযন্ত্রসমূহ হইতে মীস্তন্কে এবং মীস্তম্ক হইতে পুনরায় দেহযন্দ্র- 
গুলিতে ভ্রমণকারী তাড়নার পারবাহক। সূষুম্নাকাণ্ডের প্রাতিবর্তন-ক্রিয়া উচ্চ- 
স্তরের কেন্দ্রীয় ক্লায়তন্মের উপর নির্ভর করে। নম্ন স্তরের মের,দণ্ডী জীবদের 
ক্ষেত্রে এই নভরতার প্রকাশ স্তন্যপায়ীদের অপেক্ষা দুর্বল। মন্তকচ্যত শুধু 
সুষূম্নাকান্ড বিশিষ্ট জীবদেহের প্রাতিবর্তনের তুলনায় অক্ষত জীবদেহে যে অসংখ্য 
ধরণের প্রতিবতনন ক্রিয়া দেখা যায় তাহা আসলে মস্তিষ্কের, বিশেষত গুরু মস্তিষ্কের 
কটেক্সের জন্যই হইয়া থাকে । মানব দেহে মান্তষ্কের সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ ব্যতীত 
হাঁটুর ঝাঁকানির মত সুষুম্নাকাণ্ডের আতি সাধারণ প্রতিক্রিয়াও ঘাঁটতে পারেনা । 


প্রশন £ 

(৯) কোন কোন ব্যাধিতে শুধ, সুষ্ম্নাকাপ্ড হইতে মাঁস্তজ্কে উত্তেজনার পারবহন 
নস্ট হইয়া যায়, কিন্তু বাবপরীত মুখী প্রবাহ (মস্তিম্ক হইতে সুষুম্নাকাণ্ডে) 
পবাঙাবিকভাবেই চলতে থাকে। এরুপ অবস্থায় হাঁটুর ঝাঁকাঁন পাওয়া যাইবে 
[কঃ সচের খোঁচা দিলে পায়ে অনমভাতি জাগিবে কি? পায়ের ইচ্ছাধণনে 
(50101)1815) সণ্জালন দি সন্ভব্2 এই প্রশ্নগুলির উত্তর কোনক্ষেত্রে ইতি- 
বাচক এবং কোনক্ষেত্রে নেতিবাচক কেন হইবে তাহা ব্যাখ্যা কর। 

(২) বাদ (ক) ম্াস্তজ্ক হইতে সুষুদনাকান্ডে উত্তেজনার পথ আহত হয়, (খ) সুযুষ্লা- 
কাণ্ডের পশ্চাদ্দেশীয় মেরু-স্নায়ুগ্রন্থ আহত হয়, (গ) সম্মুখস্থ মেরু-স্নায়ুগ্রাম্থি 
আহত হয়, তাহা হইলে ১নং প্রশ্নের উত্তর কি হইবে প্রতিটি উত্তরের কারণ 
দেখাও। 

(৩) একাঁট কুকুরের সম্মুখে একটি বিড়াল আনার সঙ্গে সঙ্গে উহার (কুকুরের) 
পাকস্থলীর রসক্ষরণ বন্ধ হইয়া যাইবে কেন? এই ধরনের প্রাতীক্রয়ার অন্য 
উদাহরণ দাও। প্রাতাঁটি উদাহরণ ব্যাখ্যা কর। 

অনুশশীলনশী £ 

(১) দুইটি ানউরণ শবাশষ্ট প্রাতবর্তন চক্রের চিত্র সহ সুষুদ্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের 
একাঁটি চিত্র আঁঙ্কত কর চেক্লাটি একাঁটি পেশগ বা কণ্ডরাতে উদ্ভূত হইয়া সেই 
পেশশীতেই শেষ হইবে)। চিন্লের বিশদ ব্যাখ্যা লিখ। তশর-ফলকের দ্বারা উত্তেজনার 
গতিপথ দেখাও। 

(২) চর্ম হইতে উদ্ভূত তিনটি নিউরণ 'বিশিন্ট একট প্রাতিবর্তন চক্রের চিত অস্কিত 
কর। চিন্লের বিশদ ব্যাখ্যা লিখ। তশর-ফলকের দ্বারা উত্তেজনার গাঁতপথ দেখাও। 

(৩) নিজের বা সহপাঠীর উপর হটিংর ঝকানি পরাক্ষা কর। প্রসারণকারী পেশশগৃলির 
সঙ্কোচন হয় কেন এবং কেনই বা পার্টি লাফাইয়া ওঠে তাহা ব্যাখ্যা কর। 


১৭৫ 
৯১৩ 


৬২ / 


মভিক্ষের গর্ভন 


গুরুমস্ভিষ্কের স্ফোটক বা ভেপিকু (060091 ড6970193) 
সমস্ত মেরদ্ডী জীবের জু সমমেরপ্রন্ত স্কাত কাটি নলের আকৃতিতে 
সুরু হয় (১১৩ নং চিন্ন)। এই প্রান্তে তিনাট অংশের প্রত্যেকাঁটতে আড়াআঁড় 





১৯৩নং চিন্র- মানুষের ভ্রণের মাঁস্তিদ্ক- 


নলেব সম্মুখ প্রান্ত £ 
১। ৪৯৮০৬: ২। মধ্য এবং 
৩। সম্ম,খস্থ 


ভাবে অবাস্থিত পাটাগুলি জল 
[তিনটি স্ফীতির ন্যায় দেখায়; ইহাদেরকে 
বলা হয সম্মখস্থ  (217520101)+ মধ্যচ্ছ 
এবং পশ্চাদস্থ স্ফোটক বা ভেপসিকু; 
প্রত্যেকটি স্ফোটক মীস্তন্কেব 'নাদন্ট এক 
একাট অংশের সত্রপাতেব প্রাতিভূ। 


পশ্চাদ্দেশনীয় সন্তি্ক (101170-10191) £ 

মাস্তন্কেব যে অংশ সুষুম্নাকান্ড 
হইতে সরাসাব উীঠযাছে তাহাকে 
সুষুম্নাশর্ধক (10990119 01005- 
৪69) বলে। সুষ্ম্নাশীর্ষকের সম্মুখে 
একাটি বৃহৎ নলাকৃতি স্ফীতি আড়া- 
আঁড়ভাবে সেতুব ন্যায চাঁলয়া গিয়াছে-_ 
ইহার নাম উষ্ণষক (9079) | সুফুম্না- 
শীর্ষকের পিছনে আছে লঘু মাপ্তম্ক 


রিং , ইহা দুই গোলার্ধে বিভন্ত ডি উভয পার্থ অবাস্থৃত। এই 





১১৪নং "িন্র-লম্বালাম্বভাবে ছেদ করা মানব মাস্তঙ্ক ঃ 
১1 সুষৃম্নাশীর্য; ২। উফ্ণীষক; ৩। সৌববেলাম; ৪1 মধ্য মাস্তচ্ক; ৫1 কর্পোর 
কোয়াঁড্রজেমিনার' স্ফীত অংশদ্বধষ (মধ্য মাঁস্তচ্কেব পশ্চান্ভাগ), ৬। থ্যালামাস; 
৭। থ্যালামাসের 'িন্নাগল; ৮। 'পাঁটউটার গ্রন্থি, ৯। আঁপ্টক বা আক্ষ স্নায়ু; 
১০। কর্পাস ক্যালোসাম; ১১ গুরুমাস্তিচ্কের কটেকক 


১৯৬ 


সমস্ত অংশই পশ্চাদ্দেশয স্ফোটক বা ভৌসিরু হইতে উদ্ভৃত এবং ইহাবাই মীস্তচ্কের 
পশ্চাদাংশ গঠন কবে। 


মধ্য-মান্তজ্ক (1/10-025117) £ 

মধ্য মা্তিহ্ক পশ্চাদ্দেশীষ মাস্তচ্কেবই ক্রমাবস্ততি এবং মধ্য-মীস্তস্ক স্ফোটক 
হইতে উদ্ভূত, মানূষেব মান্তিত্কে ইহা একটি আত ক্ষুদ্র অংশ । মধ্য-মাস্তিম্ক দুহীট 
মাস্তত্কের ডাটা বা পিডাংকল্‌ (দক্ষিণ এবং বাম গোলার্ধেব গভাঁবে 
প্রধেশকাবী দুইটি অত্যন্ত মোটা তত্তুগচ্ছ) এবং ইহাদের পশ্চাতে অবাস্থিত চাঁবাট 
উচ্চস্থান (০0:12028. 0780:16677217)9) দ্বাবা গঠিত। মান্তচ্কের গোলার্ধ দুইটি 
তুঁলিষা ধাঁবলে ইহাদেব এবং লঘু মান্তিষ্কেব মধ্যে উচ্চস্ছান চাঁবাট দেখা যাইবে, 
৬০ নং চিত্রে দুইাট উচ্চস্থান দেখা 

তছে)। 


মস্তিষ্কের সম্মখভাগ ঃ 
মাপ্তম্কেব অবশিষ্টাংশ সম্নখস্থ মাক স্ফোটব হইতে উদ্ভূত এবং মীস্তত্কেব 
সম্মুখভাগ (বা 1018 102810) নামে পাবাচিত। সম্মখস্থ- 





১ 
১১৫নং চিন্র--মানব শাস্তঙ্কের অভ্যত্তব 
১1 সুযুম্নাক্ড সৃযুদ্নাশীর্ষে প্রসারিত হইয়াছে, ২। সুষ,দ্নাশশর্ষ, ৩। উফীষক, 
৪1 লঘনমাঁস্তদ্ক, €&। গুবুমাস্তন্কের কটেক্স, ) 11--১২ হজাড়া করোটি স্নায়ু, 
তাহার মধ্যে আছে আমঘ্রাণ স্নায়ু 01) আঁক্ষ স্নাষ (10) মুখমণ্ডালর স্লামত (৮11), 
শ্রবণ স্নাঘ্‌ (৮111), ভেগাস স্নায়ু ৫) ইত্যাদ ঃ 


পশ্চাদাংশ হইতে অত্তঃ-মাস্তদ্ক (770: 10:817) উদ্ভূত হয। ইহা সন্তিম্কের 
ধূসব পদা্েবি দুইটি পিণ্ড দ্বাবা গঠি৩- একটটিব নাম থ্যালামাপ্‌ (0791217099) 


১৯৭ 


এবং তাহার 'নম্নদেশে অবাস্থত অপর অংশের নাম হাইপোথ্যালামাস অনণ্ঞল 
(1010061181977010 1951022) | 

এ&ঁ একই স্ফোটকের সম্মুখের অংশ হইতে গুরুমান্তষ্কের গোলার্ধদুইটির 
উত্তব হইয়াছে এবং ইহার বাঁহরাংশ গুরুমান্তচ্কের চূড়া বা কটেক্সি নামে পাঁরাচিত। 
গুরু মাস্তজ্কের গভীর অন্তর্দেশে কয়েকটি ধূসর পদার্থের পিন্ড আছে 
ইহাদগকে কটেক্সের তম্তদেশিগয় কেন্দ্রে (91900101091 9810) বলা হয়। 


মাম্তম্কের স্নায়ু £ 

মস্তিম্কের তলদেশ হইতে ১২ জোড়া করোটি স্লায়; (0:81019] 102565) 
বাঁহর হইয়াছে (১১৫নং চিন্র)। ইহাদের মধ্যে কয়েকাঁট মান্ত্ক ও বোধ- 
যন্ত্সমৃহকে শ্রবণ, দৃন্টি ও ঘ্রাণ যন্তু) সংযুক্ত করে, এবং অপর কয়েকাটর তস্তু- 
গুলি করোটির পেশী ও চর্মে মুখাঁববর ও নাসাগহহরের শ্লেজ্মা কিল্লীতে এবং 
লালা গ্রান্থসমূহে চলিয়া গিয়াছে । 

ইহাদের মধ্যে অন্যতম ভ্রামামান বা ভেগাস ঘ্লায়, 'বাভন্ন শাখাপ্রশাখায় 
[বভন্ত হইন্না বক্ষ ও উদর গহহরস্থ বাভল যন্ধে প্রবেশ কাঁবয়াছে। সারা দেহে 
ছড়াইয়া থাকাব জন্য ইহাকে ভ্রামামান বলা হয়। 


৬৩। বিভির মেরুদ্ীর মভিন্ক 


'বাভন্ন মেরুদণ্ড জীবের শাস্তম্কের গঠন সাদৃশ্য ঃ 
মানুষসহ "বাল মেরুদণ্ডী জীবের মাস্তন্ক তুলনা কারিলে ইহাদের গঠনে 
বহু সাদৃশা লঙ্ঘন করা যায়। সমস্ত মেরুদণ্ডীদলেব মাপ্তন্কই তিনাঁট প্রাথীমক 





১১৬নং তর -মাছেব মস্তিষ্ক-উপবেব ও পাশ্বের দৃশ্য ৪ 
ক। তরুণাঁস্থ গাঠিত মাছ (হাঙ্গর); খ। অস্থিযুস্ত মাছ (স্যালমন); 
১। সংষদ্নাশীর্য; ২। লঘ, মাঁস্তজ্ক, ৩। মধা মস্তিচ্ক; ৪। মস্তিচ্কের সম্মুখভাগ 


মীন্ত্ক স্ফোটক হইতে উদ্ভূত। সকলের মাস্তচ্কেই প্রধান বভাগগ্ণীল (সৃষ্ম্না- 
শীর্ষক, লঘু-মান্তন্ক. মধ্য মাস্ক, অন্তর্মান্ততক বা ডাইএনকেফালন এবং গোলার্ধ- 
দ্বয়) বর্তমান। অবশ্য সাদশোর সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট পার্থক্যও আছে। 


৯১৯১৮ 


মন্তিম্কের ওজন £ 

'বাভন্ন শ্রেণীর মেরুদণ্ডীর মীস্তজ্কের বিকাশ সমভাবে হয় নাই। মীস্তক্কের 
ওক্তন তাহার একটি গুরুত্পূর্ণ প্রমাণ। 

অধিকাংশ মাছের মস্তিম্ক সুযুম্নাকাণ্ড অপেক্ষা হাল্কা: উভচর ও সরীস.প- 
দেব মাস্তম্ক ও সুষূম্নাকান্ডের ওজন প্রায় সমান; ্তন্যপায়ধ জশবদের মাঁস্তজ্কের 
ওজন সুষূম্নাকাণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী- কুকুরের মস্তিজ্ক প্রায় পাঁচগুণ এবং 
নরাকাঁত বানরের প্রায় ১৫ গৃণ বেশী। অবশ্য অনা কোন জাবের মাস্তি্কই 
মান্ষের মত এত উচ্চপ্তরের বিকাশ লাভ করে নাই মানুষের মাস্তৎ্ক সমগ্র 
কেন্দ্রীয়-স্লায় তন্দের শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ লইয়া গাঁঠিত। 


মাছের মাস্তিস্ক ঃ 

মাছের পশ্চাদ্দেশশয় ও মধা মাস্তত্ক যথেষ্ট সৃগঠিত (১১৬ নং চিন)। 
ইহাদের মান্তন্কের সম্মুখভাগ যথেষ্ট বিকাঁশত নয শুধু ঘ্রাণ শক্তিতেই সীমাবদ্ধ । 

মাছের মাস্তষ্কের সমগ্র সম্মুখভাগ (978 1১18)0) কাটিয়া ফোললেও 
মাছটির স্বাভাবক ব্যবহার অব্যাহত থাকিবে গলপান্নে কোন জিনিষ ফৌললে 
মাছটি তাহার কাছে ছুটিয়া যাইবে 
এবং ভক্ষ্য ও অভক্ষা পদার্থের 
মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পাঁরবে- 
বিপজ্জনক কোন ছু দোঁখলে 
দূত পলাইয়া যাইবে । কণ্তু মধ্য- 
মস্তি্ক নম্ট হইলে মাছাটব 
ব্যবহারে প্রঙুব পরিবর্তন আসিবে ; 
তাহাছাড়া গাঁতবাধির সমন্বয়ও 
আংশিকভাবে নম্ট হইয়া যাইবে। 
উভচরদের মাঁস্তম্ক : 

উভচবদের (যেমন বাঙের) 
মাস্তঙ্কের সম্মৃখাংশ মাছ অপেক্ষা ১১৭নং চিত্র উভঠরদের মাষ্ত্ক ব্যোও) 
আঁধকতর বিকশিত (১১৭নং চিন্র) চিহএগ্লি ১১৬নং চিত্রের মত 
এবং এই অংশ অপসারণ করি 
ইহাদের স্বাভাবক ব্যবহারে কয়েকটি বিশ.ঙ্খলা স.ম্টি হইবে। অবশা এই 
বিশৃঙ্খলা বেশশদিন স্থায়শ নয় এবং অস্ত্রোপচাবের দুই-এক সপ্তাহ পরে এইগশাল 
আপনা হইতেই অদ.শা হয়। 


সরীসৃপ ও পাখার মাস্ত্ক : 

সরীসৃপদেব (১১৮-ক নং চিন্র) মীস্তজ্কের সম্ঘখভাগের কিয়দংশ যেমন 
অন্তর্মীস্ত্ক এবং কটেকের _অন্তদেশীয় কেন্দ্রগীল যথেম্ট উন্নত । ইহাদের 
গুরুমাস্তম্কের গোলাধের কটেক্সে খুব কম সংখ্যক স্নায়ুকোষ আছে। 
মাস্তঙ্কের সম্মুখভার্থ অপসারণ কাঁরলে সামঞ্জস্যপূর্ণ গাত-সণ্টালন অব্যাহত 
থাকলেও জাীবটর বাবহারে বেশ লক্ষাণীয় পাঁরবর্তন ঘাঁটয়া থাকে অর্থাৎ 
জীবাঁট 'নাঁক্কুয় হইয়া পড়ে, খাদ্যান্বেষণ অথবা খাদ্য ধাঁরবার চেষ্টা করে না 
এবং মানুষ দোঁখলে ভয় পাষ না। 

পাখীর মস্তিজ্ক-গোলার্ধ দুইটির অপেক্ষাকত বৃহদাকাঁতিটি ইহাদের কটেক্ের 





১৯৯১ 


অন্তদেঁশশয় কেন্দ্রগুলিব শক্তিশালী বিকাশ হইতে উদ্ভূত, কিন্তু ইহাদের 
কর্টেক্সাট সবীসৃপেব মতই আঁবকাশিত। শুধু কর্টেক্সাটি সন্তর্পণে অপসাবত 
কাঁবলে ইহাদেব ব্যবহাবে বিশেষ কোন পাঁববর্তন দেখা যায না। গোলার্ধ 






খু 


শব 





১৯৮নং টিত্র--সরীসপ ও পাঁখব মাস্তজ্ক 
ক। কুমীব, খ। পায়বা, চিহগীল ১১৬নং চিত্রের মত 


দুইটি সম্পূর্ণরূপে (কর্টেক্স এবং কটেক্সেব অন্তদেশীষ কেন্দ্রগ্ীল) অপসাবিত 
কাঁবলে সবীসৃপেব মস্তিজ্কে সম্মুখভাগ অপসাবণপ্রসৃত পাঁববত্নেব অনুব্প 
লক্ষণগুীল দেখা যাইবে। 





১১৯নং চিন্র_স্তন্যপাষীদেব মাস্তজ্ক 
ক। খরগোশ, খ। কুকুর, িহধগ্ীল ১১৬নং চিন্রেব মত 


২০০ 


উন্নত বিকাশ ইহাদিগকে বোৌশষ্ট্য দান কাঁরয়াছে (১১৯নং চিন্র)। বিহার 
মধ্য-মস্তিষ্ক অত্যন্ত অনুল্নত। 

মস্তচ্কের সম্মুখভাগ সম্পূর্ণ অপসারণ কারলে এমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি 
হয় যে, ইহারা সম্পূর্ণ নিশ্চল হইয়া পড়ে এবং অসহায় অবস্থায় শগগ্রই মাঁরয়া 
যায়। এমনাক শুধু কটেক্স অপসারণ কাঁরলেও ইহাদের ব্যবহারে প্রচণ্ড 
[বশঙ্খলা সাম্ট হইবে। 

কুকুরের কটেক্স অপসারণ কাঁরলে কুকুরটি খাদ্যের নিকট যাইবে না অথবা 
ইহার মুখ খাদ্যপান্রে গীঁজয়া না দিলে খাইবে না। এর্প অবস্থায় কুকুরাট 
তাহার প্রভুকে 'চাঁনতে পারে না। যেকেহ দেহ স্পর্শ কারলে অচিড়াইয়া 
কড়াই রে: আদর ও 'মিম্টি কথা কিংবা ধমকাঁন বা ভয় দেখান কোন 
[কিছুতেই প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না; বিড়ালের উপাস্থাততেও কোন সাড়া 
জাঁগিবে না. অত্যন্ত নাক্কয় হইয়া কুকুরাট সম্মুখে অবাঁ্থত বাধায় হূমাঁড় 
এর অনড হইয়া বহুক্ষণ সেই বাধাৰ সম্মুখে দাঁড়াইয়া 
থাকিবে। 

বানবের কটেক্সি সম্পু৭ অপসারণ কাঁরলে আরও বেশী বিশৃঙ্খলা দেখা 
যাইবে (১২০নং চিন্র)। কুকরেব ব্যবহাবে যে-সকল াবশৃঙ্খলা হয় তাহা ছাড়াও 
বানরাট স্বেচ্ছাধীন গাঁতশান্ত নষ্ট হইয়া যায় এবং প্রায় সবর্ষণই ঘুমাইতে 
থাকে । 


মান্তঙ্কের ক্রমাবকাশ . 
মেরুদণ্ডীদের এীতিহাঁসক বিকাশের 

পথে মস্তিষ্কের বিশেষ কারিয়া ইহাব 
সম্মুখভাগের বাদ্ধব সাহত ব্যবহারের 
জাঁটলতার 'নাবিড় সম্পর্ক গাঁড়য়া 
উঠিয়াছে। নিম্বস্তবের মেবুদণ্ডীদের 
পশ্চাদ্দেশ য় এবং মধ্য-মস্তিজ্ক যথেত্ট 
উন্নত, কিন্তু ক্ষুদ্র সম্মুখভাগ জীব- 
দেহের কারকলাপ নিয়ল্লণে বিশেষ 
কোন তাতৎপযপর্ণ অংশ গ্রহণ করে ১২০নং চন্র-- বানরের মস্তিষ্ক £ 
না। সরীসৃপদের দেহেই সবর্রথম চিহবগীল ১১৬নং চিত্রের মত 
মস্তিজ্কের সম্মুখভাগেবক সাঁহত 
সংশ্রঘ্ট উচ্চস্তরের জাঁটলতর স্নায়াবক কিয়াকলাপের আবির্ভাব হয়। 

স্তন্যপায়ীদের মস্তিম্কের সম্মুখভাগ আরও বিকশিত হইল। গুরু- 
মস্তিচ্কের কটেক্স নামক এমন একটি নূতন অংশের আঁবিভ্বব হইল যাহা অন্য 
জবদের মধ্যে নাই। এমন ক মস্তিচ্কের সম্মখভাগস্থ ঘ্রাণালের পাঁরবর্তে 
ক্টেন্স-এর বৃদ্ধি হইল। কিন্তু উচ্চস্তরের জশবদের কটেক্স আরও বেশশ 
পা তাত কানে এত 
হইয়া পড়ে যে, মাস্তিজ্কেব অন্যান্য অংশ ঢাকা পাঁড়য়া গেল: অতঃপর কটেক্সের 
উপর ভাঁজ ও স্ফীীতিগুঁলি (9595255 270. 00/৮০186101,5) দেখা দিল এবং 
তাহার ফলে ইহার আকার যথেম্ট বৃদ্ধি পাইল। 

স্তন্যপায়ী জবদের সমস্ত উচ্চস্তরের স্নায়বিক কাষকিলাপ গুরুমস্তিজ্কের 
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কটেক্সের সাহত সংশ্লম্ট। সুতরাং ইহাদের কেক্স অপসারণ কাঁরিলে ব্যবহারে 
প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা ও পাঁরবর্তন আঁসবে। 

বানরের উচ্চস্তরের স্নায়াবক কার্ধকলাপ ছাড়া সমস্ত প্রকার স্বেচ্ছাধীন 
গাঁতশন্তি কটেক্স দ্বারা নিয়ান্মীত হয়। সৃতরাং ইহাদের কটেক্স অপসারণ 
করিলে সমস্ত স্বেচ্ছাধীন গাঁতশন্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। 


মানষের মান্তিষ্ক : 

গুরুমান্তজ্কের কর্টেক্সের- বিশেষত ইহার সম্মুখ- 
ভাগের (00691 1008) অসাধারণ বাদ্ধ মানুষের 
মাস্তজ্ককে 'নম্বস্তরের জ্শবদের তুলনায় এক মৌলিক 
স্বাতন্ত দান করিয়াছে (১২১ ও ১২২নং চিন্র)। 
প্রচুরসংখাক খাঁজ এবং তাহাদের মধো কতকগ্াাঁলর 
গভীরতার জন্য গোলার্ধ দুইটির সমগ্র বহিরাংশে 





১২৯নং চিত বানরের , 
সম্মুখভাগ অসংখ্য ভাজ বা স্ফাতি স্টি হইয় ছে । সমস্ত 


আয়তন প্রায় ২০০০ বর্গ সোশ্টামটার 
হইবে। অথচ আশ্চর্যের কথা, ঘোড়ার 
ন্যায় বৃহৎ জন্তুর কটেক্সের বাঁহরাংশের 
আয়তন মান্র ৩৫০ বর্গ সেন্টিমিটার! 

অনুবীক্ষণের সাহায্য দোখিলে বোঝা 
যায় যে. মানুষের কটেক্সের গঠন 
অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর তুলনায় অনেক 
বেশশ জঁটল। অনুমান করা হয়, মানুষের 
কটেকসে প্রায় ১৪ শ৩ঙ কোট স্নাকোষ 
আছে । ১২২নং 1১- মানুষের মাস্তিচ্কের সম্মুখ- 

গুরুমাস্ডজ্কের কটেক্স না থাকিলে ভাগ।. পশী উদ্দীপক কেন্দ্রের এবং 


মানূযের জশবনধারণ ভব। কটেক্স শি, শিবক'ডাণ্চলেব সম্মুখে মাঁস্তজ্কের 
২ 855 ললাট বা ফ'টাল বিভাগের একাঁটি অংশ 
সামান্য আঘাত লাগলেও গুরুতর দেখা যাইতেছে। 


প্রাতিকয়া দেখা দিতে পারে। 


৬৪ | পশ্গাদেশীয় ও মধ্য মন্তিকের কার্যকলাপ 


সষ্যম্নাশীর্ষক (1600119. 01010102919) . 

আঁধকাংশ করোটি স্নায়ুই সুষম্নাশীর্ষক ও তাহার সম্মখে আবাস্থিত 
উষ্লীষকের (০০০9) সাঁহত যুদ্ত। শ্রবণযল্ত, করোটর চর্ম এবং মুখগহবরের 
শ্লেম্মা-ঝিল্লী হইতে অন্তম্ঃখী তাড়নাগীল এখানে আসে। সূযূম্নাশীষ ক 
হইতে বাঁহমদখী তাড়না মস্তকের পেশীসমূহে এবং লালাগ্রন্থিতে পাঁরবাহিত 
হয়। ভেগাস্‌ স্নায়র অন্তর্মখী ও বাহর্মখী তন্তসমৃহ দ্বারা সুষুম্নাশীর্ষক 
রস্তসংবহন. পাচন ও শ্বসন যন্মের সাহত সংযুস্ত। অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য 
কলাপের সাঁহত সংশ্লিষ্ট প্রাতিবর্তন চকগযীল সুষুম্নাশর্যক ও উষ্ণীষকেব মধ্য 
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দয়া চলাচল করে। এইখানে নিন্নীলখিত কেন্দ্রগঁল অবস্থিত শ্বসন ও 
হত্খীপন্ড-রন্তপ্রণালী কেন্দ্র, মুখের “ভাব” প্রকাশকারী মৃখমণ্ডলের পেশীগ্যীলর 
কেন্দ্র, চর্বণ, গলাধঃকরণ, বমন, হাচি, কাঁশ, লালা নিঃসরণ ইত্যাদির কেন্দু 
রন্তুসংবহন, পচন ও »*বসন যন্দ্রের সাঁহভ সংয্যন্ত। 

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কায কলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রাতবর্তন চক্রগুলি 
সুষুম্নাশীর্ষক ও উ্পীষকের মধা দিয়া চলাচল করে। এইখানে নম্নালাখত 
কেন্দ্রগুল অবাস্থত *বসন ও হতপন্ড-রন্তপ্রণালী কেন্দ্র, মুখের “ভাব” 
প্রকাশকারী মৃখমণ্ডলের পেশধগাঁলির কেন্দ্ চরণ, গলাধঃকরণ, বমন, হাঁচি, 
কাশি, লালা নিসঃরণ ইত্যাদির কেন্দু। 

স্তন্যপায়ীদের মস্তিচ্কের সমগ্র সম্মুখ ও মধ্যভাগ অপসারণ করিলে 
*বসন, পাচন ও রন্তসংবহন ক্রিয়া স্বাভাঁবকভাবেই চাঁলতে থাকে। কিন্তু 
উষ্ণীষক ও আ.ষুম্নাশীর্যকের স্বতল্জ কেন্দ্রগুপি আহত হইলে এই ষন্ধগুলি 
গুর্তররূপে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। 

সুষুম্নাশীর্যকের *বসন কেন্দ্ু *বাস-প্র্বাসের স্বতন্মধ পেশীগ্ীলর কাজে 
সমন্বয় সাধন করে ; ইহাদের কেন্দ্রগলি সষুম্নাকাণ্ডের ধূসর-পদাথেরি সম্মখস্থ 
শৃঙ্গে অবাঁস্থত। স্তন্যপায়ীদের সুষুম্নাকাপ্ড কাটিয়া ফেলিলে অর্থৎ 
সুষম্নাশীর্কক হইতে বীচ্ছন্ন কারলে *বসন কেন্দ্র এবং শবাস-প্রশ্লাসের বিভিন্ন 
পেশির কেন্দ্রগুঁলর মধ্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ফলে আঁবলম্বে শবাস-ক্রিয়া 
বন্ধ হইয়া যায়। এই পরীক্ষা দ্বার] প্রমাণ হয় যে. *বাস-প্রশ্বাসের গাতি সুষুম্না- 
কাণ্ডের নিম্বস্তরের কেন্দ্রগ্ীঁলর মাধামে *বাস কেন্দ্র দ্বারা নিয়ন্মিত হয়। 

একইভাবে সুষুম্নাশীর্যক সংসূম্নাকাণ্ডের নিম্ন্তবের আনা কয়েকাট 
কোন্দেব কার্যকলাপের মধোও সামঞ্জসা বিধান করে। 


পেশীর কম্মতৎপরতার (60776) বিন্যাস : 

দেহের ভারসাম্য এবং সঠিক অবস্থান বঙ্গায় পাখার জন্য আঁস্থ সংাশলহ্ট 
পেশীগুলির অতান্ত জটিল ও এঁকাবন্ধ কার্যকলাপের প্রয়োজন। প্রত্যেকাঁট 
স্বতল্ল পেশীর কর্মততপরতা আর্থাৎ প্রসার্ধতা (66709190) অনা পেশীগুলির 
কর্মতৎপরতার সাহত সম্পূর্ণ সামপ্জস্/পর্ঁণ হওয়া চাই। দেহের নিম্নপ্রান্তের 
(পায়ের) প্রসারক পেশীগাঁলর (2%6515015) কর্ম তৎপরতা বাঁদ্ধ পাওয়ার সময় 
যাঁদ ভাঁজসাঁম্টকারী পেশুগুলব (55075) অবস্থা অপাঁরবার্তিতি থাকে, 
তাহা হইলে শেষোন্তদের দিকে ভার-বাদ্ধ হইনে এবং ফলে পদদ্বয়ে ভাজ সৃষ্টি 
হইয়া লোকাঁট আর দাঁড়াইতে পারবে না। 

সময় সময় (মুখের) ফেসিয়াল স্নায় আহও হইলে অনুভাত সান্টকারী 
মুখের পেশীগ্ীলর কর্মতৎপরতা কাঁময়া যায়। দক্ষিণ দিকের স্নায়ূতে আঘাত 
লাগলে মুখের দক্ষিণ দিকের পেশীগুলি দূর্বল হইয়া যায়, গকন্ত বাম দিকের 
পেশশগ্রলির কর্মতৎপরতা অপাঁরবার্তভত থাকে। কোন কোন লোকের আক্ষ- 
গোলকের কোন একাঁট পেশীর কর্মতৎপরতা হ্রাস পাইলে চোখ ট্যারা হইতে 
পারে। 

অন্তর্মখী স্নায়বিক তাড়নার প্রবাহের দ্বারাই পেশীর কর্মতৎপরতা ও 
স্বাভাবিক অবস্থান বজায় থাকে: ইহাদের মধ্যে পেশী ও অস্থি-সান্ধি হইতে 
আগত তাড়নাগুলিই সমাঁধক গ্‌ব্ত্বপর্ণ। দেহের অবস্থান সম্পর্কে এই 


২০৩ 


তাড়নাগৃলি আবিরাম সঙ্কেত দান করে এবং অনুরূপ প্রাতিবর্তন-ক্রিয়া সৃষ্টি 
করিয়া দেহের সঠিক অবস্থান বজায় রাখে। 
মধ্য-মাস্তম্ক আহত হইলে কর্ম তৎপরতার সাঠক বন্যাস নম্ট হইয়া যায়। 


অটোৌলিথের (০60116010) গঠনবিন্যাস ও অর্ধগোলাকাতি নালী : 

অটোলিথ ও অরধগোলাকৃতি নালীগ্াঁল রগাস্থর (697008115০5) 
সধ্যে শ্রবণোন্দ্রয়ের সন্নিকটে অবাঁস্থত (রন চিত্র ৮)। 

অটোঁলথ: যন্ত্রাট দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থালর দ্বারা গাঠত; ইহাদের ভিতরের 
গার ক রে লোমাবাশক্ট কতকগ-ল সংবেদনশীল কোষ আছে। এই লোমগনীল 
হইতে চূণের কেলাস গঠিত ক্ষুদ্র ক্ুদ্রু কতকগ্যাল পণ্ড বা অটোলথ্‌্গঁল 
ঝুলিতে থাকে। মস্তকের অবস্থানের যে-কোন পাঁরবর্তনে অটোলিথ্‌গুি 
লোমে টান দেয় এবং তাহার ফলে লোমের সাঁহত সংযুক্ত স্নায়ূতন্তুগীল 
উত্তোজত হয়। অটোলিথ্‌ যন্ত্র হইতে আগত তাড়নাসমূহ প্রাতবর্তন-করিয়া 
সৃষ্ট করে এবং এইভাবে দেহের সঠিক অবস্থান বজায় রাখতে সাহায্য করে। 
[তিনটি লম্বের সমতলে প্রসারিত হইয়া থাকে । মস্তকের যেকোন সন্থালনে 
নাল মধ্যাস্থত তরলপদার্থ উত্তেজিত হইয়া স্নায়ূতন্তু-যুক্ত সংবেদনশীল কোষ- 
গুঁলর উপর চাপ সৃষ্ট করে। ইহার ফলে যে তাড়না উদ্ভূত হয় তাহা 
প্রাতবর্তন-ক্ুয়া সাঁন্ট কাঁরয়া দেহসণ্টালনের সময় ভারসাম্য বজায় রাখে। 


প্রাতবর্তনের গতি নির্ধারণ বা কেন্দ্রীভূতকরণ (09160110607. 1090051008) 

যেকোন আকাস্মক শব্দে বা আলোতে মানূষের দেহে প্রাতিবর্তন-ক্রিযা 
সৃন্টি হইয়া থাকে; লোকাঁট আঁবলম্বে উৎকর্ণ হইয়া যৌদক হইতে শব্দ বা 
আলো আসিতেছে সেই দিকে মস্তক ঘুরাইবে । 

স্তন্যপায়ী জীবদের মস্তিজ্কেব সম্মুখভাগ অপসারিত কাঁরলেও মধা- 
মাস্তদ্ক অক্ষত থাকিলে শব্দ ও আলো হইতৈ উদ্ভূত প্রাতিবর্তনের গাঁতি- 
নর্ধারণ ও সেহাদকে কেন্দ্রীভূত করাব ক্ষমতা থাঁকবে। 

প্রতিরক্ষা চঁরন্রের জন্য অসীম গূর্ত্বপর্ণ এই জাঁটল প্রাতবর্তনের 
কেন্দ্রগুলি গুরুমাস্তিজ্কের ধূসর-পদার্থের দ্বারা গঠিত করপোরা কোয়াঁড্র- 
জোসিলা নামক অংশে অবস্থিত । 


লঘ; মানিক (001100110101) : 

ধৃসর-পদার্থে গঁঠিত লঘু-মাস্তিষ্কের বাহরাংশে প্রচুর খাঁতে (955076) 
থাকার জনা ইহান আকাঁত ঢেউখেলান। দেহেব সমস্ত পেশী এবং মস্তিজ্কেব 
সম্মুখভাগ, বিশেষত গুরুমস্তিচ্কের কটেক্সি হইতে আগত সমস্ত তাডনা 
সুষ্‌ম্নাকাণ্ড এবং. সৃষূম্নাশীর্ষকের স্নাফুকোষ-সংযোগকারী নিউবণগাীলর 
মারফৎ লঘু-মস্তিচ্কে পারচাঁলত হয়। 

মস্তিষ্কের অন্যানা অংশের মতই লঘু-মান্ত্রংকও গাঁত-সণ্টালনের সমন্বয় 
সাধনে অংশ গ্রহণ কাঁরয়া থাকে । লঘুমক্তি্ক আহত হইলে গাঁতি সণ্টালনের 
শৃঙ্খলা ও যথার্থতা নম্ট হইয়া যায়। কুকুরের লঘু-মাস্তত্ক অপসারণ কাঁরলে 
চা কোণ-বাশিষ্ট 
ও কম্টকৃত হইবে: প্রতোকটি স্বতন্ল পেশীর যথাযথ সঙ্কোচন নম্ট হইয়া যাওয়ার 
জন্য কুকুরাট সরল রেখায় ইহার গন্তব্পথে চাঁলতে পাবেনা (১২৩নং চিন্ত)? 


২০৪ 


লদ্বু-সাস্ত্ক অপসারিত করা কোন কুকুর মাটিতে রাখা মাংসের টুকরা সঙ্গে সঙ্গে 
ধারতে পারেনা, খাদ্যট ধারবার ব্যর্থ চেষ্টায় বারবার মাথা নীচু কাঁরয়া খাদ্যের 
এঁদকে-ওাঁদকে মুখ ঠঁকতে থাকে এবং এইরূপ বহু ব্যর্থ চেষ্টার পর যেন 
অকস্মাৎ মালয়া গেল এইভাবে শেষপযস্তি মাংসখণ্ডাট ধাঁরয়া ফেলে। 

কোন কোন ব্যাঁধতে 
এবং মণ্ড অবস্থায় 
মানুষের লঘু- 
মাস্তজ্কের কার্ধকলাপ 
ব্যাহত হয়; ইহার 
ফলে গাঁতি সণ্চালনে 
সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা 
নম্ট হইয়া যায়। 

লঘু-মন্তিষ্কের 
প্রধান ভূমিকা হইল 
স্বতন্ত্র পেশীগ্যালব 
সন্তকোচনের শান্ত, কাল 


এবং পরসপরতা  ইইতনং চিন রি অপসারিত কুকৃুবেব দেহ সপ্চালন। 
(0৮021 ০01 9100 


09598087) সঠিকভাবে নাঁদ্টি কারিয়া দেওয়া অথাৎ গাঁ৩সণ্সালনকে মাজিতি 
কারস্না তোলা । 





৬৫। মস্তিষ্কের সম্যুখভাগের ক্রিয়া-কলাপ 


থ্যালামাস ও কটেক্সি-মধ্যচ্থিত কেন্দ্র ঃ 

দেহের সমস্ত অংশ হইতে কেন্দ্রীয়-ক্নায়তন্দে আগত তাডনাগ্দাল ক্বায়কোষ- 
সংযোগকারী নিউরণগৃঁলব মারফৎ মাস্তম্কের সম্ম,খভাগে, বিশেষত কেক 
আঁসয়া পেছায়। ধিন্তু কটেক্সে পেছিবার পূর্বে সমস্ত অন্তর্মখী তাডনাকে 
অন্তর্সাস্তন্কের থ্যালামাসের মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে। ধূসর পদার্থ দ্বারা 
গঠিত থ্যালামাস আসলে একাট দ্বায়কোষ সমান্ট। থ্যালামাসের কোষগুঁল 
হইতে স্পায়তন্তুসমূহ গ্‌রুমান্তজ্কের কটেক্সি এবং কটেক্সের অস্তদেশিয় পেশপ- 
উদ্দীপক বা “মোটর" কেন্দ্রগ্লিতে পাঁরচালত হয় (১২৪নং চিন্র)। 

কটেক্সি মধ্যস্ছিত কেন্দ্রগুল জাঁটল দেহ-সণ্টালন ক্লিয়ায় অংশ গ্রহণ করিয়া 
থাকে। এই কেন্দ্রগালি ব্যাধগ্রস্ত হইলে আনূষার্গক সন্ডালনগীলতে- যেমন 
চাঁলতে চলতে হাত দোলান, কথা বাঁলবার সময় মুখের ভাব পারবর্তন ইত্যাদিতে 
বিশৃঙ্খলা সূম্টি হয়। রোগণর মুখাবয়ব মুখোসের মত নিশ্চল ও স্ছির হইয়া যায়, 
অথবা বিপরীতভাবে "বিভিন্ন ভাব সৃষ্টিকারী পেশগূলির অত্যধিক সচ্তকোচনের 
ফলে একাঁটর পর একাঁট মুখভাঙ্গ সূষ্টি হইতে থাকে। 


২০৫ 


ইহা ছাড়া কেক্স-মধ্যস্ছিত-কেন্দ্রগীল ছন্দোবদ্ধ পৌনঃপৌনিক সন্গালন 
(যেমন হাঁটা) এবং সহজাত বাঁত্ত সংশ্রষ্ট জাঁটল প্রাতিবর্তনমূলক সন্থালন নিষল্নরণ 
কারিতে সাহায্য করে। 


হাইপো-থ্যালামাস-অণ্চল ঃ 

থ্যালামাসের নিম্নাস্ছিত ধূসব-পদার্থের পিন্ডগ্ল সমগ্র গবদেহের কার্য- 
কলাপেব পক্ষে অতীব গ্রুত্বপর্ণ। হাইপোথ্যালামাস অণ্চলেব কেন্দ্ুগুল 
পারপাকশক্রয়া এবং আভ্য- 
স্তরীণ যন্তসমূহের কার্য- 
কলাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। 
ল্লায়কোষেব উদ্গত অংশ- 
গুলি কটেক্সেব এই অণ্চলের 
সাহিভ কর্টেকা মধ্যাস্ৃত 
/কন্দ্রগুলিকে  (581000:61- 
০৪] ০৪0059) যুক্ত করে 
এবং ফলে চেজ্টীয় বা পেশ 
ঙদ্দীপক প্রাতীক্রয়া (07096০1 
798011929), মআভাস্তরশীণ 
দেহযল্লসমহ এবং পারপাক 
ক্রিযাব মধ্যে সংযোগ সা 
হইযা গাকে। 





১২৪নং চিন্র--মাঁ্তচ্কেব প্রস্থচ্ছেদ গুরু মান্তজ্কের কর্টেক্স্‌ £ 
১। সন্যুম্নাশীর্য, ২। উষ্ণীষক, ৩। লঘু মাঁস্তজ্ক, গ.বু মাপ্তজ্কের গোলার্ধ- 


৪। মধ্য মস্তিজ্ক, ৫&। থ্যালামাস, ৬। কর্পাস স্ট্রায়েটাম; দ্য়েব করটেঞ্স উচ্চস্তরেব 
৭। গদু্বয মাদ্তজ্কেব কর্টেকস, ৮। গুবু মাঁস্তন্কেব স্নায়বিক কাধ'বলাপের যল্। 
কটে'ক্স হইতে সুষূম্নাকান্ডগামশী বাহর্মুখী স্নায়়তন্তু- ইহা চিবপরিবর্তন শি পরি- 
সমূহে পথবেখা (নিম্নে তন্ত্গ্াঁল পবস্পবকে ছেদ 818785705 
কাবষাছে), ৯। গুব, মাস্তিজ্কেব বাম ও দাক্ষণ অরকে বেশে প্রত জাবদেহেব 
সংযোগকারখ। প্রীতক্রিয়া সম্ট কারয়া 


থাকে। বোধ-যন্ত্, পেশী, 
কণ্ডরা এবং আভ্যন্তবীণ যন্দ্রসমূহ হইতে অসংখ্য তাড়না নিরন্তর কটেক্সের 
'বাভন্ন অঞ্চলে প্রবাহিত হইতেছে । কটেক্সগামশ ম্লাফূপথগুি পরস্পরকে ছেদ 
কাঁরয়াছে; ফলে. দেহের বাম অর্ধ হইতে আগত তাড়নাগুল কটেক্সের দক্ষিণ 
গোলার্ধে এবং দক্ষিণ অর্ধ হইতে বাম গোলার্ধে প্রবেশ করে। 
গুরু মাস্তচ্কের কেক বাভন্ন অণ্টলে (10০3) বিভন্ত. যথা -ললাটাণ্চল 
(007)651), রগাণ্চল (910001281), শিরকুস্তাণ্ল (091651) এবং শিরানম্নাণল 
(০০০11691) । ১২৫ (ক) চিত্রে দুইটি বৃহৎ খাঁজ দেখা যাইবে: উহাদের একাঁট 
(আড়াআড়ি খাঁজ) রগাণ্টলকে ললাটাণ্চল ও শরকৃত্তা্টল হইতে পৃথক কাঁরয়াছে 
এবং অপরটি (কেন্দ্রীয খাঁজ) ললাটাণ্ুল ও শিরকৃন্তাপ্লেব মধ্যে প্রান্তসমা 
নির্ধারণ করে। 
কেকের 'বাঁভন্ন অংশের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ ভিন্ন ভন্ন। দর্শনান;ভূতি 
সৃষ্টিকারী দাঁম্ট-এলাকা্টি (51598] ৪99) শিবানম্নান্লে অবাস্ত। 


২০৬ 


শ্রবপ-এলাকাটি অবাস্থিত রগাণ্চলে। চর্মের অনুভূতি সংক্কান্ত কেন্দ্রগ্াল কেন্দ্রীয় 
খাঁজের পিছনে অর্থাৎ শিরকুস্তা্চলের সম্মুখে অবস্থান করে। চেষ্টীয় বা “মোটর” 
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১২৫নং চিত্র গ্রুমাস্তঙ্কের কটেক্ের (ক) বাহবে ও খে) ভিতরে 'বাভল্ন কেন্দের অবস্থান 
১। দষ্ট কেন্দ্র, ২। পেশী উদ্দীপক কেন্দ্র; ৩। স্পর্শানূভূঁতির কেন্দ্র; 
৪1 শ্রবণ কেন্দ্র; ৫&। স্বাদ ও ঘ্রাণ কেন্দ্র, ৬। বাচনের পেশস উদ্দীপক কেন্দ্র, 
৭। বাচনেব শ্রবণ কেন্দ্র, ৮। বাচনের দৃষ্টি কেন্দ্র। 


এলাকাটি অবস্থান করে কেন্দ্রীফ খডেব সম্মুখে ললাটাণুলের পশ্চাদ্দেশে 
(১২৬নং চিন্র)। মাসন্তন্কের কোন কোন বিশঙ্খলায় কটেক্সেব স্বতন্ত্র 
অঞ্টল্গুঁলি আকান্ত হয় এবং ফলে ভিন্ন ভিন্ন অণ্টলের কাষকলাপে 
গোলযোগ স্যান্ট হইয়া থাকে । উদাহরণ- 
স্বরূপ চেস্টীয়-এলাকায় বন্তপাত হইলে 
দেহের বিপরীতি অর্ধ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া 
পড়িবে: কিংবা দৃম্টি-এলাকায় টিউমার 
হইলে চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইতে পারে। 

অস্ত্রোপচারের সময় করোটি কাঁটয়া 
ও মাস্তজ্ক উন্মৃস্ত করিয়া বহবারই 
কটেক্সের বিভিন্ন স্বঙণ্ত্র অংশের ভাঁমকা 
অনুশীলন করা হইয়াছে । এই ধরনের 
অস্প্েপঢারের পূর্বে চেতনা-নাশক গুধধ 
ব্যবহার না কাঁবয়া চর্ম ও কাবোটি 
কাঁটবাৰ সময় রোগী যাহাতে বেদনা বোধ 
না করে সেই জনা শুধু স্থানীয় এলাকা 
অবশকারন? বিশেষ ধরণের উুঁষধধ চমেরি 
নীচে ইঞ্জেকসন করা হয। ইহাব ফলে 
মান্তন্কের অস্তোপচার করিলেও বেদনা 
বোধ হয় না। রোগী সারাক্ষণই সম্পূণ 
সচেতন থাকে; অস্ত্রোপচারক রোগীর ১২৬নং চিন্র- গূর্মস্তিচ্কের কটেকের 
সহত আলাপ কাঁরতে কারিতে অস্ত্রোপচার পেশশ উদ্দীপক অণল 





০৭ 


কাঁরতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্ুগুলিতে যাহাতে অকস্মাৎ 
ছুরির স্পর্শ না লাগে সোঁদকে নজর রাখেন। অস্ত্রোপচারের সময় বৈদযযাতিক 
তরক্গ দ্বারা করটেক্ের দষ্টি-এলাকা উত্তৌজত হইলে রোগণী চোখের সম্মুখ দয়া 
অকস্মাং এক আলোর দীপ্ত অনুভব করে; চেস্টীয় এলাকা উত্তোজত হইলে 
রোগীর যে-কোন ধরণের দেহসণ্ালন হইতে পারে। 

কটেক্সের চেম্টীয় এলাকার নার্দস্ট কোন স্থান উত্তোজত হইলে সর্বদা একই 
ধরণের দেহ-সণ্টালন হইবে; ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে কটেকে ভিন্ন ভিন্ন পেশী- 
সমাষ্টর গনজস্ব কেন্দ্র আছে। 

[িসূলাভস্কী, বেখৃতেরেভ্‌, বাইকভ ইত্যাদি বিজ্ঞানীরা গবেষণা করিয়া 
প্রমাণ কাঁরয়াছেন যে কর্টেক্সে এমন কতকগুীল কেন্দ্রে আছে যেগ্যীল উত্তোজত 
হইলে আভ্যন্তরীণ দেহযন্্গলির কাকলাপ প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। গার 
মাপ্তচ্কের কটেক্স এবং মাস্তিচ্কের নিম্নাগ্ুলের অন্যান্য অংশের মধ্যে এক ঘানষ্ঠ 
পারস্পারক সম্পর্ক আছে; মান্তম্কের নিম্নাংশ হইতে অন্ত্খী তাড়নাগাঁল 
ক্টেকে প্রবেশ করে এবং বাহমৃখী তাড়নাগ্ীল কটেক্সি হইতে নিম্নাংশে চাঁলয়া 
যায়। এইভাবে সমস্ত দেহযল্লের কার্যকলাপ কর্টেক্স কর্তৃক নিয়ান্মিত হহা থাকে এবং 
এই নিয়ন্ল্রণকার্য কেন্দ্রীয় ম্লায়িতন্দের অন্যান্য অংশের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। 

পশুদের তুলনায় মান্‌ষের বোধ সধাশ্লম্ট এবং চেম্টীয় এলাকা কটেক্সের 
খুব কম অংশ জ্ঁড়িয়া থাকে। কিন্তু মানুষের কর্টেক্সের শতকরা ৩০ ভাগ 
আয়তন ললাটাণ্টল কর্তক এবং শতকরা ৯ ভাগ 'নম্ন-শিরকুপ্তাওল কর্তৃক আঁধকৃত 
থাকে (১২২নং চিন্র)। এই উভয় অণ্টলই আকারে ও গঠনে পশুদের অনুরূপ 
অণ্চল হইতৈ যথেষ্ট পৃথক; এই কারণে মানুষের উচ্চস্তরের কার্যকলাপে এই 
অঞ্চল দুইটি বিরাট ভূমিকা গ্রহণ কাঁরয়া থাকে। 

মানের স্পট বাকা উচ্চারণ গম সাক্ষর বিশেষ একাটি এলাকাৰ 
সাঁহত সবশ্লষ্ট; পশুদের মীপ্তচ্কে এই এলাকা নাই। এই বাক-কেন্দ্রুট কেক 
অবাস্থত। ১২৫ নং চিত্রে বাক্য উচ্চারণের চেম্টীয়, শ্রবণ ও দর্শন সংক্ান্ত 
কেন্দ্রগ্লির অবস্থান দেখান হইয়াছে । এই সমস্ত এলাকায় যেকোন আঘাত 
লাগিলে বাক্য উচ্চারণের, কাথত বাক্য শোনার বা লাখত বাক্য বোঝার ক্ষমতা নম্ট 
হইয়া যায়। অবশ্য একথাও বলা প্রয়োজন যে বাক্য উচ্চারণ প্রক্রিয়া কটেক্সের 
শুধু এই এলাকাগুলিতেই সীমাবদ্ধ নয়_অন্যান্য অণ্চলের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। 


৬৬/ বধ্নশীল শায়ু-তন্ত্র (৬০5০০৪61৮০ বি 2:৮০)05 ১5816]10) 


আভ্যন্তীণ দেহযন্ত্রসমূহের ঘ্লায় সরবরাহ ঃ 

প্রান্তীয় (9০01০/০:51) ম্ায়়-তন্তের যে অংশ মাপ্তজ্কের সাঁহত আভ্যন্তরীণ 
দেহযন্্রগুলির সংযোগ সৃষ্টি করে, তাহাকে বর্ধনশীল (৮9৪16566)1 প্লায়ু- 
তন্ত্র বলা হয়। ভেঁজিটোঁটভ- স্লায়তন্তের দুইটি বিভাগ আছে_সমপ্যাথোটিক- 
ও প্যারাসমপ্যাথোটক। আভ্যন্তরীণ দেহযন্তগ্ালির দ্বৈত স্নায়ু সরবরাহ আছে_ 


শা পপাপাপপলাস্প  পাপপসপিপ্পিলাপশি পিপি শিট ০০০০৯ 


+ 9251810%5 শব্দাট ল্যাটন “৬6951800178” হইতে উৎপাত্ত হইয়াছে- ইহার 
অর্থ গাছপালা । 


২০৮ 


শ্রত্যেকেই ভোঁজটেটিভ্‌ প্লায়ূ-তল্পেক্ধ নিমপ্যাথেটিক* ও প্যারাসমপ্যাথোর্টক 
অংশের মাধ্যমে কেন্দ্ুয় স্লায়্‌-তন্ম্ হইতে তাড়না পাইয়া থাকে। 


ভ্ডেজিটেটিভ ঘ্লায়তন্ত্র ও মস্ভিজ্কের মধ্যে সম্পর্কঃ 

ভোঁজটোটিভ ্লায়গুলি মান্তক্কের বিশেষ বিশেষ এলাকা হইতে জন্ম লইয়া 
থাকে। 

সমপ্যাথেটিক তন্দতের ঘ্লায়গুলি বক্ষ (৮০:210) এবং উচ্চ কাঁটদেশীয় 
(80097 1717109) কশের্কাসম হের সমতলে সুষম্নাকাণ্ড হইতে উদ্ভূত হয়। 
মার প্যারাসিমপ্যাথোটক স্ায়গ্ল বাহর হয় সূষুম্নাশীর্ষক ও মধ্য-মস্তিজ্কের 
স্বতন্ত্র অংশ এবং সুষূম্নাকাণ্ডের নিম্নাংশ হইতে। 

ভোঁজটোটভ্‌ প্লায়তন্বের সাঁহত মাস্তচ্কের দ্বিমুখী সংযোগ আছে; ইহার 
'্লায়গুলি অন্তমূুর্থী ও বহিমূর্খী উভয় ধরণের তত্ত দ্বারা গাঠিত। 

মা্তচ্কের যে-সব এলাবা হইতে তাডনাগঁল ভোঁজটোটিভ্‌ ক্লায়তল্মে প্রবাহিত 
হয়, তাহাদেরকে ভেজিটেউিভ্‌ কেন্দ্র বলে। উদাহরণস্বরূপ সুষূম্নাশীর্যকে 
অবাস্থত হৎপিপ্ড-রন্তপ্রণালী খাদা ইত্যাঁদন কেন্দ্ুগাল ভেজিটেটিভ্‌ কেন্দ্র। 
পাঁরপাক ক্রিয়া এবং আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রসমূহের কার্যকলাপের সাঁহত সংাশ্রন্ট 
হাইপোথ্যালামক অণুলের কেন্দ্রগুঁলকে উচ্চস্তরেব ভোঁজটোঁটভ্‌ কেন্দ্র বলা হয়। 
অবশ্য এই সমস্ত কেন্দ্রই গুরুমান্তদ্কের কটেক্স দ্বারা 'নয়ান্মত এবং মাস্তচ্কের 
অন্যান্য অংশের সাহত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুস্ত। হৃতাপন্ড এবং পেশীর 'ক্রিয়াকলাপের 
মধ্যে সম্পকর্কে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। 


সমৃপ্যাথোটিক তন্ত £ 

সুষ্ম্নাকান্ডের সম্মখের মুল (92697100£9০965) হইতে উল্তৃত 
[সগ-প্যাথোটক ঘ্ায়গচ্ছ মেরুদণ্ডেব উভয় পার্খে অবাচ্ছিত সিমৃপ্যাথেটিক 
কাণ্ডে চাঁলয়া গিয়াছে : সিমূপ্যা্থেটিক কাণ্ডের উপর দ্বায়়কোষ দ্বারা গঠিত 
কয়েকটি স্ফীতি বা স্সা়-গ্রান্থ আছে (৫9119) ৷ এখান হইতে অসংখ্য 
তন্তুগূচ্ছ বিভিন্ন দেহযন্ধে চলিয়া গিয়াছে। এই তত্তু-গুচ্ছগুলির উপরেও, 
বিশেষত বৃহৎ ধমনীগ্ঁলি গাত্রে এবং আভ্যন্তরীণ দেহযন্রগুলির মদ্যে ক্সায়্‌ 
কোষসমন্টি দোখতে পাওয়া যায়। 

উদর-গহ্হরে মহাধমনীর উপরে একটি সবৃহৎ ল্লায়কোষ-সমাঘ্ট অবস্থান 
করে--ইহাকে বলা হয় সোলারপ্পেক্সাস্‌ (50192 1019য059) । সোলার প্লেক্সাসের 
সামান্য উত্তেজনাতেই হৃতাপন্ড এবং অন্যান্য আভান্তরীঁণ দেহযন্পের কার্যকলাপে 
প্রীতিবর্তনমলক পরিবর্তন সৃষ্টি হয়; প্রচণ্ড উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন 
সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। ইহা হইতেই পাকস্থলীতে কঠিন আঘাত 
লাগলে চেতনালোপের কারণ বোঝা ষায়। সোলার প্লেক্সাস হইতে সিন প্যাথোঁটক 
তত্তগুলি পাকস্থলী, অন্ত, যকৃত, প্রীহা, বক এবং উদর গহ্বরের অন্যানা যন্তে 
চলিয়া যায়। 

সষূম্নাকান্ড হইতে যে-কোন দেহযন্ত্র পর্যন্ত 'সিমৃপ্যাথেটিক মায়্‌-পথ 
দুইটি নিউরণ দ্বারা গঠিত হয়; ইহাদের মধ্যে একটির কাণ্ড সুয্ম্নাকান্ডে 


র্‌ : সিড7া7710196 শব্দটি গ্রীক ভাষার “35770096065” হইতে উদ্ভুত। 197 
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০৯ 


(ধূসর পদার্থের পাশ্বোস্থিত উদ্গত অংশে) এবং অপর কাণ্ডটি [সমপ্যাথোঁটক 
্লা়গ্রান্থির (8872119) উপর অবস্থান করে। 

সুষম্নাকাণ্ড হইতে উদ্ভূত সিম প্যাথোটিক ত তস্তুগলি ?সমপ্যাথেটিক গ্রাম্থির 
(898119) দ্লায়-কোষে যাইয়া শেষ হয়; এই তস্তুগুলি পাতলা আবরণাঁব শিল্ট। 
1সমপ্যাথোটক গ্রা্থর কোষসমূহ হইতে যে উদ্গত-অংশগুল সরাসাঁর দেহযন্তর- 
সমূহে চাঁলয়া গিয়াছে, তাহাদের কোন শ্বেত আবরণী নাই; ইহাদের বর্ণ ধূসর 
এবং চেম্টীয় বা মোটর স্লায়/তস্তু অপেক্ষণ ইহারা অনেক বেশী সক্ষয়। 

1সমপ্যাথোটক তস্তুতে উত্তেজনা পাঁরবহনের হার সাধারণত সেকেন্ডে এক 
বা দ,ই মিটারেল বেশণ হয়না: অপবপক্ষে চেষ্টীয় প্লায়তে এই হার সেকেন্ডে প্রায় 
১০০ 'মটার। 


আঁ্ছ-পংশ্লিষ্ট পেশখীতে সমৃপ্যাথেটিক্‌ স্লায়; সরবরাহ £ 

কতকগ্াল তস্তু [িমপ্যাথোটক- কাণ্ডের কোষসমৃহ হইতে পিছন দিকে 
[ফিরিয়া সুযুদ্নাকান্ডের সম্মখের মূলে চলিয়া যায় এবং বিমর্খখী (চেম্টীয়) 
ওস্তগাঁলর 'সাঁহত একরে আস্কি-সংশ্লিষ্ট পেশসমহে চায় শিয়াছে। একসময় 
মনে করা হইত যে এই টা? শুধ, বন্তপ্রণালশসমৃহেব উপব প্রভাব বিস্তার 


এ উজ ৯ 3. |]. ৃ হি 
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১২৭নং চিন্র-পেশীর ক্রিষাকলাপে সমপ্যাথোটক তন্দের প্রভাব। 
১। বহংক্ষণ ধাঁরয়া কর্মবত (অবসাদগ্রস্ত) ব্যাঙের পেশী সঙ্কোচনের রেখাচিত্র; 
২ সম্প্যা্থোটক সনাফূর উত্তেজনার 'নদর্শন (িধর্থমুখী শরচিহ.ট উত্তেজনার 
সত্রপাত বৃঝাইতেছে; নম্নমুখশ শরচিহবাঁটি উত্তেজনার শেষ বুঝাইতেছে); 
৩। সমূপ্যার্থোটক স্নাফূব উত্তেজনাব ফলে তীব্র সঙ্কোচন। 


করে। ক্তু সোবয়েও বিজ্ঞানী ওরবেলী (97991) প্রমাণ কধেন যে পেশী- 
তস্ততেও সিমৃপ্যাথোটক ক্লাধু সবববাহ হয । িমৃপাথোটক- তস্তুতে প্রবাহিত 
তাড়নাগুলি পেশীব সত্কোচন না কাঁবলেও পেশীব কমর্ষমতাব উপর প্রচণ্ড 
প্রভাব বিস্তার কারা থাকে । 

একটি পরাঁক্ষা দ্বারা উপারিউন্ত বন্তবা প্রমাণ করা সন্ভতব। চেম্টীয় ঘ্লায়্‌ূর 
উত্তেজনা মারফৎ প্রত্যেকাট পেশীকে বহহক্ষণ মাবং ছন্দোবদ্ধভাবে সঙ্কুচিত হইতে 
বাধ্য কাঁরয়া অবসন্ন করা যায়। কিন্তু চেম্টীয় ম্ায়ুর ছন্দোবদ্ধ সঙ্কোচনের সঙ্গে 
সঙ্গে সিমপ্যাথ্থোটক্‌ তন্তুগীলকে উত্তেজিত করিলে অবিলম্বে অবসাদগ্রস্ত 
পেশীর সঙ্কোচন শ্তিশালী হইবে (১২৭ নং চিন্ন)। 


২৯১০ 


প্যারাসিমপ্যাথোটিক্‌ তল্ম £ 

প্যারাসমপ্যাথেটিক তন্ত্র প্রধানত আভ্যস্তরীণ দেহযন্ত্রসমূহে ক্সায় সরবরাহ 
কারয়া থাকে। 

আঁধকাংশ আভ্যন্তরীণ দেহযন্্র ভেগাস ঘায়ু হইতে পঘ্লায়ু সরবরাহ পাইয়া 
থাকে। সুষূম্নাশীর্ষক হইতে বাহির হইয়া ভেগাস্‌ ল্লায়ু প্রথমে বক্ষ গহবর এবং 
পরে উদর গহ্বরে প্রবেশ করে। এই যাত্রাপথে ভেগাস্‌ শ্বাস-যন্ত-সমূহে স্বের- 
যল্ল, শ্বাসনালী, ক্লোমশাখা ও ফুসফুসে), হ্ৃখীপণ্ডে এবং পাচন যন্ত্রসমূহে (গল- 
নালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্্, অগ্ন্যাশয়, যকৃতে) শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। মূন্রাশয় 
এবং বৃহদন্তে সুষূম্নাকাণ্ড হইতে উদ্ভুত প্যারাসমপ্যাথোটক ম্লায় সরবরাহ 
সরবরাহ হইয়া থাকে। 


স্পট 


1 


আভ্যন্তরীণ দেহযন্রসমূহে দ্বৈত প্লায়সরবরাহের তাৎপর্য £ 
[সমপ্যাথোটক- ও প্যারাসমপ্যাথোটক ঘ্বায়ুদ্ধয় একই দেহযন্ছে তাড়না 
বহন কারয়া বিপরীতিধ্মী ক্রিয়া সাধন করে (৩নং তালিকা দুষ্টবা)। 


৩নং তাঁলকা 
বাভন্ন দেহযন্ত্ের উপর সিমপ্যাথোটক ও প্যারাসমপ্যাথেটিকের প্রভাব £ 








দেহযন্তের নাম [সিমপ্যাথোটক প্রভাৰ প্যারাসিমপ্যাথেটিক প্রভাব 
হতপণ্ড .. শাড়ীর গাঁও তারওর ও  নাড়ণর গাঁও মল্ধর হয় 
মেরে ও উদর গহহরের রিনি 
যন্তগ্লর রন্তপ্রণালশ ... সত্কোচন প্রসারণ 
হৃদাপন্ডের এবং আঁস্থ- । 
সংশিলম্ট পেশীর রন্ত- প্রসারণ সত্কোচন 
প্রণালশ রর ৃ ৃ 
রা সু (1)0178091১15) আন্দোলন ব্ধি 
মহাশয় ১১) শলথকরণ সঙ্কোচন 
ক্ষ, . পা (1)01)11) তারারম্্রের সঙ্কোচন 





[সমপ্যাথোঁটক্‌ ও প্যারাঁসমূপ্যাথোটক পথবাহশী তাড়নার তীব্রতা 
পরিবততিত হইতে পারে। ইহার ফলে দেহযন্্রগ্ালর ক্রিয়াকলাপেও ত্বরিং 
পরিবর্তন সাধিত হইবে । দ্বৈ৩ ঘ্লায় সরবরাহের জন্য দেহযল্মগ্ীলর কার্ধষকলাপ 
আঁধকতর সঠিক এবং 'বাভন্ন ধরনের হইয়া থাকে, এবং তাহার ফলে জশীবদেহ 
তাহার পারবার্তত প্রয়োজনের সাঁহত নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে। 


অনুশীলনশ £ 
(১) স্লাযুতল্ত্রের গুরুত্ব কি? 
(২) স্নাযু-কলার চাঁরন্রগাল কি কিঃ 
ধে) প্রাতিবর্তন-ক্রয়া কাহাকে বলে? প্রাতিবতন-চক্রের অর্থ কি? 
(8) অন্তর্মখী তাড়নার গুরুত্ব কি? 
(৫) কেন্দ্রীয় স্নায়তল্পের নিরোধক-প্রক্রিয়া (00001916100) কোন পরণক্ষা দ্বারা প্রমাণ 
করা যায়? 


২১৯ 
১৪ 


(৬)"ভ্রুণের গুরুমাস্তিক্কের সম্মুখ, পশ্চাৎ ও মধ্য স্ফোউক হইতে মস্তিষ্কের কোন্‌ 
কোন্‌ অংশের বিকাশ হয়? 

(৭) সূযুদ্নাকাণ্ড ও গুরুমাস্তহ্কের ধূসর ও শ্বেত-পদার্থের বিন্যাস বর্ণনা কর। 

(৮) মেরুদণ্ড জখবদের মস্তিজ্কের করমাবকাশের প্রধান চাঁরন্রগাল কি কিঃ 

(৯) স্তন্যপায়ণ জশব ও মানুষের মাস্তিম্কের মধ্যে পার্থক্যি ক? 

(১০) সুযুম্নাশীর্ধকের ক্িয়া-কলাপ বর্ণনা কব। 

(১১) পেশীর করমতৎপবভা এবং দেহের স্বাভাবক অবস্থান কিভাবে বজায় থাকে 2 

€১২) লঘু-মাঁস্তঙ্কের ভূমিকা কি? 

(১৩) মাস্তচ্কের সম্মুখভাগেব ক্রিযাকলাপ বর্ণনা কর। 

€১৪) দেহ-সণ্জালনেব সমন্বম কিভাবে সাধিত হয়? 

(১৫) ভোঁজটোটিভ্‌ স্নায়তল্লের গঠন ও ক্রিয়া-কলাপের বৈশিষ্ট্য কি কি? 

(১৬) কেন্দ্রীয় স্নাফৃতন্মের কোন্‌ কোন অংশ হইতে িসমপ্যাথেটিক ও প্যারাণসম- 
প্যাথোটক- স্নায়়কলার উৎপাত্ত হয় 2 


৬৭1 বোধোদ্দীপক যন্ত্র (55756 0:59105 ) 


ধারক (09061060915) ঃ 

প্রত্যেকাট দেহযন্তে কতকগুলি ধারণক্ষম প্নায়্‌-প্রান্ত বা ধারক আছে; ইহারা 
উত্তেজনাকে বেন্দ্রীয়-ম্নায়-তন্তে বহন কারয়া লইয়া যায়। ধারকসমৃহ হইতে 
প্রবাহিত অন্তমখী তাড়নাগ্াল ম্লায়তন্দের কাকলাপের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, 
কারণ ইহারা ম্নায়-তন্দ্রের উত্তেজনা-প্রবণতাকে একটি 'নাঁদর্ট স্তরে রাঁখয়া দেয়। 
তাহা ছাড়া এই তাড়নাগ্ালই জীবদেহের প্রাতবর্তন ক্রিয়ার উৎস হিসাবে কাজ 
করে। 

কতকগুলি ধারক দেহমধ্যে অবস্থান কাঁরয়া আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্, পেশী, 
কণ্ডরা ও আঁস্থৃসাঁন্ধতে উদ্ভূত উত্তেজনার ধারক 'হসাবে কাজ করে; দেহগান্রের 
উপারভাগে অবস্থিত অপর কতকগাাঁল ধারক বাহজগৎ হইতৈ আগত উত্তেজনা 
গ্রহণ করে। 


ধাককসমূহের বৈশিষ্ট্যকরণ £ 

গঠনের দিক হইতে সরলতম ধারক হইল তথাকাঁথত মূক্ত-ঘ্নায়গলি (১২৮-ক 
নং চিত্র)। চাপ বা প্রসারণ, তাপ বা ঠাণ্ডা, রাসায়ীনক পদার্থ ইত্যাদি হইতে 
উদ্ভৃত যে-কোন প্রচণ্ড উত্তেজনায় এই“মুক্ত-ঘ্নায়গুঁল উত্তোজত হইয়া থাকে। 

অন্যান্য ধারকগাীল 'কছ,ুটা জটিলতর হওয়ার ফলে ইহারা বিশেষ ধরনের 
উত্তেজনায় সহজেই উত্তোজত হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উত্তেজনার 
প্রভাব হইতে মত্ত থাকে। 

উদাহরণস্বরুপ, চর্মের কতকগাাঁল ঘ্ায়প্রান্ত লোম-মূলের চাঁরাদকে 
আবেম্টন কাঁরয়া ' থাকে। (১২৮-খ নং চির) চর্মের গভীর স্তরে 
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অবস্থান করার জন্য তাপ বা ঠাণ্ডার ন্যায় বাহিরের উত্তেজনা এই ধারকগুিতে 
পেশছাইতে পারেনা; কিন্তু লোমের সামান্যতম সণ্টালনে- যেমন, লোম স্পর্শ 
রনি লা রানির ররর দি রার 

পড়ে। 

পুরু আবরণীতে €(০৪- 
১41৪) ঢাকা চর্মের অন্যান্য 
ধারকগুঁল স্পর্শ বা চাপে 
খুব বেশী সংবেদনশীল নয় 5 
_-কিস্তু অপর সামান্যতম 
তারতম্যেই ইহারা উত্তোজত 
হইয়। পড়ে। 

অতএব দেখা যাইতেছে 
যে গঠন বৈশিষ্ট্যের জন্য 
ধারকগুীল অতীব বৈশিস্ট্য- 
পূর্ণ হইয়া থাকে অর্থাৎ 
আপন আপন স্বাতল্দ্য 
অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ 
উত্তেজনা দ্বারা ইহাঁদগকে 
উত্তেজিত করা যাইতে পারে। 





১২৮নং চিন্র-চর্মের ধারক। 

বোধোদ্দীপক যন্ত্র ঃ ১। মুক্ত স্নাযুপ্রান্ত; ২। কেশমূলে স্নায়প্রান্ত; ৩-৪। 

প্রত্যেকাট বোৌঁশন্ট্যপূর্ণ স্পর্শকোষ; ৫-৬। তাপ ও ঠান্ডার ধারক স্নায়প্রান্ত। 
ধাবক পাঁবপাম্বক মাধ্যমে 
যে সকল পাঁরবর্তন ঘাঁটতেছে, সে-সম্পর্কে সঙ্কেতদানকারী এক একটি অতাঁব 
সংবেদনশগল যন্ত্র। ইহার ফলে জীবদেহের পক্ষে উত্তেজনাগ্ীলর ষথাযথ চাঁরন্র 
অনযায়ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। সঙ্কেতদানকারী এই যন্্রগ্ঁলিকেই 
বোধোদ্দশপক যল্ল বলা হয় কারণ ইহাদের সাহায্যেই বাঁহজণগতকে এবং আমাদের 
দেহকে আমরা অনুভব করিতে পারি, উপলান্ধ কারতে পাঁর। 


মানুষের চেতনায় বাঁহার্বশ্বের প্রতিফলন £ 

বহির্িশ্বের বন্ধু এবং ঘটনাবলী বাভন্ন বোধ-যন্মের উপর একই সঙ্গে কাজ 
কাঁরয়া আমাদের মধ্যে বাভন্ন অনুভুতি জাগায়। হাতে একটি আপেল ধাঁরলে 
হার নিত 8 ওজন উপলান্ধ 
করি; কামড়াইলে আমরা ইহার স্বাদও পাইয়া থাকি। প্রত্যেকটি স্বতন্ম 
অনুভূতি আমাদের চেতনায় আপেলটির 'নাদর্টি চাঁরত্রের প্রতিফলন জাগায়। 

আমাদের চতুস্পার্্স্থ জগতে যে-সব বস্তু ও ঘটনার প্রকৃত আস্তত্ব আছে, 
সেইগৃলিই আমাদের সমস্ত অনুভূতির উৎস। বস্তু এবং ঘটনাবলশ আমাদের 
বোধ-যন্ত্সমূহের উপর কাজ করে। বোধ-যন্তে যে তাড়না জাগ্রত হয়, সেইগৃলি 
গরুমান্তক্ষের কটেকের নাট অংশে পাঁরবাহিত হইয়া এক মানাপিক প্রকিয়া 
(03501021 0700639) বা অনুভূতির উদ্দেক হইয়া থাকে । কটেক্সের জাঁটল 
"কুয়াকলাপের ফলে অনূভূতির 'ভাত্ততে উপলান্ক (9610০7610) জাগ্রত 
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হয় এবং ইহা চেতনায় প্রাতিফীলিত হইয়া থাকে. এই উপলান্ধ ও চেতনার 
প্রাতিফলন বস্তু ও ঘটনার (বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, ওজন ইত্যাঁদ) স্বতল্ 
নয়--সামাগ্রক ভাবেই হইয়া থাকে। 
এইভাবে বোধ-যল্লসমৃহের ও মীস্তম্কের ক্রিয়া-কলাপের ফলে আমরা 
বাহাবশ্বকে চেওনায় প্রাতফাঁলত কাঁরয়া উপলান্ধ কাঁরতে পাঁর। 
বোধ-যন্দ্সমূহের ভ্রম সংশোধন £ 
কোন বোধ-যন্দর যে-সমস্ত উত্তেজনায় অভ্যন্ত হইয়া যায় সেগুলিকে স্বাভাঁবক 
বা যথোপয্যস্ত উত্তেজনা বলা হয়। অবশ্য অনভ্যস্ত উত্তেজনাতেও এ একই রকর্ম 
অনৃভাতি জাগতে পারে: এগুলি অপ্রতুল উত্তেজনা নামে পাঁরাঁচিত। 
সাধারণ অবস্থায় আলোর ধারকগ্ীলতে আলোকরাশ্ম ব্যতীত অন্য কোন 
উত্তেজনা প্রবেশ করিতে পারেনা। আলোকরশি্ম দ্ান্টষল্তের পক্ষে একটি 
স্বাভাবক যথোপয্ত উত্তেজনা; ইহা চক্ষুতে যথাযথ অনুভূতি সৃষ্টি করিয়া 
থাকে । 
অবশ্য কোন কোন অবস্থায় অপ্রতুল উত্তেজনা দ্বারাও আলোকের অনুভূতি 
জাগ্রত করা যায়। অস্ত্রোপচারের সময় চক্ষু অপসারিত কারলে ও দাম্ট-স্লায়ু 
কাটিয়া ফেলিলে রোগী মূহূর্তের জন্য আলোর ঝলক অনুভব করে। রগের 
উপর প্রচণ্ড আঘাত কাঁরয়া দৃম্টি-ক্ায় বা অপৃটক ক্নায়ুর দৌহক উত্তেজনা 
এবং দৃষ্টির ব্যাঘাত সম্টি করলেও আলোকের অনূভূতি জাগবে (“তারা দেখা” 
এই ভাবেই প্রচলিত হইযাছে)। যেভাবেই স্লায়ীটকে উত্তৌজত করা হউক না 
কেন, হহা গুরুমান্তচ্কের কটে'ক্সাস্িত দৃষ্টি অণ্ুলে তাড়না প্রেবণ কাঁরয়া আলোর 
অনৃভাতি সাঁষ্ঁ কারবে। 
একথা মনে হইতে পারে যে একই বোধ-যন্দের উপব শবাঁভন্ন ধরনের 
উত্তেজনাপ্রসত একই ধরণের অনূভাতি জাগ্রত হওয়ার ফলে নিরাবাঁচ্ছন্ন ভ্রম 
হইতে পারে- পাঁরিপাশ্খক বস্তু ও টার সঠিক প্রাতিফলনে বাধা সৃষ্ট 
হইতে পাবে! কিন্তু বাস্তবে সেরূপ কিছু ঘটে লা। 
প্রথমত, জীবনের দৈনান্দিন আঁভিজ্ঞতা হইতে মানুষ যথোপযুক্ত উত্তেজনা- 
প্রসূত স্বাভাবিক অনুভাতি এবং অসাধারণ ও অস্বাভাবিক উত্তেজনাপ্রসৃত 
আদিষ্ট অবস্থা অনুভাঁতর মধ্যে পার্থক্য সহজেই বুঝিতে পারে। শ্রবণ যন্তের 
মধ্যে রন্তের চাপবাদ্ধজনিত শব্দ বা কান সোঁ সোঁ করাকে আমরা কখনও 
বাহরের শব্দ বাঁলয়া ভুল কার না। 
দ্বিতীষত, কাটি বোধযন্তর কর্তৃক প্রাপ্ত অনুভূতি সর্বদাই অন্যান্য বোধযন্ত্ 
দ্বারা পরণীক্ষত হইয়া থাকে। 
মানুষের বাস্তব কার্যকলাপ, জীবনের আভজ্ঞতা এবং বোধযন্ত্রসমূহের 
'নয়ন্ত্রণ দ্বারা সপ্তাব্য ভ্রমগল সংশোধন করা সহজ হয় এবং ফলে 
পারিপার্খক জগতের বস্তু ও ঘটনাবলী আমাদেব চেতনায় সঠিকভাবে 
প্রাতিফীলত হইতে পারে। 
ধারকসমূহের অন্ভূতিপ্রবণতা বা সংবেদনশখলতা ঃ 
স্বাভাবিক উত্তেজনাব অনুপাতে বোধযন্তগুলির অনুভীতিপ্রবণতার মান্রা 
বে অনেক সময় সব পক্ষ সঠিক পদার্থ বজানের ব্াও ইহার তুলনায় 
। 


আবহাওয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ থাকলে এবং আলোক অবশোষণ না-কারলে 
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৩০ কিলোমিটার দূরে অবাস্থত বাতির আলোক-শীন্ত চক্ষুর ধারকগুলিকে 
উত্তোঁজত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। 
বহু জন্তুর তুলনায় মান্ষের ঘ্রাণানুভীতি অনুন্নত হইলেও মানুষ এক 
বাতাসে এক মিলিগ্রামের কয়েক দশ-সহমত্রাশ বা লক্ষাংশ পাঁরমাণ 
গ্যাসের গন্ধে সংবেদনশনীল। 


উত্তেজনার শান্তৃতে অভ্যস্ত হওয়া ঃ 

উত্তেজনার শান্তর সাঁহত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অনভুঁতিপ্রবণতাকে 
পাঁরবর্তন করার ক্ষমতা বোধ-যল্লগুঁলর অনাতম বাঁশস্ট চরিত্র । 

অন্ধকারের তুলনায় উজ্জল সূর্যালোকে দুভ্ট-যন্তের অনুভীতি-প্রবণতা 
বহু হাজার গুণ হ্রাস পাইয়া থাকে। এই জন্যই উজ্জল আলোকোন্তাঁসত কক্ষ 
হইতে আধা-আঁধারি বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলে প্রথমে কিছুই দেখা যায় না। 
কিন্তু ক্রমে দাঁন্টধারকগুলি স্তিমিত আলোকে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে এবং তখন 
চারাঁদকের বস্তুগুলি পাঁরস্কারভাবে চেনা যায়। ধারকগুলি অন্ধকারে অভ্যস্ত 
হইবার পর ইহাদের অনুভূতি-প্রবণতা এত উচ্চমান্রায় উঠিয়া যায় যে অকস্মাৎ 
কোন উজ্জ্বল আলোর সম্মূখে চক্ষু দস্টহপন হইয়া পড়ে। 

বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থাহশীন জনাকীর্ণ কোন ঘরে প্রথম প্রবেশ কারবার সময় 
এক রকম কড়া বিশ্রী গন্ধ পাওয়া যায়। কিত্তু কিছুক্ষণ পরে লোকটি ঘরের 
বাতাসে অভ্যন্ত হইয়া পড়ে এবং তখন আর কোন দুগ্ধ পায়না: অর্থাৎ ঘ্বাণের 
ধারকগুঁলর অনুভূতিপ্রবণতা তখন হাস পায়। 
" উত্তেজনার শান্তর সাহত সামঞ্জস্য দবধানের ফলে পারিপাঁর্শক মাধ্যমের 
(পাঁরবেশের) সীমাহীন পাঁরবর্তন সত্বেও জীবদেহের স্বাভাঁবক কাযকলাপ 
'চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হয়। 


৬৮। হার, খেল্যা-ঝিলী এবং দেহসঞ্চালনকারী 
র-সমুহের ধারক 


চমের ধারক £ 

চর্মের বাঁহরাংশে উত্তেজনার ফলে স্পর্শ, ভাপ ঠান্ডা, বেদনা ইল্যাদর 
অনুভূতি জাগ্রত হয়। একাঁটি পোন্সলের তীক্ষাগ্র ভাগ চমেরি সংস্পর্শে আলে 
দেখা শ্ষাইবে যে প্রত্যেকাট অনুভীতর প্থক পৃথক ধারক আছে; কোন অংশে 
স্পর্শানুভতি, আবার কোন কোন স্থানে তাপ, ঠান্ডা বা বেদনা বোধ জাগিবে। 

রুগ্ন দেহে অনুশীলন চালাইয়া 'বাভন্ন অনুভূতির স্বতল্ল ধারকের আস্তত 
প্রমাণত হইয়াছে । কোন কোন ব্যাধতে স্পর্শানুভাতি নত্ট হইলেও বেদনাবোধ 
থাকিয়া যায়। অপরপক্ষে ক্ষদ্রে অস্ত্রোপচারের সময় স্থানীয়-অংশ-অবশকারণ 
ওষধ প্রয়োগে চমেরি নার্দন্ট কোন অংশে বেদনাবোধ না থাকলেও রোগী ছুির 
স্পর্শ অনুভব করিয়া থাকে। 
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উত্তেজনা ধারণকারী স্লায়ু-প্রান্তগুঁলি চর্মে অসমভাবে ছড়াইয়া থাকে। 
উদাহরণস্বরূপ পায়ের চমের এক বর্গ সোন্টামটার অংশে ১০ হইতে ১৫ 
স্পর্শবোধক কেন্দ্র বা বিন্দু আছে, অথচ হাত বা মুখ-চরের বিভিন্ন অংশে এই 
বিন্দুর সংখ্যা ১৫০ হইতে ৩০০ পর্যন্ত হইতে পারে। 
পৃথকভাবে অনুভূত একই সঙ্গে দুইটি স্পর্শের ন্যনতম দূরত্ব মাঁপিয়া 
স্পর্শ বোধের তীব্রতা নির্ধারণ করা যায়। ৫০ হইতে ৬০ মাঁলামটার দূরত্ব- 
বাশম্ট একাঁট কম্পাসের দুইটি মুখ পৃঙ্ঠ-চমেরি সংস্পর্শে আনলে একটি মান্ত 
স্পর্শ অনুভূত হইবে-দুইটি স্পর্শবোধ হইবে না। কম্পাসের মুখ দুইটির 
দূরত্ব বাড়াইয়া দলে তবেই দুইটি স্পর্শ অনুভব করা যাইবে । প্রকোম্ঠের 
(19:58) চর্মের বিভিন্ন অংশে কম্পাসের 
২৮৮২ অগ্রভাগ দুইটি ৩০ হইতে ৪০ মাঁলামটার 
| দুরে রাঁখয়া স্পর্শ করিলে দুইটি স্পর্শের 
ৃ্‌ ভাঁতি পাওয়া যায়। অঙ্গাল এবং জহবাব 
অগ্রভাগে কম্পাসের মুখ দুইটি এক বা দুই 
৬. মিলামটার দরে বাঁখলেও স্পর্শানূভীতি 


হইয়া থাকে । 


ঘ্াণোন্দ্রিয় ৰা আঘাণের যন্ত্র 
ঘ্রাণ যন্তাট নাসা গহহরের উপবেব 
ূ অংশের শ্লেত্মা-বঝিল্লীতে অবাস্থিত। ইহার 
|. প্র ধারক ঘ্রাণকোষগ্লি শুধু বাস্পীয় পদার্থের 
১২৯নং চিত্র জিহবার উপরাংশ। প্রীতি অনৃভূতি-প্রবণ; তরল পদার্থ ইহাদের 
উত্তেজনা সান্ট করতে পারেনা । সুতবাং 
নাসা-গহবরে কোন তরল পদার্থ প্রয়োগ কারলে কোন ঘ্রাণানুভূতি নাও পাওয়া 
যাইতে পারে; প্রশ্বাসের সাহত জোরে টাঁনয়া লইলে, অর্থৎ পদাথটর বাস্পীয় 
কণাগ্যাল তরল অংশ হইতে পৃথক হইলে 
তবেই ঘ্রাণানুভাত পাওয়া যায়। 
প্রশ্বাসের সাহত টানিয়া লওয়া বাতাস 
নাসা-গহবরের িনম্নাংশ দিয়া চলিয়া 
যায়। অবশ্য গন্ধযুন্ত পদার্থের অণু- 
গুল পাবব্যাপ্ত হইয়া নাঁসকার যে অংশে 
ঘ্রাপবকোষগ্যালি অবাস্থত সেইখানে প্রবেশ 








জীব-জস্তুরা ঘ্বাণ, দৃম্টি এবং শ্রবণ ১৩০নং চিন্ন__জিহবাব প্যা্পিলা ব৷ 
যন্দের সাহাযো পাঁরপার্খক অবস্থার উমত অংশ। ০০৪ 


সাহত নিজেদিগকে মানাইয়া লইতে ৯ । স্বাদ-কোবক, ২। উহা হইতে উদ্গত 
পারে; শত্রু বা শিকারের উপাক্থাতির স্নাফুগ্রান্ত, ৩। শেলম্মাগ্রন্থি। 
আঘ্বাণ পাওয়া ইহার অন্যতম 
উদাহরণ । 
স্বাদ-যন্্£ 

স্বাদ-কোরকগ্যাল (69365 10505) মুখ-গহরের, বিশেষত জিহ্বার শ্লেত্মা- 
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িল্লীর উপর অবাস্থত (১২৯ ও ১৩০নং চিত্র)। স্বাদ-কোরক হইতে উদ্ভূত 
প্লায়তস্তুগাঁল সুষুম্নাশীর্যকে তাড়না পাঁরবহন করে এবং সেখান হইতে এইসব 
তাড়না গুরু-মান্তষ্কের কটেক্সে অবাস্থিত স্বাদ-কেন্দ্রে চালয়া যায়। শুধু দ্বণীয় 
পদার্থগুলিই স্বাদধারকসমৃহকে উত্তোজত কারতে পারে; মুখের মধ্যে দ্রবীভূত 
হইতে শুরু কারবার পর চিনির 'মণ্টত্ব উপলান্ধ করা যায়। 

কয়েকটি সংক্ষ্র রংএর তুল লইয়া এক একটিকে 'ভন্ন ভিন্ন স্বাদ-যা্ত 
পদার্থে ভিজাইয়া জিহ্বার 'বাভল্ন অংশে সাবধানে স্পর্শ করাইলে মিম্ট, 1তিন্ত, 
লবণান্ঠ ও অম্ল স্বাদের পৃথক পৃথক ধারকের আসন্তত্ব বোঝা যাইবে । 

মনুষের স্বাদ ও ঘ্রাণান্ভ্ীত ঘাঁনষ্ঠ সম্পকর্ন্ত। উভয় অন:ভূতিই 
মানুষক 'বাভন্ন খাদ্যবস্তুর মধ্যে সক্ষম পার্থক্য বাঝতে এবং ইহাদের খাদ্যোপ- 
যোগিতা নির্ধারণ কাঁরতে সাহাষ্য করে। পেখ্মাজ, আপেল, রুটি বা অন্য কোন 
খাদ্য তক্ষণ করার সময় 'বাঁভন্ন মান্রার উত্তেজনা ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ-ধারকের উপর 
কাজ বাঁরয়া থাকে, এবং একই সঙ্গে উত্তেজকের গন্ধে প্রাণবকোষগ্ীলও উত্তোজত 
হইয়া শড়ে। ফলে, এক জাঁটল অনুভাঁতি জাগ্রত হয় এবং ইহাকেই আমরা বিশেষ 
কোন খাদ্যের স্বাদ নামে আভাঁহত কাঁরয়া থাঁক। মস্তুকে প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগয়া 
প্রাণধাকগুলি 'নাঁক্রয় হইয়া যাইলে খাদ্য স্বাদহীন মনে হয়। 


দৈহিক অবস্থান সম্পার্কত অনভূতি ঃ 

দৌহ্‌ক অবস্থানের প্রাতিট পাঁরবর্তনে পেশ?, কন্ডরা, আঁস্ছ-সা্ধর আবরণী 
ও বন্ধনী প্রভৃতি অঙ্গ সণ্টালনের যল্পরসমহে অবাস্থিত ধারকগুলিতে উত্তেজনা 
সুষ্ট হইয়া থাকে। 

এই উত্তেজনা হইতে উদ্ভৃত তাড়নাগুঁল দেহের স্বতন্ত্র অংশসমূহের অবস্থান, 
হাদের সণ্টালন, পদার্থের ওজন (অর্থাত কোন পদার্থ ধাঁরয়া রাখতে বা বহন 
হারতে যে পারমাণ পেশী-প্রসারণের প্রয়োজন) ইত্যাদ সম্পর্কে অনুভীতিখ 
উৎস হিসাবে কাজ করে। 

সূষ্ম্নাকান্ডের কোন কোন ব্যাধিতে দেহের নিম্নপ্রান্ত (পা) হইতে মীস্তম্কে 
তাড়না বহনকারী অন্তম্মখী ক্নাযুতস্তুগালি আহত হয়। কস্তু সুষুম্নাকাণ্ড 
হইতে পায়ের পেশীতৈ তাড়না বহনকারী বহিমখী ক্নায়ুপথ অক্ষুণ্ন থাকে। 
রোগী পা বা পায়ের পাতার যে-কোন রকম সণ্টালন কারিতে পারে: 'কস্তু পায়ের 
পেশী এবং আক্ছি-সাঙ্ধ হইতে কোন অনুভূতি না পাওয়ায় পা দুইটি কোন অবস্থায় 
আছে--অর্থাৎ সোজা অথবা বাঁকান আছে, তাহা জানতে পারেনা । এই ব্যাঁধতে 
আক্রান্ত রোগী হাঁটিবার সময় সর্বদা পা ও পায়ের পাতার দিকে তাকাইয়া 
রিট গর নিক সানার রর রডের ররর 

1 

অঙ্গ সণ্টালন এবং ভারসাম্য বক্তায় রাখার সাঁহত সধাশ্লস্ট অনুভূতির জন্য 

অটোিথ-প্রীক্রিয়া ও অর্ধবৃত্তাকারে নালীসমূহের সাবশেষ গুরূত্ব আছে। 


অনুশীলন £ 
(৯) 'নম্নলিখিত পরাক্ষা্ট অনুশীলন কর £ একট হাত গরম জলে এবং অপর 
হাতটি ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া রাখ; ইহার পর দুই হাত একে এক পান্ত 


স্বাভাবিক তাপযুস্ত (ঘরের তাপ অন্যায়) জলে ডুবাও; দক্ষিণ ও বাম হাতে 
স্বতল্ল তাপানুভূঁতি ক ভাবে ব্যাখ্যা করিবে ? 
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৩ বা ৪ সোন্টীমটার দশর্ঘ একটি ঘোড়ার বা শৃকরের কেশর বা লোম লইয়া 
৪ এক টুকরা মোমযুত্ত একাট ক্ষুদ্র কাঠিতে বা এক টুকরা নরম রুটিতে আটকাইয়া 
দাও। এখন এক হাতে কাঠাট লইয়া অপর হাতের মাঁণবন্ধের পশ্চাংভাগের চর্মে 
সাবধানে স্পর্শ কর। যথেন্ট ধৈর্য থাকলে ব্ঁঝতে পারবে যে এ লোমের স্পর্শ 
কোন কোন স্থানে স্পর্শানূভূতি, কোন স্থানে বদ্ধ হওয়ার অনুভূতি এবং কোন 
স্থানে উত্তাপ বা ঠান্ডা অনুভূতি জাগাইতেছে। ইহাকে দি ভাবে ব্যাখ্যা কারবে ? 


৬১ | চক্ষু 
চক্ষর গঠন ঃ 
দৃষ্টি-যল্ত্র বা চক্ষুদ্ব় করোটর আক্ষ-গহহরে অবাস্থত (এ৭নং প্লেট চক্ষু- 
গোলক দূইাট (৪৮৪-)9119) আঁক্ষ-গহহরে অনায়াসে সণ্টালত হা; এবং 


অক্ষি-গোলকের পেশীগ্ীলর সাহায্যে বাভন্ন দিকে ঘ্ারতে পারে। নম্মুখ- 
ভাগে ইহারা আঁক্ষপুট (256 1195) দ্বারা সংরক্ষিত থাকে । আক্ষ-গহহরের 
মধ্যে চক্ষুর বাহঃস্থ কোনে অশ্রুক্ষরণকারী গ্রান্থগুঁলি (19010190081 18069) 
অবাস্থত; এই গ্রান্থগুঁল হইতে নিঃসৃত তরলপদার্থ বা অশ্রু চক্ষুগোলকক 
আর্দ রাখে ও ইহাকে শুদ্ক হইতে দেয়না । আঁতারন্ত জলীয় পদার্থ অশ্রুবাহী 
ডাকট্‌ দ্বারা নাসাগহহরে চাঁলয়া যায়। 

চক্ষুগোলকের অন্তর্ভাগ স্বচ্ছ, জোঁলর ন্যায় গাঢ় তরল পদার্থে (৬1080 
099) পর্ণ থাকে। 

চক্ষু-গোলকের গান্র তিনটি স্তবকে গাঠিত। 

বাঁহরে, ঘন অস্বচ্ছ শ্বেত স্তবক (বা ৫1528) : সম্মুখে শ্বেত-গ্তবক বা 
শ্বেত-মন্ডলটি অচ্ছোদ পটলের (৫017798) সাঁহত মিলিত হইয়াছে । 

শ্বেত-মণন্ডলের নীচে রক্তবহাপ্রণালী পূর্ণ স্তবক (৬850919700৪) । 
এই স্তবকের ভিতরের গান্রে কৃষ্ণবর্ণ রঞ্জকপর্ণ কোষগুলি আঁক্ষগান্রকে আলোকে 
অভেদ্য করিয়া থাকে। 

অচ্ছোদপটলের (002)99) পশ্চাতে অবস্থিত কনশীনকা (119) রন্তবহা 
প্রণালী পূর্ণ স্তবকের সহত সংযুক্ত । কনানিকাতে প্রচুর পারমাণ রঞ্জক পদার্থ 
আছে: ইহারা চক্ষুকে বিভিন্ন বর্ণ দান করিয়া থাকে । কনীনিকার মধ্যস্থলে 
একাটি গোলাকার 'ছিদু আছে: ইহার নাম তারারম্থ্র (বা 09001) | কনীনকার 
মসৃণ পেশীতিস্তুগুলির সঙ্কোচনেব ফলে তারারন্ধের সঙ্কোচন ও প্রসারণ হইয়া 
থাকে। তারারম্ধ্াট সম্প্রসারত ও ক্ষুদূ হইয়া চক্ষুতে আগত আলোকের পাঁরমাণ 
নিয়ল্লণ করে। 

তারারন্ধের তিক পশ্চাতে স্বচ্ছ ও উভয় পার্খে উত্তল (৫0175) অক্ষি- 
মুক্রটি অবাক্থত। সিলিয়ার পেশীদের সহায়তায় অক্ষিমুকুরটি প্রসারিত বা 
শ্থ-অর্থাৎ আরও চ্যাপ্টা অথবা আরও উত্তল হইতে পারে। অচ্ছোদপটল ও 
আক্ষিমুকুরের অন্তর্বতী স্থানটি জলীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে। 
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অক্ষিগোলকের তৃতীয় বা আভ্যন্তারক স্তবকটিকে আক্ষিপট (:561779) বলা হয়। 
আঁক্ষপট হইতে আক্ষিবহ বা অপ্টিক ক্পায়ুর তত্তুগ্াল প্রসারিত হইয়াছে; 
ইহা আক্ষগোলকেব পশ্চাৎ ভাগ হইতে উদ্ভূত হইযাছে। 


দণ্ড ও শঙ্কু (70995 9100 001)05) £ 

আক্ষপটে প্রচুরসংখ্যক ঘনসান্নীবষ্ট এবং আলোক বাশমতে সংবেদনশীল 
কোষ বা দণ্ড ও শঙ্কু (বা কোন) আছে। অনুমান কবা হয়, মানব চক্ষংতে প্রায় 
৭০ লক্ষ শঙ্কু বা কোন এবং কয়েক কোট দণ্ড আছে। 

আলোক-রশ্ম অক্ষিপটে পাঁড়য়া দণ্ড ও শঙ্কুগুলর বাসায়ানক পাঁরবর্তন 
ঘটায এবং তাহাব ফলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এই উত্তেজনা প্রথমে প্রথম সাঁরর 


ব্যাপ্ত হইয়া পরে দ্বিতীয় 
সারতে ছডাইয়া পড়ে; 
এইখানে আক্ষিপটের 
সমস্ত প্নায়কোষের উদ্গত 
অংশগ্ীল মিলিত হইয়া 
আক্ষর দাাঁন্টবহ বা 
আ্টক ঘ্নায়্‌ গগন কবে 
(১৩১ নং চিন্র)। এই 
স্নায়ু মারফত উত্তেজনা 
মাস্তচ্কে পাঁববাহত হয়। 


দিনের আলো এবং উষা 
বা গোধূলির আলো 
দেখা ঃ 

মানব চক্ষুর কোন্‌ 
বা শঙ্কুগুলি বর্ণানু- 
ভূঁতির সাহ 5 এবং দণ্ড- 
গুলি শুধু, আলোকানু- 
ভাঁতির সাঁহত সংশ্লিষ্ট । 
কোন বা শঙ্কুগুলর 
আনুভতিপ্রবণতা অপেক্ষা- 
কৃত, কম, সেইজন্য 
গোধূিতে ইহাদের ক্রিয়া- 
কলাপ থাকেনা এবং তখন 
মানুষ বর্ণেবি পার্থক্য 
নির্ধারণ কাবিতে পারেনা । 
অপবপক্ষে দণ্ডগুঁল উচ্চ 
মাত্রা হানদভা ত-প্রবণ। 

খাদ্যে কোন কোন 
[ভিটামিন ইত্যাদ কম 
পাঁডলে বাতি-কানা নামক 
এক ধবণের ব্যাঁধ হইয়া 
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১৩১নং চিত্র অক্ষিপটের গঠন 
১। আক্ষিপাটর সহিত রক্বপ্রণালশপংর্ণ স্তবকের অংশ, 
২। বঞ্জন [কাষেব স্তবক; ৩। দণ্ড ও শঙ্কুর স্তবক। 
৪। দণ্ড ও শঙ্কু হইতে আগত তাড়না গ্রহণকারী পর পর 
দুইটি স্নায়ু-কোষের স্তবক, &। স্নায়-তল্তু। পাঁরচ্কার 
সাদা অংশাঁট আলোকবশ্মর দ্বাবা আক্ষপটের স্নায়কোষ- 
গ্াঁলর উান্তজিত অবস্থা নঝাইতেছে। 
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থাকে। এই ব্যাধিতে দণ্ডগলর ক্রিয়াকলাপ নম্ট হইয়া ধায়। উজ্জল দিবালোকে 
রোগীর দ্‌ম্টি স্বাভাবক থাকে, কিন্তু অন্ধকার হইয়া আসবার সঙ্গে সঙ্গে সে 
কিছুই দোৌখতে পায় না। 

আঁক্ষপটে শঙ্কু (অর্থাৎ দিবালোক দর্শন ও বর্ণানুভূতি) অথবা দণ্ডের 
(উষা বা গোধূলির আলোক ও বর্ণহীন দৃষ্টি) তারতম্য অনুসারে 'বাভন্ন 
জীবজন্তুর দৃম্টিবৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায়। বহু রান্লিচর জীবের (বাদুড়, প্যাঁচা 
ইত্যাঁদ) চক্ষুতে আদৌ কোন শঙ্কু বা কোন: নাই; অপর পক্ষে মূরগী বা অন্যান্য 
যে-সমস্ত পাখী দিবালোকে দৌখতে পায়, তাহাদের আক্ষপটে দণ্ড নাই। 


পীতাভ বিল্দঃ 

আঁক্ষপটের ঠিক কেন্দ্রস্থলে তারারন্ধের ঠিক উল্টাদকে একটি পণতাভ বিন্দু 
আছে। ইহার কেন্দ্ুস্থলে কোন দণ্ড নাই, পরস্পর ঘন সান্িবিষ্ট প্রচুর কোন 
আছে। চক্ষুর এই অংশাঁট দিবালোকে অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়ায় যেসমস্ত 
বস্তুর প্রতিচ্ছবি সরাসার পীতাভ 'বন্দুর উপর আসিয়া পড়ে সেগুঁল অন্য 
বস্তু হইতে আরো পাঁরদ্কারভাবে দেখা যায়। কোন একট বস্তুর দিকে তাকাইলে 
চক্ষুর দৃঁম্ট ইহার পেশীগ্াীলর সাহায্যে এমনভাবে পাঁরচালিত হয় যে লক্ষাণীয় 
বন্তুটির প্রতিচ্ছবি উভয় চক্ষুর পশতাভ বিন্দুতে আঁসয়া পড়ে। 


দৃম্টিহীন বিন্দ; £ 
দৃষ্টিবহ আপ্টক ল্লায়, অক্ষিপটের যেস্থান হইতে বাহির হইয়াছে, সেখানে 
আলোকান.ভূতিপ্রবণ কোন কোষ নাই। এই বিন্দুকে দৃজ্টিহীন বিন্দু বলা 
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১৩২নং চত্র-চক্ষুর দাম্টহখন কেন্দ্রাট লক্ষ্য করার পরীক্ষা । $ 
বাম ৯ক্ষ, বন্ধ কারিয়া দাঁক্ষণ চক্ষ; দ্বারা চিত্রের ক্লুস চিহ]টি লক্ষ্য কর। বইখানি চক্ষুর ১৫ 
সে, মি, দূরত্বে বাখ। ধারে ধীরে বইটিকে দুরে সরাইলে তিনাঁট বৃত্তের যে-কোনো একি 
দৃম্টিহীন কেন্দ্রে উপব পাঁড়বে: ফলে এ বৃত্তট দৃষ্টিপ্থ হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইবে । 


হয়; ইহা আলোকে উত্তেজত হয় না। সুতরাং এই 'বন্দতে কোন বস্তুর 
প্রতিচ্ছবি পাঁড়লে আমরা সে-বস্তুটি দোঁখতে পাই না। 

একটি আতি সহজ পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্টিহীন-বিন্দউর অবস্থান জানা যায়। 
বাম চক্ষুটি বন্ধ কর; অতঃপর বইখান চক্ষু হইতে ১৫ সেশ্টিমটার দরে ধাঁরয়া 
দক্ষিণ চক্ষু দ্বারা ১৩২ নং চিত্রের বাম দিকে অবাঁস্ছিত ক্রস চিহশটর দিকে স্ফির 
দৃষ্টিতে তাকাও; এইবার বইটি ধীরে ধধরে সরাইয়া লও: দেখিবে. প্রথমে ব্লসের 


২২০ 


নিকটতম বৃত্তঁটি অদৃশ্য হইয়াছে; পরে বৃহ বৃত্তটি এবং সর্বশেষে তৃতীয়, 
বৃত্তাট আঘ দেখা যাইবে না। লক্ষ্য কারলে বুঝবে যে একটি বৃত্ত দৃশ্যপট 
হইতে অদৃশ্য হওয়ার সময় অপর দুইটি দৃষ্টিগোচরে থাকে। 


আক্ষপটের উপর বস্তুর প্রাতিচ্ছাৰি ঃ 

আলোকরশ্ম স্বচ্ছ অচ্ছোদপটলের মধ্য দয়া চক্ষুতে প্রবেশ করে; অতঃ 
জলায় পদার্থ, আঁক্ষমুকুরে এবং গাঢ় তরল পদার্থ বা শীভী্রয়স বাঁডর” মধ্য দিয়া 
যাইয়া রশ্মগ্ীল আক্ষপটের উপর পাঁতিত হয়। যে বস্তুটির দিকে আমরা লক্ষ্য 
কার তাহার প্রীতিটি বিন্দু হইতে আলোক রাশ্ম বিকীর্ণ হইয়া থাকে । চক্ষুর 
স্বচ্ছ মাধ্যমগুঁলর ভিতর দিয়া যাইবার সময় রাশমগাঁল প্রথমে প্রাতসারত 
(:9159০65৭) এবং পরে অক্ষিপটের উপর একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়। 
রন্তপ্রণালী গঠিত স্তবকের আভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠে রঞ্জক পদার্থ থাকার জন্য রামগ্ঁল 
অবশোষিত হইয়া যায়; ফলে চক্ষুতে আলোর প্রাতিফলন বা বিচ্ছুরণ হয় না। 

বস্তুর বাঁভন্ন বিন্দু হইতে আলোক রশ্মগাঁল আক্ষপটের বাভন্ন বিন্দুতে 
পড়ে বাঁলয়া বস্তুর প্রাত- 
চ্ছাবাঁট উল্টা এবং ক্ষুদ্রা- 
কার হইয়া থাকে (১৩৩ 
নং চিত্র)। 


উপযোজন 
(8000170)099961010) 2 
স্বাভাঁবক মানব চন ১৩৩নং শচন্ত আর্ষপটেব উপব বস্তুব প্রাতচ্ছবি। 
কাছের অথবা দুরের বস্তু 
পাঁরস্কার দেখিতে পায়। 1ল্ল ভিন্ন দূরত্বে অবাস্থিত 'বাভল্ন বন্ধুকে পাঁরিস্কার- 
ভাবে দোখিবার ক্ষমতাকে উপযোজন (চক্ষুকে মানাইয়া লওয়া) বলা হয়। আঁক্ষি- 
মূকুরের উত্তলতার পারবর্তন ছারা চক্ষ-র উপযোজন ক্রিয়া সাধিত হয়। 
চক্ষুর সুক্ষন পেশী পা 
(17251767769) আক্ষমুকুরে প্রচণ্ড 
[দিয়া ইহাকে চ্যাপ্টা করিয়া দেয়। এইরূপ 
নিও অবস্থায় সমান্তরাল আলোকরশ্মগ-ল 
অর্থাৎ দূরবতাঁ বস্তু হইতে আগত রশিম- 
গুল আক্ষিপটের উপর কেন্দ্রীভূত হইয়া 











১৩৪নং চিত্র স্বাভাবিক চক্ষর উপযোজন হইবে আক্ষমূকুরের প্রসারণ তত শাথিল 


১। দূর হইতে দম্ট বস্তু হইতে এবং আক্ষিমূকুরাট ততই উত্তল হইবে। 
শচ্ছারত আলোক (উপযোজনহশন) নট এ? 

রশ্মি পথ; ২। সর্বাধক উপযোজনে আলোকরশ্মির প্রাতসরণও সেই অন্দ- 
আলোক-রশ্মপথ; লেন্সের কৃফ্ণবর্ণ পাতে বাঁড়য়া যাইবে। এরূপ অবস্থায় 
অংশটি ইহাব উত্তলতা বৃদ্ধির নিদর্শন। সমান্তরাল রশ্মির পাঁরবর্তে িনকটবর্তীঁ 


বস্তু হইতে বিকীর্ণ রশ্মগৃঁল আঁক্ষিপটের উপর কেন্দ্রীভূত হয় (১৩৪নং চন্দ) 

শিশুদের অক্ষিমুকুর অত্যন্ত স্ছিতিস্থাপক এবং ইহার উত্তলতা যথেষ্ট বাঁদ্ধ 
পাইতে পারে। বয়স বাঁড়বার সঙ্গে সঙ্গে আক্ষমূকুরের 'স্থিতিষ্থাপকতা ক্রমশ 
কাঁমতে থাকে; অর্থাৎ, উপযোজন শান্তও ব্লমশ দূর্বল হইয়া আসে এবং ফলে 
নিকটের বস্তু দেখা যায় না। শিশুরা চক্ষুর ৬ হইতে ৮ সোন্টমিটার দুরের 
বস্তুও পাঁরস্কার দেখিতে পায়, কিন্তু স্বাভাবক দৃম্টিসম্পন্ল প্রাপ্তবয়স্ক লোককে 
দিনকটতম বস্তু দোখতে হইলে আরও দূরে রাখিতে হইবে (৪নং তাঁলকা)। 

মধ্যবয়স্ক লোকদের এবং বদ্ধদের আক্ষমুকুরেব স্থিতিস্থাপকতা এত কমিয়া 
যায় যে উপযোজন শান্তর অগ্রাতুল্য ঘটে। এর.প অবস্থায় নিকটস্য বস্তু দোখিতে 
হইলে উভয় পার্খে উত্তল কাঁচের চশমা ব্যবহার কাঁবয়া কৃতিম উপাযে আলোক 
রশ্মির প্রতিসরণ বাড়াইয়া দিতে হয়। 


৪নং তালকা 
বয়সের অন.পাতে উপযোজন শন্তিব পাঁরবর্তন 
বয়স পরিষ্কারভাবে দেখা যায় এরূপ কোন বস্তৃর 
চক্ষ্ট হইতে নিকটতম দূরত্ব 
১০ ৭ সোঁণ্»।মটার 
২০ ১০ 
৩০ ১৫ 
8০0 ২৫ 
৫০ 90 
৬০ ১ মিটার 
৭0 ৮ 


নিকটের ও দরের দৃষ্টি £ 

কোন কোন লোকের চক্ষূর বশ্রামরত অবস্থায় দূরের বস্তু হইতে আগত 
সমান্তরাল রশ্মগুঁল আঁক্ষপটের উপবে না পাঁড়য়া ইহার সম্মুখে বা পশ্চাতে 
কোন বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়। আঁধকাংশ স্থলেই অক্ষিগোলকের বিকৃত আকাতির 
জন্যই এইরূপ হইয়া থাকে। 

সমান্তরাল রা*মগ্ঁল আঅক্ষিপটের পিছনে পাঁড়লে তাহাকে দূর-দৃস্টি-সম্পন্ন 
(10775 51217007955) বলা হয় (১৩৫নং চিত্র)। দর-দৃস্টি-সম্পন্ন লোক 
দৃবের বস্তুর ঈদকে তাকাইলে আঁক্ষমুকুরাট আরও উত্তল হইয়া পড়ে, অর্থাং 
উপযোজন শান্ত আংঁশকভাবে ব্যায়ত হইয়া যায়। এরুপ অবস্থায় এ লোকাঁট 
ধনকটের বস্তু দোঁখতে পাইবার পূর্বে আঁক্ষমুকুরকে আরও বেশী উত্তল হইতে 
হইবে। অবশা স্পম্টই বোঝা যায় যে দর-্দাম্ট-সম্পন্ন লোককে নিকটতম কোন 
বস্তু পারস্কার দৌখতে হইলে পূর্ণ উপযোজন সত্বেও বস্তুটি স্বাভাঁবক অবস্থার 
তুলনায় চক্ষু হইতে অনেক দবে রাখতে হইবে। 

উভয় পার্খ্ে উত্তল লেন্স বিশিষ্ট চশমা ব্যবহার করিয়া দূর-দৃষ্টি সারয়া 
ষাইতে পারে : বয়সের জন্য উপযোজন শান্ত দুর্বল হইলেও এইরূপ চশমা ব্যবহার 
করিতে দেওয়া হয়। 


২২ 


দৃন্টি-সম্পন্ন (91707 9181)69010655) বলা হয় (১৩৬নং চিন্্)। নিকটের দম্টি- 
সম্পন্ন অবস্থায় নিকটস্ছ বস্তু হইতে শুধু বকীর্ণ রশ্মগুঁল আক্ষপটের উপর 





বাম পাশ্রে ১৩৫নং টিন্র-দূরদৃষ্টিবাশস্ট লোকের উপযোজন-ক্িয়া 
১। উপযোজনাবহশন অবস্থা সেমান্তরাল রশি্মগঁলি আক্ষিপটেন পশ্চাতে যাইয়া ছেদ করে); 
২। বহু দুরের বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আংধাশক উপযোজন।; ৩। সর্বাধিক উপযোজনের 
সময় রশ্মপথ; ৪। উত্তল লেন্সের (চশমা) সাহায্যে স্বাভাবক দাম্টশান্ত ফিরাইয়া আনা। 
কাঁরয়া); &। অবতল লেন্সের সাহায্যে (৮৯শমা) স্বাভাবক দষ্টিশাল্ত 'ফিরাইয়া আনা। 
দাক্ষণ পাবে ১৩৬নং চিত্র নিকট-দন্টীবাশিষ্ট লোকেব উপযোজন-ন্রয়া 
৯। উপযোজনাবহশীন অবস্থা (সমান্তরাল রাশমগূলি আক্ষপটেব সম্মূখে আসিয়া ছেদ করে)) 
২। সর্বাধিক দূরে যে বিন্দুতে কোন বস্তু পাঁবজ্কারভাবে দেখা যায় (উপযোজন না হইয়া); 
৩। সর্বাধিক নিকটস্থ যে বিন্দুতে কোন বস্তু পাঁবন্কাবভাবে দেখা যায় (সর্বাধিক উপযোজন)) 
৫ উওল লেন্সের সাহাযো চেশমা) স্বাভাবিক দযম্টিশান্ত ফিরাইযা আনা। 


পড়িতে পারে । দরের বস্তুগাল অস্পম্ট ও নিস্প্রভ দেখায় । এই ব্যাঁধ গুরুতর 
হইলে স্পম্ট কাঁরয়া দেখা দূরতম বস্তুর ব্যবধান মাত্র ১৫ হইতে ২০ সোন্টমিটার 
_সময় সময় আরও কম। সুতরাং উপযোজনের ফলে 'নকটের দ্ন্ট-সম্পন্ন 
কোন লোক শুধু চক্ষুর সান্নকটে অবাস্ৃত বস্তুই দেখিতে পায়। এই ব্যাধি 
সারাইবার জন্য অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়; ইহার দ্বারা 
প্রাতসরণ হাস পায় এবং তাহার ফলে দূরাগত সমান্তরাল রা*মগুলি আক্ষিপটের 
উপরই কেন্দ্রীভূত হয়। 
প্রশ্ন £ 
তোমার জানিত কোন জন্তুর দাম্ট “দড”- প্রধান এবং জন্তুর দৃষ্টি শঙ্কু-প্রধান ? 


অনুশীলনী £ 
(১) এই বইতে আর্কিত চিত্র দেখিয়া তোমার চক্ষুর দৃথ্টিহগন বিন্দুটি বাহির কর। 
নিম্নালাখত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও £ দম্টিহশন ও পঁতাভ বিন্দুর পারস্পরিক 
অবস্থান কিঃ কোনাঁট নাসিকার 'নিকটতর ? 


৩ 


(২) একজন সহপাঠীক্ষে আলোর দিকে মুখ 'ফরাইযা দাঁড়াইতে বল; উহার উভয় তারা- 
রন্ধের প্রস্থ লক্ষ্য কর; এইবার উহাকে চক্ষু মুদয়া হাত "দিয়া ঢাঁকয়া রাখতে 
বল, ৩০--৬০ সেকেন্ড পরে চক্ষু উন্মীলন করিতে বল; এইবার উহার তারা- 
রন্ধের পরিবত্ন লক্ষ্য কর। এই পাঁরবর্তন ব্যাখ্যা কর। 
একটি কাগজেব টুকরা পিন দ্বারা ছিদ্র কর; এইবার একখান বই চক্ষু হইতে 
২।৩ সেন্টিমটাব দুরে রাখয়া এ কাগজের ছিদ্র দিয়া বই-এর ছাপা ক্ষুদ্র অক্ষর- 
গুলি লক্ষ্য কর। উদ্জ্ল আলোর সাহায্যে এই পবীক্ষা করিতে হইবে। অক্ষর- 
গুলি পাঁরচ্কার দোখতে পাওয়ার কারণ কি? ক্ষীণ দৃম্টসম্পন্ন লোকেরা কোন 
বস্তু ভাল কাঁরয়া দেখবার সময় চক্ষু কুণ্চিত করে কেন? 
6৪) দুরাবাস্থত কোন বস্তুতে নিবদ্ধ চক্ষু দ্ুত নিকটস্থ কোন বস্তুর প্রাত সরাইয়া 
আনিয়া তারারন্ধের পাঁরবর্তন লক্ষ্য কর। নিকটস্থ বস্তুর দিকে তাকাইলে তারা- 
নল্ধের যে সত্কোচন হয তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। 


সর 


(৩ 


৭০ দ্রাটি সম্পর্কিত জাস্্যাবিধি 


আলোকিত করণ 2 

পড়ার এবং বহ* প্রকার সংক্ষয় কাজ কারবার সময় চক্ষুর অত্যাধক আয়াস 
কারতে হয়। সুতরাং সর্বাঁধক গুরুত্বপূর্ণ এই বোধযন্ত্রটর স্বাভাবিক ক্রিয়া- 
কলাপ অব্যাহত রাখতে হইলে দাঁন্ট সম্পাঁকত স্বাস্থ্যাবাঁধর প্রাথথামক নিয়ম- 
কানুনগূলি পালন করা প্রয়োজন। 

প্রথমত, যে ঘরে কাজ করা হয়, সেই ঘরখাঁন যথেম্ট আলোকিত হওয়া 
দরকার। ৫০ সেন্টিমিটার দূর হইতে ক্ষ্র ক্ষুদ্র ছাপা অক্ষর স্পম্টভাবে 
পাঁড়তে পাঁরিলে ঘরটি উপয্স্তভাবে আলোকিত মনে করা যাইতে পারে । আলো 
কম হইলে কাজের উপর ঝুশকয়া পাঁড়তে হয় এবং চক্ষুর আয়াস কাঁরতে হয়। 
সময় সময় জানালার কাঁচ, বৈদ্যুতিক বাজ্ব বা আলোর আবরণের উপর ধূলা পাঁড়লে 
আলো কাঁময়া যাইতে পারে; সৃতরাং এগুলি সব সময় পাঁরস্কার রাখিতে হইবে। 

অত্যাধক উজ্জবল আলো চক্ষুর পক্ষে আনম্টকর; এইর্প আলোতে চক্ষু 
ধাঁধয়া যায় এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করে; এই উত্তেজনা আঁধকাঁদন চলিলে দৃম্টি- 
হানি হইয়া থাকে। 

আলোক রা*ম সমভাবে বিচ্ছারিত হওয়া এবং ইহার উৎসের সাঠক অবস্থান 
সাঁবশেষ গ:রুত্বপূর্ণ। কৃত্রিম আলোর ক্ষেত্রে প্রাতফালিত আলোই সর্বোৎকৃষ্ট; 
এই আলোতে রাঁমগ্ীল উপরের দিকে ঘরের ছাদে পাঁরচালত হয় এবং সেখান 
হইতে প্রতিফালিত হইয়া ঘরের মধ্যে সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে । আলোর উৎসের 
অবস্থানাট এমন হওয়া উাঁচত যাহাতে চক্ষু ধাঁধয়া না যায় অথচ কাজের স্থানাট 
যথেম্ট আলোকিত হয়। 'লাখবার সময় হাতের ছায়া যাহাতে লেখার উপর না 
পড়ে সেইজন্য আলোটি দক্ষিণ দিকে রাখা উচিত নয়। 

সঠিকভাবে আলোকিত কাঁরলে কর্মক্ষমতা বাঁড়য়া যায় এবং অবসাদ কম 
হয়। দ্াম্টষন্তের আয়াসজানিত দ্াষ্টর অবসাদ সম্পর্কে এই বন্তব্য বিশেষভাবে 
প্রযোজ্য। 
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পড়া ও লেখা সম্পাকিত জ্বাস্ছ্যবাঁধ £ 

পড়া ও লেখার সময় উপযোজন বাঁড়য়া যাওয়ার ফলে চক্ষুর আয়াস যথেষ্ট 
পারমাণে বৃদ্ধি পায়; কখনও কখনও মনস্তকের ভ্রান্ত অবস্থানের জন্যও চক্ষ*র 
আয়াস বাদ্ধ পাইতে পারে। চক্ষুর অত্যাধক আয়াস এড়াইবার জন্য মস্তক না 
নোয়াইয়া সঠিকভাবে বাঁসতে হইবে-বই বা খাতা চক্ষু হইতে ৩৫ সেন্টামটার 
রে সমতল ভূমির ২০ হইতে 5০ সী কোনে টা বাকাইয়া রে 

| 

শাঁয়ত অবস্থায়, বিশেষত এক পার্থে কাত হইয়া পড়া আনম্টকর। 

আঁধকক্ষণ পাঁড়বার সময় চক্ষুকে বিশ্রাম দিবার জন্য মাঝে মাঝে এমনাক 
কয়েক মানটের জন্যও পড়া বন্ধ করা উচিত; এই সময় উপযোজন ক্রিয়াকে শাথল 
হইতে দেওয়ার জন্য দুরের বস্তুর প্রাতি চক্ষু নিবদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ। 

পাঁড়বার সময় চক্ষু দ্রুত শ্রান্ত হইয়া পাঁড়লে চাকংসকের পরামর্শ লওয়া 
এবং দূর-দম্টিক্ষীণতা হইয়াছে কিনা দোখবার জন্য চক্ষু পরীক্ষা করান একাস্ত 
প্রয়োজন । 


দূর বা [িকটের দ্ন্ট-ক্ষীণতায় চিকিংসকের উপদেশমত চশমা ব্যবহার 
কাঁরতে হইবে। 
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শব্দ-কম্পনের অনভূতি ঃ 

এ যন্তের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর কম্পন হইতে আমরা শব্দের অনুভূতি পাইয়া 
থাকি। 

শব্দ-তরঙ্গগুলি বাতাসের পর্যায়ক্রমিক ঘনীভবন (০07205799110) ও 

লঘৃকরণের (08751800077) আকারে শব্দের উৎন অর্থাৎ কম্পমান বন্থাট 
হইতে চারদিকে ছড়াইয়া পড়ে। কম্পনের গাঁতবেগের উপর শব্দের উচ্চগ্রাম 
(9360) নির্ভর করে। মানূষের কর্ণে সেকেশ্ডে ২০ হইতে ২০,০০০ গাঁত- 
বিশিষ্ট শব্দ তরঙ্গ অনুভূত হইতে পারে। 


বাহচ্কর্ণ ও মধ্যকর্ণ 2 

শ্রবণ যন্তর্ট বাঁহচ্কর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ-এই তিন ভাগে বিভন্ত (২নং 
রঙনন চিন্ত)। 

বাহচ্কর্ণ একটি আলন্দ (৪50019) ও বাঁহচ্কর্ণ পথ (6:69179] 9003- 
০5 17798659) দ্বারা গঠিত; রগাদ্থির পুরু অংশে যেখানে মধ্যকর্ণ ও অজ্তঃকর্ণ 
অবাস্থিত, বাহচ্কর্ণ পর্থট সেই পর্যন্ত প্রসারিত। একাঁট পাতলা 'কস্তু অত্যন্ত 
নাবিড কণণপটহ বাঁহচ্কর্ণপথকে মধ্যকর্ণ গহহর হইতে পৃথক করিয়াছে; এইথানে 
ণতনাট আত ক্ষুদ্র কর্ণাস্থি অবাস্থিত; ইহাদের আকাতির জন্য এই অস্থি তিনখানির 


৮৬১৫৫] 


নাম দেওয়া হইয়াছে-_হাতুড়ি, নেহাই (272%11) ও রেকাৰ (900)। হাতুড়ি 
আঁস্ছটি কর্ণ-পটহের ভিতরের গান্রে সংঘত্ত, এবং রেকাব-আস্ছিটি অন্তঃকর্ণের 
প্রবেশপথে অবাঁচ্ছত ঝিল্পীর সাহত দ্‌ট্রভাবে সংবদ্ধ। 

শব্দ-কম্পনগুঁলর স্বাভাবিক পাঁরবহনের জন্য মধ্য-কর্ণে বাতাসের চাপ 
আবহাওয়ার চাপের সমান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। মধ্য-কর্ণ ও গলাঁবলের সাঁহত 
সংযোগ সৃষ্টিকারী ইউন্টেকিয়ান টিউবের (55955017181) 65০৪) মারফৎ উভয় 
প্রকার চাপের সমতা বজায় থাকে । ইউন্টেকিয়ান টিউবের বাঁহরের মুখাঁট 
সাধারণত বন্ধ থাকে, শুধু কোনাকছু গলাধকরণের সময় খ্ালয়া যায়। 
আবহাওয়ার বাতাসের চাপে দ্রুত পারবরভন ঘটিলে (উড়োজাহাজের অকস্মাৎ 
অবতরণ বা প্যারাসূটের সাহায্যে লাফাইয়া পড়ার সময়) মধ্যকর্ণের বাতাসের চাপে 
সমতা রক্ষার জন্য কয়েকবার দত গলাধঃকবণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা উচিত। 


অস্তঃকর্ণঃ 

অস্তঃকর্ণের গঠন অতীব জাটল। 

অন্তঃকর্ণের সমস্ত অংশ শ্রবণ যন্টের অন্তভুন্তি নয়--শুধু ঘুরান-পেশ্চান ও 
তরল পদার্থে পূর্ণ শ্রুযাতি-শম্বুক (০০9০10199) নামক একটি দীর্ঘ নালন শ্রবণ 
প্রাক্রয়ায় অংশ গ্রহণ করে। বোঁসলার ল্যামনা (95119 18001778) নামক 
হাজার হাজার 'বাঁভন্ন আকার ও আকাঁতর ৩স্তু গঠিত একাঁট পাতলা বঝল্লী সমগ্র 
শ্রুতি-শম্বুক নালশীটতে প্রসারিত হইয়া ইহাকে উচ্চ ও নিম্ন অংশে ভাগ 
কারয়াছে। 

অন্তঃকর্ণের অপর অংশে অবাস্থত অটোলথ যন্ত এবং অর্ধ-বৃত্তাকার নালী- 
মিরর বজায় রাখে -শ্রবণ প্রক্িয়ার সাহত ইহাদের কোনই সম্পক 
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কর্ণের ধারকগ্ালর উত্তেজনা £ 

শব্দ কর্ণপটহে কম্পন জাগায়; এই কম্পন কর্ণাস্থগীলর মাধ্যমে অস্তঃকর্ণের 
প্রবেশ-পথ-রোধকারী অপর একাঁট ঝল্লীতে ফাইয়া পেশছায়, দ্বিতীয় 'বিল্লীর 
কম্পন অন্তগ্কর্ণাস্থত তরল পদার্থে এবং ৩থা হইতে বোঁসলার ল্যামনার ক্ষুদ্র 
ক্ষ ওস্তুতে চলিয়া যায়। 

প্রীতাট শব্দে সমস্ত তস্তুগ্ঁলতে কম্পন জাগেনা-ইহাদের 'নাদ্্ট অংশে 
কম্পন হয়। অনেকটা 'পয়ানোর তারের মত। খোলা পিয়ানোর কাছে কোন এক 
না্দ্ট গ্রামের শব্দ কারলে এ শব্দে বাঁধা িপয়ানোর কম্পন হইয়া ঠিক এ গ্রামে 
বাঁজয়া উঠিবে। ইহাকে প্রাতিধবান বা অন্নাদ বলে। এই প্রীতধ্বানর 
ভন্তিতেই 'বাভন্ন শব্দোথিত স্বতন্দম অনূভূতি জাগ্রত হয়। 

তস্তুগুলির কম্পনে বোঁসলার ল্যামিনায় অবাঁস্থৃত পেপ্চাল যন্ত্র গঠনকারী 
বিশেষ অনুভূতিপ্রবণ কোষগুঁল উত্তোজত হয়। অনুভূতিপ্রবণ এই সব কোষ 
হইতে অন্তমখী ম্লায়্‌তস্তগুলি কটেকের শ্রবণ-কেন্দ্রে তাড়না বহন করিয়া লইয়া 
যায । 

বেসিলার ল্যামন্যায় আঘাত লাগলে সাশ্র্ট-গ্রামাবাশিষ্ট শব্দ সম্পর্কে 
শ্রবণ শীল্ত নম্ট হইয়া যায়। 


শখ্৬ 





প্রশন 2 ০ 

১1 বৌধ যন্দের ভ্রমাত্মক কয়েকাঁট উদাহরণ দ'ও। 

২। [বাধ যন্ত্েধ ৬ম সাহও অমাদেব তেওনায় বাহাবাশোের সগিক প্রতিফলন কভাবে 
হয় তহা ব্যখ্যা কর। নিজেব লেখা উদাহরণ হইতে অমগখীলন সংশোধন কিভাবে 
হয িখ। 

অন;শীলনণ৭ : 
নশচের তালিকার অনদ্ূপ একটি আঁলিকা প্রস্তুত কাঁবষা দাষ্ট, শ্রবণ, অটোলিথ, অধ' 
বগুকার নালশসমূহ, ঘ্বাণ, পপর্শা ও স্বাদযণ্ত এবং পেশগ ও কণ্ডরা হাতে প্রাপ্ত অনুভূাতিগ্াল 
বর্ণনা কব; 


রী আচ উর জাত, নিজ কি ও বট জাটকা 


যচ্ত্বেবক নাম প্রা্ড অনড়াত 





ৃ আলো, বং, দূবখ এবং পদাথেব 


দ১-যল্ত- ১ক্ষ, ভার 
৮ এ বাঁ ৫ 


1২1 উদ্দভরের আায়বিক কার্যলাপ সম্পর্ষিত বিজ্ঞানের 
প্রতিষ্ঠাতা সে্ছেলভ ও প7াভল্রভ, 


আই. এম. সেংচেনভ 

রুশ-শারীর-বৃত্তের হাঁতিহাসে অন্যতম প্রথ)ত ম্হ,৬ ১৮৬৩ সাপ এ 
সময় হদানীন্তন একটি পাত্রকায় "গুরুমান্তত্ের প্রাতবভন” নামে সেংচেনতেক 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 

রুশ বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাঁতানাঁধ ইভান সেংচেনভ্‌ ১৮২১ খত্টান্ে 
জন্মগ্রহণ করেন। মস্কো বিশ্বাবদাালয়ের চিকিৎসা ভাগ হইতে ক্লাতকোন্তগর্ণ 
হইবার পর তান জার্মান ও ফরাসণী শারীর-ব.স্তাবদদের গবেষণা সম্পকে পাঁরাঁচিত 
হইবার জন্য বিদেশ গমন করেন। কিন্তু সেখানে অবস্থানের প্রথম বৎসরেই ? তান 
একজন স্বাধীন এবং উচ্চস্তরের বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা অঙ্ন কবেন এবং 
অচিরেই সে-যূগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান হিসাবে পাঁরচিত হন।  প্রাশিয়ায় 
প্রত্যাবর্তনের পর সেংচেনভ িটেসবার্গ মেডিকো-সাঁজকাল এ্যাকদেমীর 
অধ্যাপক নযুস্ত হন। সেংচেনভ্‌ তাহাব লেক্চারের সময় সবর্দাই িকছ; শা 
কিছু পরীক্ষা চালাইতেন; সে-সময় এই পদ্ধাতর কোন প্রচলন ছিল না। 
বেলিন্‌স্কী, হাজেন এবং চেনিশেভস্কণ প্রভীতির প্রগাঁতিশখল মতবাদ সেৎংচেনভের 
উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং তিনি একজন নিষ্ঠাবান বস্তুবাদী হইসা 
ওঠেন। সমাজ জীবনে সীক্কয় কমর্শ এবং গভীর দেশপ্রেমিক সেংচেনভ রুশ 
বিজ্ঞানকে বস্তুবাদের 'ভন্তিতি আগাইয়া লইয়া যান এবং জীবনের শেষাঁদন পথস্ত 
বস্তুবাদী জীবনদর্শন প্রচার করেন। 

প্রথম জীবন হইতেই সেংচেনভ্‌ শারীর-বৃত্তের প্রাতি আকৃষ্ট ছিলেন; এই 
সময় তিনি মানাঁসিক প্রক্রিয়ার শারীর-বাত্তিক ভীত্ত সম্পর্কিত অন.শলনে বিশেষ- 
ভাবে মনোনিবেশ করেন। 


২২৭ 
৯৫ 





ঘৃগান্তব পূর্বে মানুষেব মনে ধাবণা জন্মায যে অনুভীত, চিন্তা, 
“এশী-শান্তব” আস্তত্বেব সাহত সংশ্রষ্ট, এবং মৃত্যুব সঙ্গে সঙ্গে 
হইতে বিদাষ গ্রহণ কবে। দার্শনক-আদর্শবাদী এবং ধর্মযাজকবা 
জশবদেহে “আত্মা আবাসস্থলেব” 






এ &) ৮. ৮ সঠিক স্থান না্দেশেব জন্য 
১১১১১ ্ অক্লান্ত কবেন ত 


যেকোন বস্তু নয এবং ইহা যে 

প্রাকীতিক নিম বাঁহভূতভি এব 

| সম্পরকে তাহাদেব নজেদেব মনে 

কোন সংশযই ছিপ ণ। 

আগ্রাব আবনশ্ববতাব ধাবণা 

ণর্মবশ্বাসেণ সাহি৩ ঘাঁনম্ঠ- 

ভাবে সংয,ও। বহৎ সহ্শ্র 

বংসব ধাঁধখা এই গাবণা প্রঢালিত 

ছিপ, কাৰণ শ।সক শ্রেণী সব 

সমযই ধমকে শানম্ন-শ্রেণী- 

গুঁলকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ 

বাখাব যন্ত্র ভিসাবে ব্যবহাব 

বাঁবথাছে ( এচেলস)। আত্মা 

এবং দেহাঙা৩ তীবনে শ্বাস 

৫ বাখা শাসণ হনব নিকও 
2০ অতীব গজ পর্ণ হিল কাৰণ 

সোশনভ এই ীবশ্ব সেণ ফলে দাঁপন্দ্ুব মন 
উঙপীীডকদে এ (০1 সংশা 





হইতে ভিন্নমুখে পাবচালিত হইত। 

এইজনাই বৈজ্ঞানক-আদর্শবাদীবা বাঁলতেন যে আত্মা দেহেব অধীন নয-- 
মনস্তত্বের সাহত শাবীব-বৃত্তেব কোন সম্পক নাই। মীস্তন্কের উপব পবীক্ষা 
চালাইযা মানাঁসক 'ক্রযাকলাপ অনুশীলন কবা যায, একথা তাহাবা অসম্ভব 
বালধা মনে কবিতেন। 

কিন্ত বোলনস্কী দেখান যে “শাবীব-বৃত্তেব সমর্থনহীন মনপ্তত্ব শাবীৰ 
সংস্থানেব সম্পর্কে জ্ঞানহঈীন শাবীব বৃত্তেব মতই ানবর্থক।” 

মেৎচেনভই সর্বপ্রথম মানৃষেব মানাঁসক 'ক্রিষা-কলাপেব শাবীব-বৃত্তিক ব্যাখ্যা 
উপ্পাস্িত কবাব সাহসী চেষ্টা কবেন। এই প্রচেষ্টা পূর্বে তান এমন এক 
বৈজ্ঞাঁনক আগবজ্কাব কবেন যাহা সেংচেনভেব নামকে অমব কাঁবষাছে । অস্্রোপচাব 
বাবা তিনি একাট ব্যাঙেব গূবূমান্তন্ক অপসাবণ কবেন, ইহাব পব অন্তঃমাস্তুজ্কে 
আডাআঁডুভাবে কাঁটযা ব্যাঙেব পাষে এ্যাঁসড প্রযোগজনিত উত্তেজনা কত দ্রুত 
প্রীতবর্তন ক্লিযা সাধিত হয তাহা 'নর্ধাবণ কবেন। দেখা গেল মাসন্তন্কের কাঁতিতি 
মংশে সোডযাম ক্লোবাইডেব কষেকাঁট কেলাস্‌ (15591) প্রয়োগ কাবিলে 
প্রাতবর্তন কিষা অবদাঁমত হয। “সেংচেনভেব নিবোধ” নামক এই প্রারুযা দ্বাবা 
প্রমাণ হয যে মীস্তজ্ক গ্রাতিবর্তন ক্লিযাকে নিবোধ কাঁবতে পাবে। 

সেংচেনভ- বুঝিতে পাঁবষাঁছলেন ষে প্রাতবর্তনেব নিবোধ সম্পর্কে তাঁহার 


২২২০ 


আবিত্কার মানাঁসক অবস্থা ও চেতনার সাহত সংশ্লিষ্ট মানব মস্তজ্কের জাঁটল 
ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যায় অশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইবে। 

“গুরুমাস্তজ্কের প্রতিবর্তন”" নামক তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধে সেংচেনভ্‌ অপূর্ব 
দক্ষতার সাঁহত প্রমাণ করেন যে- প্রাতিব্তন ক্রিয়া অবস্থা বিশেষে তীব্রতর অথবা 
নির্দ্ধ হইতে পারে, তাহাই মানুষের মানাসক ক্রিয়া-কলাপের সমস্ত লক্ষণের 
[ভাত্ত। 

[তাঁমারয়াজেভের সক্ষ্য-প্রমাণ অনুসারে সেংচেনভের প্রগাঁতিশশীল বস্তুবাদী 
সত রুশীয় প্রাকতবিদ্যাবদদের মনে নূতন উৎসাহ সণ্টার করে। সেংচেনভের 
অন্যতম শিষ্য রুশ শারীর-বৃত্তীবদ ভেদেন্ষ্কী “গুরুমীস্তম্কের প্রাতিবর্তন" 
সম্পর্কে লেখেন “স্বভাবতই বিগত শতাব্দীর ষন্ত ও সপ্তম দশকে এমন কোন 
বদ্যাবদ্ধসম্পন্ন পাঠক ছিলনা যানি এই পুস্তকখান পড়েন নাই । 'বশ্বাবিদ্যালয়ের 
ছাত্রদের মধ্যে বইখানি এত জনাপ্রয় ছিল যে সাধারণ জ্ঞানের জন্য এই প/স্তকখান 
পড়া একান্ত প্রয়োজন বিয়া মনে করা হইত । পাঠকের মনে পস্তকাট যে গভীর 
প্রভাব বিস্তার কাঁরত ইহা খুবই স্বাভাবকণ। 

1কন্তু সেংচেনভের কার্যকলাপের প্রাতি জার সরকারের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ 
অন্য ধরণের । “গুরুমস্তিষ্কের প্রাতিব৩নি" শীর্ষক পুস্তক্টি অতীব বিপজ্জনক 
বাঁলয়া মনে করা হইল এবং বাজেয়াপ্ত করারও চেষ্টা হয়। শেষ পর্যন্ত সেংচেনভ্‌ 
1নজেও মোডকো-সার্জক্যাল একাদেমী পাঁরত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হন। ইহার পর 
ওডেসাতে কয়েক বংসর কাজ করার পর তানি পুনরায় 'পিট্রার্সবার্গে ফিরিয়া 
আসেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবৃত্ত বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু 
গাব সরকার এই প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর উপর নিপাঁড়ন চালাইতে থাকে : ছাত্র সাধারণ 
ও রাঁশয়ার জনসাধারণকে প্রগতিশীল বস্তুবাদী আদশেরি প্রভাব হইতে দে 
পাখিবার চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত সেংচেনভকে পুনপায় পিটার্সবার্গ পার ভাগ 
করিতে বাধ্য করে। তিন বংসর যাবৎ এই 'বশ্ব-বখ্যাত বিজ্ঞানী তাহার পরাক্ষা 
কার্য চালাইবার মত কোন ল্যাবরেটাঁর পান নাই । তদানীন্তন অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
গমন বৈআ্জানক সেংচেনভকে দেশভাগ করিয়া স্থা়ভাবে জার্মানীতে বসবাস ও 
কাত করিতে অনুরোধ জানান, কিন্ত সেংচেনভ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 
ঠিক সেই সময় সেৎংচেনভং মস্কো বশ্বাবদ্াযালয়ে কাজ করিবার আমন্্রণ পান। 
সাবার শূরু হইল বিরাট সৃজনশীল কমতিৎপরতভা। এইবার তিনি কমর্ষিম তা 
ও অবসাদ সংকান্ত শারীর বাঁত্তক প্রদ্নের অনুশীলন করেন এবং এইভাবে শ্রীমক 
শ্রেণীর দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাঁবর পিছনে শারীর-বাত্তক যান্তির ভী্ত স্থাপনা 
করেন। 

সেংচেনভ্‌ তাঁহার সমস্ত বৈশ্ঞাঁনক কার্খকালে বস্তুবাদী বিজ্ঞানকে জনসাধারণের 
সম্পাস্ততে পারণত করার চেশ্টা করেন। তি প্রচুর সংখ্যক জনাঁপ্রয় বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ ও পুস্তক লেখেন এবং অসংখ্য জনপ্রিয় বন্তৃতা দান করেন। মৃত্যুর দুই 
বংসর পূর্বে ৭৪ বৎসর বয়সে প্রচণ্ড উৎসাহের সি তিনি মস্কোর প্লেসিনোস্কি 
শ্রীমকদের ক্লাবে কয়েকটি বন্তৃতা দিতে শুরু করেন। কত্তু কয়েক সপ্তাহ পরেই 
জার সরকার এই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে শ্রামক সমাবেশে বন্তুতা-দান নাষদ্ধ কাঁরয়া 
ন্দ্হি! 

১৯০৫ সালে সেৎচেনভের মতত্যু হয়। 


২২২৪১ 


পর্যাভলভ কর্তৃক উচ্চস্তরের স্লায়াবক কার্ধকলাপের অনশবীলন £ 

সেংচেনভের আরন্ধ কাজকে আরও সম্প্রসারত করেন ীবখ্য।৩ রুশ বৈজ্ঞানিক 
আই. পি. প্যাডুল৬ 1 বহ« পতসর যাবৎ অনদ্সৃত প্যাভলতের সমস্ত কাজের 
[ভাত ছল ৬ শুপের ঘায়াবক কাধ কলাপের সাহ ৩ মান্তত্কের প্রাঙবঙন ক্ুয়ার 
সম্পকে রর ৩২ । 

গ/ভলভের পু্বে আৰ কেহই গনধমান্তম্ণে র বটে ঝুকে উচ্চশ্তরের দ্বায়াবিক 
ক্রয়াকল।পের খন্ত্ হসাবে প্রকৃত কোন অনদশীলন করেন নাই । পেশা সংকোচনে 
বা পাবস্থছুলণর রসক্ষরণে কঢে ক্সের পতিক ডামকা অনধ্শশিলন করান কোন পদ্ধীত 
ইীঙপুর্বে জানা ছিল না। োবঞ্ানারা ৩খনও্ পাধস্ত জাবগস্তুর ব্যবহারের 
সাঁহত সধাশ্র্চ উচ্চশুরের ম্ায়াবক ঞ্িয়াকপাপের শারীর বাত্তক অনুশীলনকে 
অসন্তণ মনে কারতেন। 

সর্বসাধারণের পাঁরাচি৬ আত সাধারণ খটনা হইতেই প্যাডল৬ উচ্চস্তরের 
প্লায়াবক কার্যকলাপ অনুশীলন করার সাক পদ্ধীত নিধধারণের সত্র পান। 
কয়েক বৎসর যাবৎ কুকুরের লালাগ্রাণ্থতে নালী সবশ্ট কাবয়া পদ৬লভ লালা 
ক্ষরণ সম্পর্কে অনদশীলন করেন। লালা ক্ষরণ শুধু মুখের মধো খাদ্য দিয়া 
ম.মখগহকরেপ শ্লেমাঝল্পীর প্রত্যক্ষ উত্তেজনার দ্বারাই সংঘাঁটও হয় শা, পরস্তু, 
অন্য প্রকার উত্ডেগনা অর্থাৎ মুখের নিকট খাদ্য আসার সঙ্কেতেও যে লালা 
মীর হইতে পারে, এই ঘটনা সম্পকে 1ঠাঁন 1বশেষ মনোযোগ দেন। খাদ্যের 
গঙ্থা বা দৃশ্য, কিংবা নিয়ামত খাদ্য আনয়নকারীর পদশব্দেও এ সঙ্কেত সতজ্ট 
হইতে পারে। 

শুধু লালাগ্রাণ্থর ক্ষে্রে নয়, এই ৩৩ জ।বদেহের যেকোন কায কলাপে 
প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরুপ ছাড় অথপা চাবুক ঘদপ্রাইসে বেদনাদ।রক উত্তেজনার 
সঙ্কেত হইয়া জন্তু প্রাতরোধক প্রতিক্রিয়া সণ, হয়, ফলে, কুকুরটি নিজেকে 
রক্ষা কাঁরতে অথবা পলাইতে চেষ্টা করে। 

পরাক্ষা দ্বারা প্যাভলভং প্রমাণ কবেন যে এই ধরণের সঙ্জেকেতেব প্রভাব 
গদর্মাম্তম্কের কটেক্সের 'ক্িয়াকলাপেন সহিত সংশ্লিন্ট। কটেক্সা মপসারণ 
করিলে এই প্রভাব সম্পূর্ণ নম্ট হইয়া যায়। কটেক্সি অপসাবিত কৃকুব খাদোর 
গঞ্ধ বা দৃশ্য অথবা খাদ্য বহনকারশীর উপস্থিতিতে ঠিিংবা শত্রুকে দোঁখলে কোন প্রাতি- 
কয়া দেখায় না। এইরূপ কুকুরের দেহ স্পর্শ কারলে উহা আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া 
দেয়। খাদ্য মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে তবেই ইহার লালা ক্ষরণ হইবে। 

সঙ্কেও স্যান্টকার* উত্তেজনার প্রাতীক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণাকেই প্যাভলভ্‌ উচ্চ 
স্তরের ম্ায়বিক 'ক্লয়াকলাপ অন.শীলনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। যেকোন 
দেহযন্বের প্রীতাক্য়াকেই এই অনুশীলনের জন্য ব্বহাব করা যাইত। পাভলভ 
লালা গ্রীল্থাট নির্বাচন করেন। লালা গ্রল্থিতে নালী স্াম্ট দ্বারা গ্রা্থিব 
স্বাভাবক কাষকিলাপ ক্ষুপ্ন হয় নাই; অথচ ইহা দ্বারা অতি সহজে প্রাতিক্রিয়ার 
চাঁরন্র ও শান্ত অনুধাবন করার সংযোগ পাওয়া যায়, যে কোন সময় ক্ষারত লালার 
সঠিক পাঁরমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। 

বাভন্ন সঙ্কেতের ফলে ক্ষারত লালা হইতে কটেক্সের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা 
করা সম্তভব। প্যাভলভ্‌ তাঁহার নিজ পদ্ধাতি দ্বারা এই অবস্থা নিরূপন কাঁরতে 
এবং উচ্চ স্তরের ম্লায়বিক কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণ সম্পাঁকতি মৌলিক নীতগুি 
নির্ধারণ করিতে সক্ষম হন। 


২৩০ 


191 সপ্রাতিবন্ধ ও অপ্রাতিবন্ত প্রাতিবতন 


অপ্রাতবন্ধ প্রীতিবর্তন £ 

একটি গ্রাপ্ত-বয়স্ক কুকুরের মুখের মধো কিছুটা মাংস প্রাবস্ট করাইলে 
পাকস্থলীর জারক রসের প্রাতিবতনমূলক ক্ষরণ শুর, হইবে। কৌোনাঁদন মাংসের 
স্বাদ পায় নাই এরূপ একটি কৃকৃর ছানার মুখের মধো ম।ংসখণ্ড প্রাবস্ট করাইলেও 
এঁ একই প্রীক্কয়া হইবে । কুকুরের পায়ে বৈদিক ভরঙ্গ প্রসং ত উত্তেজনা দান 
করিলে কৃক্রাট পা টাঁনয়া লইবে। প্যাভলভ্‌ এই অলন্মগতঙ (ছ্থায়ী) 
প্রাতিবর্তনের নাম দিয়াছেন অপ্রাতিবঙ্থ প্রাতিবঙন কারণ ইহা সবর্দাই ঘাঁটয়া 
থাকে এবং ইহার জনা জন্য কোন অবস্থার প্রয়োভন হয় না। 
 অগ্রাতিবন্ধ প্রাতিবতনিচক গ.রমাস্তজ্কের কটেস্সেব মধ্য দিয়া চলাচল করেনা 
মাস্তম্কের অনা অংশের মধ্য দিয়া চলিয়া থাকে। কটেন্সি অপসাবণ কারলেও 
অপ্রাতবন্ধ প্রাতিবর্তন থাকিয়া যাষ। 


সপ্রাতবন্ধ প্রাতবতণ্নঃ 

গুরুমান্তম্কের গোলার্ধদয অক্দগ্র থাবিলে শু, খাদা দশনেহই ককণের 
লালা নিঃস৩ ভইবে। ইহাও একা প্রাতিব৩'ন ক্রিয়া কিন্ত মুখ মধো খান 
প্রাবত্ট করাইয়া যে প্রাতিবতন হয়, হাহার সাহি৬ ইহার মৌলিক পার্থক। আছে । 

ধে ককরছানা কোনাদন মাংসর সাদ গায় নাই, মাংস দশরনে তাহার লালা 
ক্ষবণ বা লালাব প্রাতবর্্ন হইবে না। খাদা আগে দেখাইয়া তাহার পর খাইতে 
[দলে তবেই খাদা দর্শনে প্রাভবত'ন সাষ্ট হইবে। আন.রগভাবে একটি পানে 
খাদা খাইতে দিগল তবেই এ পাণ দর্শনে লালার প্রা তব৬ণ গাঁটতে পাবে। 

এই ইবপ গ্রাতবতর্ন ক্রিয়ার প্রধান চাঁরত হইল এই যে ইহা জন্মগত নয় ইহা 
আাঙ্তি এবং জন্তীটপ সমগ্র জীবদ্দশাষ ইহা আঁত্তত হইয়া থাকে প্যাভলভং 
ইহার নাগ দযাচ্ছেন সগ্রা বক্ষ প্রাতিবঙন কাবণ ইহার উৎপাত্ততে বিশেষ কতক- 
গুলি নাট অবস্থার প্রয়োজন হয়। 


সপ্রাতবন্ধ উত্তেজনাপ্রসূত সঙ্কেতঃ 

যে-কোন উত্তেজন। হইতে সপ্রা তবঙ্ধ প্রা তব চন সত্যি হইতে পারে; অপ্রাতিবঙ্ধ 

উন্তেগ্নাদ সঙ্কেতের ক্ষেনে উনদ্বুজনাব চারিগ্রী9 কি ধপণের হইল তাহাতে পশনটর 

শকছুই আসিয়া যায় না। 

যে খাপ্যপান্রাট খাদোব সঙ্কেতে পারণত হইয়াছে তাহার দর্শনে লালার 
সপ্রাতবন্ধ প্রাতবতরন সান্ট হইযা গাকে। আঅশরুপভাবে কোন গাঁডির শব্দের 
সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ানব বাবস্থা থাকিলে জকুপ্লটি & শন্দের প্রাতি মমনোযোগণ থাকতে 
পারে না গাঁড়র শন্দ খাদা-সহ্কেতে পাঁরণ5 হয়; অর্থাৎ একাটি সপ্রাওবন্ধ 
প্রাঙিবত্ন সাম্ট ভয় এনং শুধু গাঁড়র শান্দেই লালা ক্ষরণ হইতে থান্ছে। 

এ একই উত্তেজনা অর্থাৎ গাড়ির শন্দ বেদনার সঙ্কেত হিসাবে কাজ কারিয়া 
সপ্রাতবন্ধ প্রাতিরোধক প্রাঁতনর্তন সএষ্ট কারতে পারে। এইরূপ কারিতে হইলে 
গাঁড়র শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একাঁট অপ্রাতিবন্ধ উত্তেজনা প্রয়োগ যেমন, পায়ে 
বৈদ্যাতক তরঙ্গ প্রয়োগ করিতে হইবে। তরঙ্গ প্রয়োগের সঙ্গে 
সঙ্গে কুকুরাট পা টানয়া লয় ও চিৎকার কারতৈ থাকে: ইহা একাঁট অপ্রাতিবন্ধ 


৩৯ 


প্রাতিবর্তন। গাঁড়র শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বৈদয্যাতিক তরঙ্গ প্রয়োগ কাঁরলে কিছাঁদন 
পরে শুধু গাঁড়র শব্দেই প্রতিরোধক প্রাতিবর্তন সৃষ্টি হইবে। 


যে-অবস্থায় পরীক্ষা চালান হয় 2 

সপ্রাতবন্ধ - প্রতিবতর্নের পরাক্ষা চালানর জন্য বিশেষ ধরণের অবস্থার 
প্রয়োজন। সম্রস্ত বহিরাগত উত্তেজনার সম্ভাবনা দূর কাঁরতে হইবে, অনাথায় 
এইরূপ যে-কোন উত্তেজনা 'নাদর্ট সঙ্কেতে পাঁরণত হইতে পারে, অথবা পরাঁক্ষার 
স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি কারতে পারে। 

এই কারণে কুকুরাঁটকে শব্দনিরোধক দেওয়ালাবাশিম্ট বিশেষ একাঁটি ঘরে 
রাখতে হয়। পরীক্ষক এ ঘরের বাহরে বাঁসয়া এক বিশেষ ধরণের যন্দের 
সাহায্যে কুকুরাটর প্রাতিক্রিয়া লক্ষ্য করিবেন (১৩৭নং 'ন্র)। মাপ-যন্তের 
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১৩৭নং চিন্রলালার সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবতন-ক্রিয়া অনুশীলনের জনা [বিশেষ ঘর। 

আলো জবালানো হইল (সপ্রাতবন্ধ উত্তেজনা); কুকুরটির সম্মুখে একটি খাদ্যের গামলা 

বসান হইয়াছে ভেগ্রাতবন্ধ প্রাতবর্তন); মেত্রোনোম, ঘণ্টা, স্পর্শক ইত্যাদি অন্যান্য 

উত্তেজকগাীলও দেখা যাইতেছে; গবেষকের সম্মুখে একটি বোর্ড এবং লালার ক্ষরণ 
নির্ধারণের যন্ত্র দেখা যাইতেছে। 


নিন্তিতে অবস্থিত তরল পদার্থের সণ্টালন দোঁখয়া ক্ষারত লালার পাঁরমাণ সাঠিক- 
ভাবে 'ির্ধারণ করা যায়: এই শীন্তাট বায়ু চলাচলের সাহায্যে লালাগ্রান্থির 
নাল্নীতে সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র কাঁচের গোলকের সাঁহত সংযুক্ত । 'বাভন্ন রবারের 
গোলকে চাপ দিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ না কাঁরয়াও একাট খাদ্যপান্র কুকুরটির 
সম্মুখে রাখা ও সরান যায় এবং এ ঘরের মধ্যে ঘণ্টা, বৈদ্যাতিক বাব, স্পশকি 
(স্পর্শানূভূতি সৃষ্টি কারবার ফল্ল), বেদনা উত্তেজক প্রভৃতি 'বাঁভন্ন পাঁরচাঁলত 
করা যায়। 


২৩২ 


সপ্রাতবন্ধ প্রাতিবর্তন সৃষ্টি ঃ 

মনে করা যাক্‌ একটি ঘণ্টা ধ্যনি দ্বারা লালার সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবর্তন সৃষ্টি 
কাঁরতে হইবে। প্রথমে ঘন্টাট বাজান হইল; ১৫ বা ৩০ সেকেন্ড যাবৎ ঘন্টা 
বাজতে থাকা কালেই ঘণ্টাপ্রসূত উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে একটি অপ্রাতিবন্ধ 
উত্তেজনা প্রয়োগ করা হইল-অর্থাং রবারের গোলক চাঁপয়া কুকুরের সম্মুখে 
একটি খাদ্যপান্ন রাখা হইল; অতঃপর ঘণ্টাধ্যনি বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্ট- 
পান্নাটও সরাইয়া লওয়া হইল। 

খাদ্য ভক্ষণের সময় কুকুরের প্রচুর লালা ক্ষরণ হইবে। এই পরাঁক্ষা 
বহুবার চালাইবার পর কুকুরটির সম্মুখে খাদ্য রাখবার পরেই শুধু ঘণ্টা- 
ধ্যানতেই লালা নিঃসৃত হইতে থাকে। 

এইভাবে বারবার ভক্ষণের সাহত ঘন্টাধ্যনিপ্রসৃত উত্তেজনার সংযোগে শেষ- 
পর্য্ত ঘণ্টাধ্বানই খাদ্য সঙ্কেতে বা সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবর্তনে পাঁরণত হয়। 
এখন শুধু ঘণ্টাধানতেই লালা ক্ষরণ হইবে। 

সপ্রাতবন্ধ প্রাতিব্তন বজায় রাখার জন্য মাঝে মাঝে ইহার সাহত অপ্রাতিবন্ধ 
উত্তেজনা অর্থাং এই ক্ষেত্রে খাদ্যপান্র মারফৎ উত্তেজনা যোগ কাঁরতে হয়। 
এইর্প না কাঁললে সপ্রাতিবন্ধ প্রতিবর্তন ক্রিয়া দূর্বল হইয়া পাঁড়বে এবং শেষ 
পর্যন্ত সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইবে। 


গযর্/মস্তিম্কের কর্টেক্ে প্রাতিবন্ধক যোগাযোগ (00001101750 ৪৯১91810785) 2 

হবার উপর খাদ্য রাখলে স্বাদ-ধারকগাল উত্তোজত হয়। ইহার ফলে 
উদ্ভূত তাড়নাগুলি স্বাদ-স্লায়ূর অন্তমখন তন্তু বাহয়া সুষ্ম্নাশীর্ষকের লালা 
কেন্দ্রে পরিচালিত হয় এবং সেখানে একটি উত্তোজত অণ্চল সম্ট করে) 
সুষুম্নাশীর্যক হইতে এই উত্তেজনা বাহমখা শ্বায়তস্তু বাহিয়া লালা গ্রাপ্থিতে 
চলিয় আসে । অর্থাৎ লালার প্রাতিবর্তন-চক্ত সুষুম্নাশীর্কের মধা দিয়া 
চলাচন করে। সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রূমস্তিজ্কের কটেক্সস্থিত স্বাদ-কেন্দ্রেও তাড়ন। 
পেশছায় এবং সেখানেও সুষ্‌ম্নাশীর্যকের মত একটি উত্তোজত অগ্চল সষ্টি 
হইয় থাকে (১৩৮-ক নং চিন্র)। অবশ্য লালার প্রাতিবর্তন এবং অন্যান্য 
সপ্রতিবন্ধ প্রাতিবতনের জন্য গুরমান্তচ্কের কটেক্সের অংশ গ্রহণ কোন 
প্রয়োজনীয় শর্ত নয়। 

সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবর্তন সান্টর জন্য অন্য কোন নূতন উত্তেজন।- যেমন 
টবদযাতিক বাল্বের আলো ব্যবহার করা যাইতে পারে (১৩৮-খ নং চিন্ধ)। এই 
উত্তেজনাও কটেক্সে এবং মাস্তন্কের নিম্নতর অংশে উত্তেোজত এলাক। সৃষ্টি 
কাঁরবে। আলোকের উত্তেজনায় একটি “উজ্জল” (দৃম্টি আকর্ষক ) প্রাতিবর্তন 
কারয়া সচেতন হইয়া উঠিবে। ইহা একাঁট অপ্রাতবন্ধ প্রাতিবতনি- ইহার চক্র 
কটেক্পের মধ্য দিয়া যায় না। 

আলোকপ্রসৃত এই নৃতন উত্তেজনার সাঁহত খাদ্যপ্রসৃত অপ্রাতিবন্ধ প্রাতবতনি 
যুস্ত হইলে কটেক্সে দুইটি উত্তোজত এলাকা সাষ্ট হয়; প্রথমাটি উৎপাত হয় 
কটেক্সের দষ্টিকেন্দ্রে এবং 'দ্বিতীয়াট ঠিক তাহার পর স্বাদকেন্ড্রে: ফলে উভয়ের 
মধ্যে যোগাযোগ গাঁড়য়া ওঠে । এই দুইটি কেন্দ্র একত্রে যত দূত উত্তেজিত হইবে 
উহাদের মধ্যে সংযোগ এত শান্তশালী হইবে যে আলোকগ্রসূত প্রথম কেন্দ্রের 


৩৩ 


উত্তেজনা "দ্বতাঁয় কেন্দ্রেও ছড়াইয়া পড়ে। 
ফলে, খাদ্য না দিয়াও শুধু আলোকরে 
উত্তেজনাতেই লালা ক্ষরণ হইতে থাকে। 

এই ধরণের সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবত্ন-ক্ত 
করেক্সের দুইটি অণ্ুল দয়া চলাচল 

করে; প্রথমে দৃম্টি-কেন্দ্রের একাঁট 
'নাদন্ট অংশে উত্তোজত এলাকা সৃষ্ট 
হয় এবং পরে উভয় অংশের সংযোগের 
ফলে দাাজ্টকেন্দ্রের উত্তেজনা স্বাদ-কেন্দ্রের 
অনুরূপ নার্দন্ট অংশে প্রবাহিত হয়, 
সেখান হইতে উত্তেজনা-প্রবাহ সুষুল্না- 
শীর্ষকের লালাকেন্দ্রের মধ্য দিয়া লালা- 
গ্রান্থতে চলিয়া যায় (১৩৮-গ ও ঘ নং 
চত্র)। 

এইভাবে সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবর্তন সাম্টর 
মাধামে কটেক্সের দুইটি নাদস্ট এলাকার 
মধ্য সংযোগ গাঁড়য়া ওঠে এবং তাহার ফলে 
প্রথম এলাকার উত্তেজনা দ্বিতীয় 
এলাকাকেও সম্পর্ণরপে প্রভাবান্বিত 
করে। এই ধবণের সংযোগকে প্রীতিবর্তক 
সংযোগ বলা হয়। 


সপ্রাতবন্ধ ও অগপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের 


অপ্রাতিবন্ধ প্রতিবর্তন স্‌ম্টিতে বিশেষ 
কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন নাই। এই 
প্রাতিবর্তন সহজাত, বংশানুক্লামক এবং 
এক জাতির সমস্ত জন্তুদের মধ্যেই সম 
চারত্রসম্পন্ন। এইজনা ইহাকে নাঁদর্টি 
বলা যাইতে পারে। ইহাদের 'নাঁদর্টি 
ও স্থায়ী চক্ত থাকে; এই চক্র মীস্তচ্কের 
উচ্চতর অংশের পরিবর্তে নিম্নতর অংশের 
মধ্য দয়া চলাচল করে। 

অপ্রাতিবন্ধ প্রাতবর্তনের গিপরীতভাবে 
স্প্রাতিবন্ধ প্রাতিবর্তন জীবদেহের জীব- 
দশায় আঁজত হয; বিশেষ বিশেষ 
অবস্থাধীনে এবং কোন একটি অগপ্রাতিবন্ধ 
নৃতন সপ্তাতবন্ধ প্রাতবর্তন স্াঁম্ট 
শালী হইয়া ইহার উৎপাত্ত হইয়া থাকে। 
কারতে হইলে সংশ্লিষ্ট প্লায়-কেন্দ্রাটর 
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১৩৮নং চিএ _অপ্রাতিব্ধ ও সপ্রাতবন 


১। লালার অপ্রাতিবন্ধ প্রাতবর্তন, ২। 
ণনাষ্কয় আ'লাব উত্তেজনা (কেক দশা 
কেন্দ্রে উত্তোজত এলাকা); ৩। সপ্রাত- 
বন্ধ প্রাবির্তন সাষ্ট; 'নাক্কুয় উত্তেজনা 
সপ্রাতিবন্ধ প্রতিবর্তনের দ্বাবা শাস্তশাল' 
হওয়া €্টেক্সে এক সঙ্গে দুইটি 
উত্তোজত এলাকা সান্টি হয); ৪1 সপ্রাতি- 
বম্ধ প্রাতবর্তন, ৫1 সপ্রাতবন্ধ প্রাতি- 
বর্তনের 'নবোধ; কটেকেের শ্রবণকেন্ট্ে 
উত্তোজত এলাকাব স্াঁম্ট এবং অন্যান্য 
এলাকা রোধের আঁবর্ভাব। 


উত্তেজনা-প্রবণতা যথেম্ট উচ্চ মান্রার হওয়া প্রয়োজন এবং বাহিরের কোন 
উত্তেজনা দ্বারা ব্যাঘাত ঘাঁটিতে দেওয়া চলবে না। 

সূম্ট সপ্রাতিবন্ধ প্রতিবর্তনকে মাঝে মাঝে শান্তশালী করিতে পারলে ইহা 
বহুকাল পর্ষস্ত অটুট থাকে । পুনঃবলীয়ান না কালে ইহা স্তিমিত হইয়া যায়। 
সুতরাং সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবর্তন অজিতি এবং অস্থায়ী; জীবাঁটর পারিপাঁশ্খিক 
অবস্থার উপর ইহার উৎপান্ত নির্ভর করে। সুতরাং 'বাভন্ন ধরণের সপ্রতিবন্ধ 
প্রাতিবর্তন শুধু যে একই জাতির বাভ্ন জীবের দেহে সৃন্টি করা যায় তাহা নয়, 
একই জীবে 'বাভন্ন সময়েও ইহার উৎপাত্ত হইতে পারে। ীনা্দিষ্ট ধরণের 
প্রাতিবর্তনের সহত ইহার পার্থকা বোঝার জন্য এইগালকে বান্তগত প্রতিবতন 
বলা যাইতে পারে। 

প্রীতাট নূতন সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবর্তনেন জন। নঙন প্রাতিবর্তন-চক্রের প্রয়োজন 
এবং এইগ্যাল সর্বদাই মাস্তচ্কের উচ্চতর অংশের মধ্য দিয়া চলাচল কারিবে 
(নকুরের ক্ষেত্রে গুরূমান্তচ্কের কটেঝ্সি)। 


সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের তাৎপর্য ঃ 

প্রত্যেক জীবই তাহার জীবদ্দশায় 'বাভল্ন ধরণের অসংখ্য উত্তেজনার সম্মুখীন 
হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকগাীল উত্তেজনা বাঁহজগতের 'বাভন্ন ঘটমান বিষয়ের 
স"কিতে পাঁরণত বা প্রাতিবাঁততি হইয়া যায়, জ্রীবদেহের নিকট এই সঙ্কেতগাীল 
কেন কোন কাবণে গুরুহ্বপর্ণ। অবস্থার পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাতিবতন 
ক্রিষাবও পাঁরবত্ন সাঁধত হয় -ক৩কগদীল পরান প্রাতবওন অদৃশ। হইয়া 
ন তন প্রাতিবতনের আঁবর্ভাব হয়। উদাহরণস্বরূপ, খাদা ও প্রাতিরোধপ্রস,ত 
প্রাওবর্তনাবাশিন্ট কোন গৃহপালিত কুকুরের কথাই ধরা যাক। এই কুকুরাট 
গহভ্যাগ কাঁরয়া রাস্তার কৃকৃরে পাঁরণত হইলে ইহার অনেকগুলি সপ্রাতিব্গী 
প্র4তবর্ভন অদশ্য হইবে। সেইগ্ীলণ পারবর্তে কুকুরাটর নূতন পারবা ত৩ 
চগশীলনের অবস্ঠানসাবে নৃতন কঙকগাঁল প্রতিনতনি সাষ্ট হইবে। 

দীবনের অবস্থা কখনও চিরস্থারী হয় না। শ্ায়তন্ত্র সবসময়ই বাহারের 
পদ্ববেশের পাঁরবন্নন অনুসারে প্রাতারয়া সম্টি করে অপ্রাতিবন্ধ উত্তেজনা 
দ্বাধা নববলে বলীয়ান হইতে না পারিয়া পুরাতন সপ্রাতবন্ধ প্রাতিবতন্ন অদৃশ্য 
হব, নন প্রাভবর্তনের আবির্ভাব হইয়। থাকে। এই ঘটনা -অর্থাৎ 1বাভন্ন 
প্রকার চিরপারবত্নিশশল জীবন ধারণের অবস্থার সাহত নিজেকে মানাইয়া 
লঞ্য়ার ব্যাপারে সাহায্য করার জনাই সপ্রাতবন্ধ প্রাতবভনের গরুত্ব এত বেশণী। 


প্রশন £ 
১। এই পুস্তকে বার্ণতি উদাহরণ ছাড়া অপ্রাতিলন্ধ প্রাতবর্তনের নৃতন কয়েকাঁট 


ওদ্াাহরণ দাও। 
২। অনুরূপভাবে সপ্রাতিবন্ধ প্রাতির্তনের কয়েকাঁটি উদাহরণ দাও এবং যে-সকল 
অপ্রাতিবন্ধ প্রীতবর্তনের ভান্ততে এইগুলি সৃপ্টি হইয়াছে তাহা বর্ণনা কর। 


৩ 


৭81 গুরুমন্তিক্ষের কর্টেতের উত্তেজনা 
এ লিরোথ পরকিয়া 


সপ্রাতিবন্ধ প্রতিবর্তনের নিরোধ (10171026102) ৪ 

গুরুমস্তিষ্কের কটেক্সে এবং প্নায়ূতন্ত্রের অন্যান্য অংশেও উত্তেজনা ও 
নরোধ প্রিয়ার মধ্যে নিবন্তর পারস্পারক যোগাযোগ চাঁলতেছে। কর্টেকেের 
কোন এক অংশে প্রচণ্ড উত্তেজিত এলাকার আঁবর্ভাব হইলে সঙ্গে সঙ্গে এক 
বাপরীত অবস্থা,-অর্থাৎ কটেক্সের অপর অংশে নিরোধক অবস্থার সৃষ্টি হইবে। 
একাট সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবতন 'ক্রয়া (বৈদুযাতিক বাজ্বের আলোকপ্রসৃত) চাঁলতে 
থাকার সময় অকস্মাৎ কোন উচ্চ শব্দ শাঁনলে সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবর্তন নির্‌দ্ধ 
হইয়া যাইবে । শব্দটি কেকের শ্রবণকেন্দে এক শাক্তিশালী উত্তোঁজত এলাকা 
সৃষ্টি কারবে এবং দৃঁম্টি-কেন্দুসহ অন্য সমস্ত অংশে নিরোধ সাঁন্ট হইবে : ফলে 
স্বাভাবক অবস্থায় যে বৈদন্যাতিক বাঞ্ের আলো লালা ক্ষরণ কবাইত, এখন আব 
কোন প্রাতিক্রিয়াই ঘটাইবে না (১৩৮-উ নং চিন্র)। 

বাঁহরের উত্তেজনাপ্রসত এবং বিশেষভাবে সাম্ট কবা হয় নাই এই ধরণের 
নিরোধকে প্যাভুলভ্‌ নাম দিয়াছেন অপ্রাতিবন্ধ নিরোধ (917001301019360 


11912001610) । 


সপ্রাতবন্ধ নিরোধ ঃ 

অন্যানা ক্ষেত্রে নিরোধ-প্রক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সণন্ট হয় না কতকগ্ল শেষ 
অবস্থায় ক্রমশ গাঁড়য়া ওঠে। এই ধরণের নিবোধকে -যেমন, অগ্রাতিবন্ধ 
উত্তেজনার দ্বারা নববলে খলণীয়ান হওয়ার অভাবে সপ্রাতবন্ধ প্রাতিবর্তন অদৃশ্য 
হওয়াকে-প্যাভলভ্‌ নাম দিয়াছেন সপ্রাতবন্ধ নরোধ। 

মনে করা যাক, একটি কুকুরের দক্ষিণ উবুতে আঁচড় দিলে উহার লালার 
সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবর্তন হইবে। কুকুরটিকে খাদদান মারফত নব-বলে বলীয়ান 
না-করিয়া শুধু কয়েক মান পরপব উহার উরুতে আঁচড় দিলে অর্থাৎ শুধু 
একটি সপ্রাতিবন্ধ প্রতিবর্তন সান্ট করিলে প্রথমে প্রীতি উত্তেজনায় ক্ষারিত লালার 
পাঁরমাণ কাঁমতে থাকবে, এবং তাহার পব লালা ক্ষরণ সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইবে । 

মনে হইতে পারে যে অদ্য প্রাতবর্তন বাঁঝ পরাঁদনও আর দেখা যাইবে 
না; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরাঁদন উহা পুনরাবর্ভত হয় এবং পুনরায় আঁচড়াইলে 
লালা ক্ষরণ হইতে থাকে। প্রীতবত'নের পুনরাবির্ভাবের কারণ সন্তবত এই 
মে অদৃশ্য হওয়ার সময়- অর্থাৎ অপ্রাতিবন্ধ উত্তেজনার দ্বারা সপ্রাতিবন্ধ প্রাতি- 
বর্তনকে নববলে বলীয়ান কবার অভাবে কটেক্সের সধাশ্লম্ট অংশে উত্তেজনার 
পাঁরবর্তে নিরোধ স্যান্ট হইয়া থাকে, এবং এই নিরোধ প্রাতিবর্তনকে দূর্বল অথবা 
সম্পূর্ণ অদৃশ্য কারষা দেয়। কেকের এ বিশেষ অংশের 'নরুদ্ধ অবস্থা যতক্ষণ 
থাকবে, ততক্ষণ প্রাতিবর্তনের পুনবাঁবর্ভাধ হইবে না। 


উত্তেজনার তারতম্ বোধ £ 


পবীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইযাছে ষে চর্মেব 'বাভন্ন অংশ হইতে তাড়নাগ্ীল 
কটেক্সের বাভন্ন অংশে প্রবাহিত হয়। কোন কুকুরের দাঁক্ষণ উরুতে আঁচড় 


৩৬ 


দিয়া লালার সপ্রাতিবন্ধ প্রদ্তিবর্তন সৃষ্ট কারলে কেক্সের সংশ্লিষ্ট অংশে 
উত্তেজনা উদ্ভূত হইবে এবং এ উত্তেজনা কেকের খাদ্য-কেন্দ্রে পারবাহিত হইবে। 
মনে করা যাক. এবারে “স্পশকি" চের্ম উত্তোজত করার একটি ক্ষুদ্র যন্ত) দ্বারা 
কুকুরের দক্ষিণ উরুর পাঁরিবতে বাম থাবা, দেহকাণ্ড, অথবা দেহের অন্য যে কোন 
অংশের চর্মে প্রয়োগ করা হইল। এরপ অবস্থাতেও চর্মের নূতন কোন অংশের 
উত্তেজনা কোন অগ্রাতিবন্ধ প্রাতিবর্তন দ্বারা নব-বলে বলীয়ান করা না হইলেও 
স্পর্শকের আঁচড় সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবর্তন সাঁষ্ট করিবে। 

এইর্প হওয়ার কারণ হইল এই যে উত্তেজনা কেকের কোন একটি 'নাঁদস্ট 
অংশে পেশছাইয়া সেইখানেই থাকিয়া যায় না, পরস্তু সান্নাহত অন্যান্য অংশে 
ছড়াইয়া পড়ে বা বিকীর্ণ হয়। সূতরাং কোন সপ্রাতিবন্ধ গ্রাতবর্তন সৃষ্টি করার 
সময় দাঁক্ষণ উরুর চর্মের উত্তেজনায় কর্টেক্সের সধাশ্লম্ট উত্তেজত অংশ শুধু 
খাদ্যকেন্দ্রকেই উত্তোঁজত করে না, সঙ্গে সঙ্গে ইহার চতৃস্পাশ্বস্ছি অংশেও-যেখানে 
চর্মের অন্যান্য অংশের সাহত সখাশ্লষ্ট কেন্দ্র আছে, সেখানেও উত্তেজনা ছড়াইয়া 
শডে। 

অবশা উত্তেজনার বিস্তার ক্রমশ হাস পায় এবং ইহা সীমাবদ্ধ একাটি অংশে 
কেন্দ্রীভূত হয়। কুকুরাঁটর চর্মের 'বাভল্ন অংশে কয়েকবাব 'স্পর্শক' প্রয়োগ 
কাঁরয়া এবং তাহার পর শুধ্‌ দক্ষিণ উরুতে আঁচড় 'দবার সময় খাদ্য সরবরাহ 
কাঁরয়া উত্তেজনা কেন্দ্রীভূত করার প্রীক্রয়াকে যথেষ্ট তীব্রতর কাঁরষা তোলা যায়। 
কিন্তু চর্মের অন্যানা সংস্থা উত্তেজনা দানের সময় কোন খাদা দেওয়া চলবে না। 
এই পরাঁক্ষায় লালার ক্ষরণ কিছুক্ষণ পরে -অর্থাৎ দক্ষিণ উব্তে আঁচড় দিলে 
তবেই শুরু হইবে। চর্মের অন্যানা অংশ উত্তোজত কাঁরলে ণটক্সের সংশ্লিষ্ট 
অংশে সপ্রাতিবন্ধ নিরোধ সৃষ্ট হইবে এবং কোন প্রাতবর্তন পাওয়া যাইবে না। 

এইভাবে গূর্মান্তন্কের কটেক্সে একই ধরণের উত্তেজনাব মধ্যে তারতম্য 
সাঁম্ট হইয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে একাঁট উত্তেজনা সপ্রাতিবঙ্গ প্রাতবর্তন সষ্ট 
করে এবং অপর কোন উত্তেজনা 'নরোধ সাম্ট করে। একই প্রকার সঙ্কেতের মধ্যে 
এই তারতম্য যথেম্ট উচ্চ মান্লার উৎকর্ষ লাভ কারিতে পারে। একটি শব্দকারী 
মেট্রোনোমেব (সময় গোনার যন্দ) সাহাযো ককরের ক্লায়তন্তে এই তাবত্ম্য 
অনুধাবন করা সন্ভব। মানৃষের ক্ষেত্রে এত সক্ষ় হারতম্য ধবা সহজ নয়। 


উত্তেজনার বিশ্লেষণ ও সংযোগ সাধন £ 

এই তারতম্য অর্থাৎ উত্তেজনার 'িশ্রেসণ, প্রথমে বোধ-যন্সমূহে শুরু হয়, 
কারণ, বিভিন্ন উত্তেজনা (আলোক, শব্দ ইতাদি) বিভিলন ধাবকের উপর কাজ 
করে। তাহা ছাড়াও প্রাতাট বোধযন্তে আরও সক্ষয় বিশ্লেষণ হইয়া থাকে। 
উদাহরণস্বরূপ, শ্রুতি-প্লায়র ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত বা সূত্র 075756 92001729) 
শব্দের ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম (70160) দ্বারা উত্তেজিত হয়। সুতরাং শ্রবণযন্পেই 
শব্দের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের সুক্ষ তারতম্য ধবার শন্তি আঁজ্ত হইয়া থাকে। 
অন্যান্য বোধ ষল্মেও উত্তেজনার অনুর্প তারতম্য বা পার্থক্য সৃষ্ট হইয়া 'থাকে। 

অবশ্য উত্তেজনার তারতমা করা শুধু বোধযন্ত্রেই সঈমাবদ্ধ নয়। বোধষন্তে 
উদ্ভৃত তাড়নাগ্ঁল কটেক্সের সংশ্লিষ্ট অংশে পবিবাহিত হইয়া সেখানে উত্তেজিত 
ও 'িরুদ্ধ এলাকা স্াঁষ্টি কারয়া থাকে: ইহার ফলে উত্তেজনার আরো বোঁশ 
তারতম্য সম্ট হয়। 
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বোধযল্তে উদ্ভূত এবং কটেক্সে সমাপ্ত উত্তেজনার 'বশ্লেষণ একাঁটি এক্যবদ্ধ 
প্রীর্রয়া। এইজন্যই প্যাভলভ্‌ ধারক, ধারক হইতে কটেক্স পর্যন্ত অন্ত্মখী 
স্লায়পথ এবং কেকের সধাশ্নষ্ট অংশকে সম্মিলিতভাবে বিশ্লেষক আখ্যা 
দিয়াছেন। 

বোধযন্দ্রগীল বিশ্লেষকের বহিচ্ছ বা প্রান্তীয় মুখ, এবং গুরুমাস্তচ্কের কটেক্সি 
ইহার আভ্যন্তারক বা কেন্দ্রীয় মুখ। 

কটেক্সে শুধু একই প্রকার উত্তেজনার তারতম্য (বিশ্লেষণ) হয় না -সমন্বয় 
সাধনও (55776076515) হইয়া থাকে । উত্তেজনা ও নিরোধ পাঁবব্যাপ্ত বা বিকীর্ণ 
হওয়ার ক্ষমতার উপর সমন্বয় সাধন (51116515) িভর করে। একাঁট 
উদাহরণ বিচার করা যাক। একটি কুকুরের প্রাতিরোধক প্রাতিবতনি-যেমন, থাবা 
উঠান--সাষ্ট করা হইল। অগপ্রাতিবন্ধ উত্তেজনা হিসাবে গ্রহণ করা হইল 
বৈদ্যাতিক তরঙ্গপ্রসূত বেদনাদায়ক উত্তেজনা, এবং সপ্রাতিবন্ধ উত্তেজনা হইল 
একটি ক্ষুদ্র ঘণ্টার ধরনি। এখন একাঁট 'নিম্নস্বরের বৃহৎ ঘণ্টা বাজাইলেও 
প্রথমে একই প্রাতিক্রিয়ার উদ্ভব হইবে-কুকুরাট তাহার থাবা উঠাইবে। এক্ষেত্রে 
করটেক্সে একই প্রকার দুইটি উত্তেজনার সমন্বয় বা সংযোগ সাধত হয়। 

বাহার্বিশ্বের এবং জঁবদেহের বিভিন্ন ঘটমান বিষয়ের সঙ্কেত স্াম্টকারশ 
তাড়নাসমূহের সংযোগ ও পারস্পরিক সম্পকি উত্তেজনার তাবতম্য বা বিশ্লেষণ 
এবং সমন্বয় সাধন কারয়া থাকে । 

উত্তেজনার বশ্লেষণ ও সমন্বয় সাধনের অভ্যাবশাকীয় তাৎপর্য অতান্ত 
পারহ্কার। ইহারা জীবকে তাহাদের জীবন ধারণের অবস্থাব সাঁহত মানাইয়া 
লইবার এবং 'বাঁভল্ন উত্তেজনায় সঠিক প্রাতক্রিয়া সন্ট কাববার সুযোগ দেয়। 
শুধু মুক্ত এবং বন্যজন্তুদের ক্ষেত্রে অন্যরপ ঘটিয়া থাকে; যে কোন শব্দ, প্রতিটি 
ছায়া, সুক্ষমতম গন্ধ, বাতাসের সামান্যতম কম্পনও ইহাদেব নিকট খাদা অথবা 
বিপদের সঙ্কেত হিসাবে গণা হয়। শুধু সমন্বয় সাধন এবং তাহার সঙ্গে 
উত্তেজনাগ্ীলর সক্ষম বিশ্লেষণের মাধামেই কোন জন্তু আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা 
বুঝতে পারে, শিকার খখাজয়া পায় এবং যথা সময়ে সঠিক অবস্থা অনুসাবে 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট কাঁরতে পারে। 


উত্তেজনা ও নিরোধ প্রক্রিয়ার বিস্তৃতি ঃ 

সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবভন সম্পন্রে বহ্‌ বংসবেব গবেষণা ও অনুশীলন দ্বারা 
প্যাভলভ্‌ ও তাঁহার সহকমাঁঁরা ক্টেক্সে উত্তেজনা ও নিন্বাধ প্রীক্ুয়ার সণ্টালন 
চারত্র এবং তাহাদ্ব নিয়ন্ণ পদ্ধাত নির্ধারণ কবার সুযোগ পান। দেহের 
সমস্ত অংশ হইতে অসংখ্য হাড়না নিরন্তব কটেক্সের কোষ্সমহে প্রবাহিত 
হইতেছে । এই সমস্ত তাড়নাপ্রসত উত্তোজত ও নিরুদ্ধ এলাকাগাঁলর একাঁটও 
নাক্কিয় থাকে না. ইহারা কর্টেক্সের অন্যান অংশেও বিকীর্ণ বা বিস্তৃত হয়। 
উত্তেজনা ও ানবোধেব এই বিকীবণ প্রীর্রয়া ক্নায়তন্ত্ের কার্ষফিলাপের অনাতম 
মল নীতি। 

অপর একটি মল নীত হইল উত্তেজনা ও নিরোধ প্রাক্ুমান পারস্পারক 
আবেশ (17000011092) -অর্থাৎ বিপরীত অবস্থার আবেশ। অর্থাং কটেক্সের 
এক অংশে উত্তোৌজত এলাকার আঁবর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অপর অংশের নিরুদ্ধ 
অবস্থা ঘাঁটয়া থাকে। 'নরদ্ধ অবস্থা উত্তেজনাকে ক্টেক্সেব সর্বাংশে পাঁরবাপ্ত 
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হইতে না দিয়া ইহার উৎপাত্ত স্থলে পুনরায় কেন্দ্রীভূত হইতে বাধ্য করে। এই- 
খানেই উত্তেজনা প্রশামিত হইয়া যায় এবং তাহার স্থলে বিপরীত অবস্থা, অং 
নিরোধ সৃষ্ট হইয়া থাকে। 

এইভাবে উত্তেজনা ও নিরোধ প্রিয়া অহরহ পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল 
অবস্থায় থাকে। ফলে, গুরুমাস্তচ্কের কর্টেক্ে উত্তেজনা ও নিরোধ প্রিয়ার 
এক আতি জাঁটল পারস্পারক সম্পর্কযুক্ত, অথবা প্যাভলভের ভাষায় এক 
কারুকার্ষখচিত গঠন সস্টি হয়। এই কারুকার্য নিরন্তর গতিশীল--উত্তেজিত 
ও নির্দ্ধ অণ্লগুলি পরস্পরের স্থলাধকার কারয়া কটেক্সের বাভল্ন অংশে 
কখনও আবির্ভীত কখনও বা অদৃশ্য হইতেছে। 


প্যাভজভের সপ্রতিবন্ধ প্রাতবর্তন তত্ের গর্ব ঃ 

সপ্রীতবন্ধ প্রাতিবতন সম্পর্কে প্যাভ্লভের বৈজ্ঞানক তত্ব শারীর-বর্তের 
এক নূতন অধ্যায় সৃস্টি কারয়াছে-উচ্চস্তরের প্লায়বক কার্যকলাপের বস্তুবাদী 
অনুশীলনের পথ উন্মৃস্ত কারয়া দিয়াছে । 

প্যাভূলভ্‌ প্রমাণ করেন যে উচ্চতর ম্নায়াবক ক্রিয়ার যল্ হিসাবে গুরুমাস্তিম্কের 
কটেক্সের কার্যকলাপ দেহের অন্যান্য অংশের ম৩ বিশদ ও গভশীরভাবেই অনুশশলন 
করা যায়। প্যাভূলভের নেতৃত্বে সোবিয়েত বিজ্ঞানীরা আরও প্রমাণ করেন যে 
পশু ও মানুষের উচ্চন্তরের শ্লায়াৰক 'ক্রয়াকলাপ উত্তেজনা ও নিরোধ প্রাকয়ার 
উপর প্রাতষ্ঠিত: শ্লায়ূতন্ত্রের অন্যান্য অংশের এই একই বোশঘ্ট্যা। বহু বংসর 
যাবৎ এই প্রক্রিয়া অনুশীলনের দ্বারা তাঁহারা জাীবজজ্তুর বাবহার সম্পার্কত 
নিয়মগ্যাল নিধারণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রমাণ করেন যে জশীবদেহ 
তাহার করেক্সের সাহাযোই পাঁরিপাশ্খক অধস্থার সাহত নিশ্েকে মানাইয়া লইতে 
পারে। ইহাই সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবতনন সম্পর্কে প্যাভলভের বৈজ্ঞানিক তত্তের 
বিরাট জৌবক গুরৃত্ব। 

অস্বাভাবিক শান্তশালী উত্ডেজনা প্রয়োগ করিয়া এবং এক বিশেষ ধরণের 
সাম্মালত শান্তযুন্ত সপ্রাতিবন্ধ-উত্তেজনা ও তাহার সহিত ঘাঁনষ্ঠ সম্পকর্যন্ত 
শী্ত-অযযুন্ত-সপ্রাতিবন্ধ উত্তেজনা প্রয়োগ দ্বারা পাভ্লভ কুকুরের কর্টেন্সে এমন এক 
ব্যাঁধগ্রস্ত অবস্থা সৃষ্ট করেন যাহা মানুষের কোন কোন স্লায়াবক ও মানাঁসক 
(মনস্তাত্বক) ব্যাধির সমতুল্য। ইহার ফলে প্যাভূলভ এই ধরণের ব্যাধিতে 
কটেক্সের শারীর-বৃত্তিক প্রীক্রিয়া ব্যাখ্যা করার এবং চিকিৎসা পদ্ধাত স্থির করার 
সুযোগ পান। উচ্চস্তরের স্লায়বক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে পাভ্লভীয় তত্ব 
বিষয়টিকে সহজ ও পরিস্কারভাবে বুঝিতে সাহায্য করে: নিদ্রা, কিম নিদ্রা এবং 
কয়েক ধরণের মানাঁসক ব্যাধির কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে; এবং এইভাবে “আত্মার 
আঁবনশ্বরতা", “ঈশ্বরবাদ", “ভবিষ্যংবাণীপূর্ণ” স্বপ্ন, তথাকাঁথত “ভূতে পাওয়া" 
লোক বা “অলৌ?িক”-চিকিৎসা ইত্যাঁদ সম্পর্কে যাবতায় ধময় উপকথা খণ্ডন 
করেন। 


প্রন £ 


নিজের জীবনের আভন্ঞতা হইতে সপ্রতিবন্ধ প্রাতিবর্তনের নিরোধ সম্পরকে কয়েকটি 
উদাহরণ দাও। 


৩৭ 


৭৫1 আনুষের উচ্চতর জআ্লায়াবিক ক্রিয়া-কলাপের 
বশিষ্টযসমূহ 


সানুষ ও পশুর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য £ 

মানব জীবনের মূল 'ভান্তি শ্রম - উৎপাদন ও যন্রপাঁতর ব্যবহারের সহিত 
সংশ্লষ্ট শ্রম। শ্রমই মানৃষকে স্যাম্ট কারয়াছে। শ্রম-প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জীবজন্তু 
হইতে স্বতন্ত্র মানুষের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগ্ীলর সৃষ্টি ও উৎকর্ষ লাভ হইয়াছে। 
সাম্মীলত ও এক্যবদ্ধভাবে শ্রমশণল কার্যকলাপের ফলে সুস্পম্ট বাক্য উচ্চারণের 
উৎপাঁন্ত ও বিকাশ সম্ভব হইয়াছে । শ্রম ও সুস্পন্ট বাক্য উচ্চারণের সাহত ঘনিষ্ঠ 
সম্পকযুস্ত হইয়াই বিকাশিত হইয়াছে অপূর্ব মানব-মাস্তক--আবিভণব হইয়াছে 
গরমস্তিদ্কের কটেক্সে নূতন নৃতন স্তর, এবং অন্যান্য অংশেব কারকলাপও 
পরিধাতিত হইয়াছে। 

এস্গেলস বলিয়াছেন, “প্রথমে শ্রম, এবং পরে শ্রমের সাঁহত সুস্পন্ট বাক্য 
উচ্চারণ--এই দ.ইটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উত্তেজনার প্রভাবেই বানরের মীস্তদ্ক 
মে রুমে মানব মাস্তিত্কে রূপান্তীরত হইল... ."। ফলে মানুষ অবাশষ্ট জীব 
জগতের তুলনায় বিকাশের উচ্চতব স্তরে উন্নীত হইল । মান্‌ষের মানাঁসক অবস্থা 

অর্থাণ অনুভুতি, চিন্তা, আবেগ, কামনা ইতাদ পশুদের তুলনায় অপাঁরমেয় 

উন্নত। মানষের একান্ত বৈশিষ্ট্য মানীসক অবস্থার এই উচ্চতর পর্ধায়ের 
বিকাশকেই চেতনা বলা হয়। 


পশহদের মানাসক অবস্থা ও মানের চেতনা £ 

কোন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেস্টা বা উদ্দেশ্যপূর্থতাই মানুষের সচেতন 
কার্যকলাপের বোঁশষ্ট্য। মানুষ প্রথমে নিজের সম্মুখে একাট উদ্দেশ্য স্থাপন 
করে এবং তাহার পর সেই উদ্দেশ্য সফল করার পন্থা অন্বেষণ করে। 

“মাকড়সার কাকিলাপ বহুলাংশে তাঁতির কাজের সমতুল্য; মৌমাছি তাহার 
মোমের কোষ রচনায় মানুষের কোন কোন স্থপাঁতকেও লজ্জা দিবে। কিন্তু প্রথম 
হইতেই দক্ষতম মৌমাছির সাহত নিকৃষ্টতম স্থপাতির পার্থক্য এই যে মানব-স্থপতি 
মোমের কোষ 'ির্মীণের পৃবেই তাহান মান্তজ্কের মধ্যে সেই কোষ রচনা কাঁরয়া 
ফেলিয়াছে। কর্ম-প্রাক্রিয়া শেষ করার পর যে ফল হয়. প্রাক্রয়া শুরু হইবার সময়ই 
সে-সম্পর্কে কমরি একটা ধারণা ছিল......" (মাঝ্স্)। 

মাকেরি এই ডীন্ততেই মানুষের চেতনা ও পশুর মানাঁসক অবস্থার মধ্যে 

*পার্থক্যাট সুস্পন্টর্পে প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষ এবং পশু উভয়ের মানসিক 
প্রাক্রয়াতেই বাহাঁবশ্বের ঘটনাবলীর প্রীতফলন হইয়া থাকে। ক্ত মানুষ তাহার 
চেতনায় বিশ্বকে প্রাতফাঁলত করার সময় দৃষ্ট ঘটনাকে সাধারণ নিয়মভুক্ত কাঁরিয়া 
লয় এবং সেই ঘটনানিয়ন্ণকারী নিয়মগুলি নিধ্ণরণ কারয়া থাকে । ইহার দ্বারা সে 
এগ্ীলকে নিজ উদেশ্যে ব্যবহার কারবার, প্রকীতিকে স্ববশে আঁনবার, এবং শ্রমশশীল 
কর্মপ্রক্রিয়া দ্বারা বিশ্বকে পুনর্গাঠত করার সুযোগ পায়। এঙ্গেল্স বলিয়াছেন, 
“পশহরা বাঁহজগতকে শুধু ব্যবহার করে এবং শুধু নিজেদের উপাস্থীতির দ্বারা 
সেই জগতে পারবর্তন আনয়ন করে : কিন্তু মানুষ জগতকে পাঁরবাতিত করার সময় 
ইহাকে নিজ নিজ উদ্দেশাসাধনে বাধ্য করে এবং ইহার উপর আধিপত্য করে।” 


৪০ 


উচ্চন্তরের পশুদের প্রাথামক ও আদম চিস্তাশান্ত আছে, এ সম্পর্কে কোন 
সন্দেহ নাই; কিন্তু মানৃষের চিন্তাশান্ত শুধু দৃশ্যমান ঘটনাকেই সাধারণ নিয়মভুন্ত 
করে না, পরক্তু প্রত্যক্ষভাবে অ-্দ দ্ট অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কে 'সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করে এবং 
ঘটনার গতি পূর্বাহনে বুঝিতে পারে। উৎপাদন এবং প্রথমে আতি সরল ও পরে 


কমবর্ধমান জটিল শ্রমের উপকরণ ব্যবহারের মাধামেই মানুষের সচেতন চিন্তাশাস্তর 
বকাশ হয়। 


চেতনা একটি সমাজ-সপ্রাতবন্ধ ঘটনা 3 

মানুষের এরতহাসক বিবত'নে শ্রম-্রীক্য়ার মাধ্যমে গড়িয়া ওঠা চেতনা 
'খাদ্য, বস্ত্র ও জশীবনধারণের অন্যান্য উপাদান সংগ্রহের পদ্ধতির উপর--অর্থাং 
শ্রমের উপকরণ ও আভিজ্ঞতার উপর এবং শ্রমপ্রক্রিয়ার সময় মানুষে মানুষে যে 
সম্পর্ক গাঁড়য়া ওঠে তাহার উপর নির্ভরশীল ছিল। মানব সমাজের শ্রম- 
'প্রক্রিয়াই রাষ্ট্রের রূপ নির্ধারণ করিয়াছে এবং ৪০ প্রয়োজন, সাংস্কাতিক 
জঁবন ও ধারণার উপর ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। , ভি. স্তালিন বাঁলয়াছেন, 
“জনসাধারণের চিন্তাধারা তাহাদের জীবনধার্ণ দির অনুর্প।” ইহার 
অর্থ, চেতনা সমাজের ইতিহাস সম্ট। 


চেতনা ও শস্তজ্ক £ 

চেতনাকে মস্তিজ্কের ক্রিয়াকলাপ হইতে 'বাচ্ছন্ন করা অসস্তভব। মাস্তজ্কের 
ক্রিয়া ব্যাতরেকে কোন মানাঁসক প্রীক্য়াই চাঁলতে পারেনা । অতাঁতে মনে করা 
হইত যে চেতনা গ/রমমন্তিষ্কের কর্টেক্সের নাদষ্ট কোন কোন অংশের উপর 
নিভরিশীল; বিস্তু বর্তমানে প্রমাণ হইয়াছে যে চেতনা গুরঃমান্তত্কের সমগ্র 
কটে'ক্সের সাহত সংশ্লিন্ট। 

কুকুর বা অন্য যেকোন জন্তুর তুলনায় মানুষের উচ্চতর প্লায়াবক 'ভ্রয়াকলাপের 
জাঁটলতা অপারমেয়। কিন্তু ক্রাপ়োগোর্স্কী (00930080515), ইভানভ- 
স্মোলেন্চকদী (97709192315) ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করিয়াছেন যে 
আনুষ ও উচ্চগ্তরের পশুদের গুরুমাপ্তক্ষের কটেক্সের ক্রিয়াকলাপে পার্থক্যের 
সঙ্গে সঙ্গে বহু মিলও আছে। সেইজনাই সপ্রাতবন্ধ প্রাতিবর্তন সম্পর্কে 
প্যাভুলভের গবেষণা মানুষের উচ্চতর গ্নায়ানক ক্রিয়াকলাপ বুঝিতে যথেষ্ট 
সাহায্য কাঁরয়াছে। 


প্রথম ও দ্বিতীয় নস্কেত সম্পকে প্যাভুলভের গবেষণা £ 

পশুদের মত মানুষের উচ্চতর দ্বায়বিক ব্রিয়াকলাপের ভাত্তস্বরূপ সপ্রাতিবন্ধ 
যোগাযোগগূঁলি কটেক্সেই আঁম্ট হইয়া থাকে। কভীবজগতে এবং আমাদের 
মধোও অস্থায়ী স্নায়বিক যোগাযোগই সর্বাপেক্ষা সাবজনীন শারীর-বাশ্তক 
'ঘটনা” (প্যাভূলভ্‌)। 

শিশুর জন্মের প্রথম দিন হইতেই সপ্রাতিবন্ধ প্রাতবর্তন দেখা যাইতে পারে। 
ইহার ঠোঁটাটি আলতোভাবে স্পর্শ করিলেই স্তন্যপানানুরূপ বা চোষণের সপ্তালন 
হইবে। ইহা একাঁট অপ্রাতিবন্ধ প্রাতবর্তন। কিন্তু শিশুটিকে বারবার বোতল 
দয়া (56108 ০০৮1৪) দূধ খাওয়াইলে সপ্রাতিবন্ধ গ্রতিবর্তন সৃম্টি হইবে-_ 
শুধ্‌ বোতল দেখাইলেই ওম্ঠের চোষণ সণ্টালন শুরু হইবে। প্যাভলভের 


কি 


২৪১৯ 


মতে “আমাদের ও সকল জাবের পক্ষে প্রযোজ্য--ইহাই বাস্তবের প্রথম সঙ্কেত" ৮ 
অবশ্য মানুষের উচ্চতর প্লায়বিক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে ইহার গুরুত্ব গোণ। 

মানুষের গুর্মন্তিচ্কের কটেক্সে সপ্রতিবন্ধ যোগাযোগ সৃন্টিতে বাকোর 
[বিশেষ ভূমিকা আছে। প্যাভূলভ- বলিয়াছেন, “প্রথম সঙ্কেতের সঙ্কেত হিসাবে 
বাক্য,-যাহা আমাদের একান্ত বোঁশন্ট্য,--বাস্তবের দ্বিতীয় সঙ্কেত স্াঁজ্ট 
কারয়াছে।” প্যাভলভের মতে মানুষের কটেক্সে সপ্রাতবন্ধ যোগাযোগগ্যাঁল 
প্রধানত বাক্যোচ্চারণের উত্তেজনা হইতেই সৃষ্টি হয়। স্বতন্ত্র বাক্য বা শব্দগ্ঁল 
বাক্যোচ্চারণের প্রধান অংশ নয় প্রধান অংশ হইল নিদিষ্ট অর্থবোধক বাকোর 
সমস্টি। অর্থাৎ বাক্যের অোপলান্ধব ফলেই যোগাযোগ সুষ্টি হইয়া থাকে। 

ইভানভ্‌ স্মোলেনস্কী প্রমাণ করিয়াছেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্কেত এত 
ঘনিষ্ঠ সম্পকর্যন্ত যে আমরা উহাদের এঁক্যের কথা বলিতে পাঁর। সত্য সাই, 
বাঁভন্ন বস্তু ও ঘটনা হইতে ষে প্রভাক্ষ প্রাপণা সাঁন্ট হয়, সেগাঁল শুধু সংশ্লিষ্ট 
বাকোর সহিত সম্পকর্যুস্ত নয়, যে-উপলান্ধি প্রঙাক্ষ ধারণাকে সন্তব কাঁরয়া ভোলে, 
তাহারও সহিত সম্পক্যন্ত। 

পৃথক পৃথক শব্দ বা বাক) নয়, দ্বিতীয় সঙ্কেত পদ্ধাতি, অর্থাৎ সম্মগ্জ 
বাক্যসমন্টিই মানুষের চিন্তার ভান্ত। "মানুনের মনে যে-কোন সময় যে-কোন 
চিন্তারই উদয় হোক না কেন, ভাষার কাঠামোন ভিত্তিতে, ভাষাগত পদ ও কথন 
ধারার ভিত্তিতেই সে চিন্তার উদয় হইয়া থাকে ।” (শ্তালিন)। 


উত্তেজনার বিশ্লেষণ ও সমন্বয় ? 

মানুষের বোধযন্্রগুলিব উৎকর্ষ ঙা পশ,দেব তুলনায় কম হইলেও উত্তেজনার 
বিশ্লেষণ ও সমন্বয়সাধন অনেক বেশী প া্ছ ও প্রগাট। 

এক্সেল্‌স্‌ বাঁলযাচ্েন, "ঈগলপাখশ মানয অপেক্ষা ঢেব বেশা দব পযন্ত 
দেখিতে পায়: কিন্তু মানুষের চক্ষ, কোন বস্তুতে ঈগল অপে্ণা মনেক কিছু বেশী 
দোঁখতে পায”। মানুষের তুলনায় কুকুবেব শ্রবণানূভূতি অনেক বেশশ তীক্ষা; 
কুকুর ট ভাগ স্বরেব তারতম্য ধরিতে পাবে, অথচ মানুষের কর্ণে তাহা প্রবেশই 
করেনা। কিন্তু মানুষের ভাষাব অর্থ কৃকৃুরের নিকট অবোধা কারণ, কৃকুবেব 
বাকৃ-উন্তেজনা বিশ্লেষণ কণার ক্ষমতা নাই। | 

উত্তে্নার গভীর বিশ্লেষণ ও সমন্বয়সাধনে মানূষের সহঞ্গত ক্ষমতা তাহার 
মান্তত্কের বিশেষ গঠন ও ক্রিয়াকলাপেব সাঁহ৩ সংযুক্ত, এবং মানুষের চেতনা 
তাহার গ:রুমস্ছিজ্কের ক্টেক্সেণ উন ৬ বিকাশের সহিত সধাশ্রষ্ট | 


9৬| আজুতানত্রর জাস্সাবাধি 
ক্লায়তন্ত ও অবসাদ বোধ £ 
কোন লোকের কাজেব ক্ষমতা এবং সজীবতা অথবা অবসাদবোধ স্লায়তন্সের 
অবস্থার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভব করে। 


২৪২ 


মানুষ যখন শারীরক বা মানাঁসক শ্রমে মগ্ন থাকে, তাহার গুর্মস্তিক্কের 
কটেক্ে উত্তেজত এলাকার সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে কটেক্সের যে সব অংশ এ 
[বিশেষ কাজের সাঁহত সম্পর্কহীন, সেগুলি 'নরুদ্ধ হইয়া যায়। 

কাজে যত বেশী উৎসাহ হইবে, কর্টেকসের কোন কোন অংশের উত্তেজনা এবং 
অপর অংশগুঁলির নিরোধ তত বেশী হইবে । এইজন্ই কোন লোক কাজে 
গভীরভাবে মগ্ন থাকিলে তাহার চারপাশে ঘটমান কোন কিছ লক্ষ্য করেনা, 
সেই ঘরে অন্য কাহারও উপ্পাস্থৃতি অথবা তাহারা কি বালতেছে সে সম্পকো 
তাহার চেতনা থাকেনা। এর্প ক্ষেত্রে লোকটি অনেক ভাল এবং আঁধকতর 
মনোযোগ ও দ্রুততার সাহত কাজ কাঁরয়া থাকে। উৎসাহোদ্দীপক কাজ (শান্ত- 
শালী উত্তোজত এলাকার সাঁহত সধীশ্লষ্ট) অবসাদ না কাঁরয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত 
করা যায়। 

কাজের ইচ্ছার গুরুত্ব অনেক। কোন লোক তাহার কাজে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ 
কারলে এবং দ্রুত ও ভালভাবে কারবার চেষ্টা কারলে কর্মক্ষমত৷ বাঁড়য়া যায়। 
যে লোক কাজে উৎসাহ দেখায় না, তাহাকে খারাপ কমা বলার 'পছনে কারণ আছে। 

প্যাভূলভূ তাঁহার গবেষণায় প্রমাণ কাঁরয়াছেন যে ক্ষীণ ও একঘেয়ে উত্তেজন; 
একাঁদকে জণবদেহকে কাজে উদাসঈন করে, অপরাঁদকে কটেক্চে। নির্দ্ধ অবশ্থা 
প্রসারে সাহাষ্য করে। নীরস. নিরুৎসাহপূ্ণ যে কাজ তর ইচ্ছা দ্বারা সম্পন্ন 
হয় না, তাহাতেও এ একই পাঁরণাম হইয়া থাকে। ফলে, কটেক্সের উত্তেজনা- 
প্রবণতা হাস পায় এবং অবসাদ আসিয়া যায়; অবশ্য কাজে উৎসাহ জাগলে এই 
অবসাদ কাঁময়া আসে এবং কখনও কখনও সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়। 


অবসাদ ঃ 

কাজ, বশেষত শারীরক কাজ জীবদেহকে সক্লিয় কাঁরয়া তোলে; পারপাক- 
পায়। কিস্তু ক্রমে দেহযন্ত্র ও কলাসমূহের রাসায়নিক উপাদানে পাঁরবর্তন আসে 
এবং পাঁরপাকপ্রসৃত 'বাভল্ন পদার্থ সণ্টিত হইতে থাকে । ফলে, স্বতন্ত্র দেহযণ্ত- 
গুলির এবং সমগ্র জীবদেহের কর্মক্ষমতা হাস পায়। দেহের এই অবস্থাকে 
অবসাদ বলা হয়। শ্রাস্তবোধের সাহত অবসাদের পার্থকা আছে। অবশ্য 
অবসাদের আনম্টকর পাঁরণাঁত নাই এবং যথেষ্ট 'বশ্রাম লওয়ার পর অবসাদপ্রসৃত 
পারবর্তনগৃলি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়। 

শ্রার্তিবোধ, কাজের উৎপাদনক্ষমতা হাস এবং কাজে নিরুৎসাহ বোধ অবসাদ 
সম্টির প্রাথামক অবস্থা; এ-সমস্তই রুমবর্ধমান নিরোধ প্রীক্রিয়ার সাঁহত সংশ্লিষ্ট । 
৪৯ অবস্থা যে অনুপাতে উত্তেজনাকে ছাড়াইয়া যাইবে, কাজও তত দুদ্কর 

। 


প্যাভলভ্‌ বাঁলয়াছেন যে অত্যাধক অবসাদ ও ক্লাস্তর 'বরুদ্ধে জীবদেহকে 
রক্ষা করার জন্য কটেক্সের প্লায়কোষগাঁলতে একটি পপ্রহরারত নিরোধের” 
সৃষ্টি হয়; অবসাদ শুরু হইবার বহু পূর্ব হইতেই এই “প্রহরারত নৈরাজ্যের 
বা নিরোধের” আবির্ভাব হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ কাজ কারিতে 
হইলে ইচ্ছাশান্তর দ্বারা কটেক্সের নৈরাজ্য সবরান্ত শ্রানস্তবোধ কাটাইয়া উত্তেজনা- 
প্রবণতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহার জন্য আত্মসচেতনভাবে এবং অধ্যবসায়ের 
সাঁহত কাজ কাঁরতে হইবে। 


২৪৩ 
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বশ্রাঙ্গ ঃ 

অবসাদ যাহাতে অত্যাধক অবসাদে পরিণত হইয়া প্লায়*তন্ল এবং সমগ্র 
জশবদেহের পক্ষে আঁনম্টকর না হয় তাহার জন্য কাজের অন্তর্বতাঁ কালে 'বশ্রাম 
দেওয়া এবং এই এই ভাবে জবদেহের শীন্ত ও কমক্ষমতা পুনরুজ্জীবত করা 
প্রয়োজন । 

কাঁঠন ও দীর্ঘস্থায়ী কাজ করার পর প্রায়ই কিছুক্ষণের জন্য শুইয়া পড়ার 
বা চুপ কাঁরয়া বাঁসয়া থাকার অদম্য ইচ্ছা জাগে । 

গভশর অবসাদে সত্যই পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
ধনাক্রুয় বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। বিশ্রাম জীবদেহকে শান্ত অর্জনে সাহায্য 
কাঁরবে এবং তাহার জন্য সাক্রয় হইতে হইবে। 

অনেক ক্ষেত্রে এক কাজ হইতে অন্য ধরণের কাজ গ্রহণ কাঁরলেই যথেষ্ট 'বশ্রাম 
পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ মানাঁসক শ্রমজনিত আয়াসের পর শারীরিক শ্রম 
কাঁরলে চমৎকার বিশ্রাম হইয়া থাকে । অপরপক্ষে শারীরিক শ্রমজানত অবসাদের 
পর বই পড়া, দাবা খেলা ইত্যাঁদতে আনন্দ বোধ হয় এবং এইভাবে বিশ্রামও হয়। 

প্রত্যেক লোকেরই অবসর সময়ের একটি অংশ মুনত্ত বাতাসে সাক্রয় বিশ্রামে 
যাপন করা উঁচত। প্রমোদ ভ্রমণ, বেড়ান, বরফে স্কেটিং বা স্কী করা এবং 
অন্যান্য খেলাধূলা জীবদেহকে শান্তশালী করে; প্লায়তন্মের বিশ্রামে এইগীল 
অতুলনীয়। বিশেষত, প্রাতঃকালীন ব্যায়াম অতীব গুরুত্বপূর্ণ: প্রাতঃকালীন 
ব্যায়াম জীবদেহকে শক্তিশালী করে, স্বাঙ্থ্য ও সজীবতা দান করে, এবং কমক্ষিমতা 
বাড়াইয়া সারাদনের জন্য কমঠি রাখে । নিয়ামতভাবে দৈনিক প্রাতঃকালীন 
ব্যায়াম সাধারণ স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারাঁ। 


1নত্য-কমধারা (০9108) £ 

দৈনন্দিন রুটিন বা নিত্য-কর্মধারার অর্থ সারাদনের অবশ্য-করণীয় কাজ- 
গুলির বিন্যাস। কাজ, বিশ্রাম, নিদ্রা, আহাব, ভ্রমণ--এ-সমস্তেরই নস্ট সময় 
থাকা প্রয়োজন। নত্য-কর্মের নিয়ামত ধারা থাঁকলে সময় সম্পাকতি সপ্রীতবন্ধ 
প্রাতিরর্তন অনায়াসেই স্বন্ট হইতে পারে এবং জীবনযাত্রাকে ছন্দোবদ্ধ কারবার 
অভ্যাস জাল্মতে পারে। নিয়মিত সময়ে আহারের অভ্যাস কাঁরলে নির্ধারত 
সময় আসন্ন হইলে পাকস্থলীব রসক্ষবণ শুবু হয়, ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং খাদ্য 
সহজে পাঁচিত হইয়া থাকে। 

অভ্যাসকৃত সময়ে মানুষ দত এবং সহজে কাজে মনোনিবেশ কাঁরতে পারে 
এবং কাজও স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হয়। 

নাঁদ্ট সময়ে নিদ্রা যাওয়া ও শধ্যাত্যাগের অভ্যাস কাঁরলে রাত্রে দ্রুত ঘুম 
আসয়া যায় এবং প্রাতেও সহজে নিদ্রাভঙ্গ হয়। 

কঠোরভাবে 'নিতা-কম্ধারা মাঁনয়া চললে কটেক্সে অভ্যাস ও জাবনের 
ছন্দ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সপ্রাতিবন্ধ যোগাযোগ গাঁড়য়া উঠিবে; ইহাতে সমগ্র 
জশবদেহের ক্রিয়াকলাপে সুবিধা হয়। 

নিত্য-কর্মধারা বিন্যাসে প্রথমত পর্যায়ন্রলীমক কাজ ও 'িশ্রামের ব্যবস্থা 
থাকা প্রয়োজন; ইহার ফলে মাসন্তজ্ক এবং সমগ্র জীবদেহের কার্যকলাপের 
সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা সৃষ্টি হইবে এবং অত্যাধক অবসাদের সন্তাবনাও দূর হইবে। 
পাচনযল্তের ক্রিয়াকলাপ অনূসারে 'না্'ষ্ট বিরাত দিয়া আহার কাঁরলে পাচন 


২৪৪ 


ক্রিয়া সম্টুভাবে চলিয়া থাকে । স্বাস্থ্যের উন্নাতর জন্য ভ্রমণ ও 'বাঁধসম্মত 
দৈহিক যত্র লওয়ার যথেষ্ট সময় রাখা উঁচিত। পাঁরশেষে নিভাস্কমধারার মধ্যে 


নিয়ামত এবং যথোপযুক্ত নিদ্রার বাবস্থা রাখতে হইবে। 


নিদ্রা ও তাহার গবরত্ব £ 

পর্যায়ক্রমিক জাগরণ ও নিদ্রার মাধ্যমেই ভশবনযান্রার স্বাভাবিক প্রবাহকে 
বজায় রাখা সন্তব। নিদ্রা জীবদেহের শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে। স্থায়ী 

অনাহার অপেক্ষা স্ব্পতর সময়ে মৃত্যু ঘটাইতে পাবে। কুকুরের 

উপর পরীক্ষা চালাইয়া দেখা গিয়াছে যে দীর্ঘকাল ঘুমাইতে না 'দলে ম্লায়তন্মের, 
বিশেষ কাঁরয়া কটেক্সের যথেম্ট পরিবর্তন হইয়া থাকে। শেয পর্যন্ত এই 
পাঁরবর্তন কোষগুলিকে ধংস কারয়া ফেলে। 

কটেকক্সের 'ক্ুয়াকলাপ অনুশীলন কারয়া প্যাভলভ্‌ আভমও দেন যে নিদ্রা 
এমন একটি ছিরোধ যাহা সমগ্র করটেক্সে এবং মান্তজ্কের নিম্নতর অংশসমৃহে 
পাঁবব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। 

দন্তশূল বা পাকস্থলীর বেদনা ইত্যাঁদর ন্যায় উত্তেজনা দ্বারা কটেক্সে যথেষ্ট 
শীন্তশালী উত্তোজত এলাকা সূম্টি হইলে এই নিরোধ বন্ধ হইয়া 'নিদ্রা নষ্ট 
হইবে। অপর-পক্ষে কর্টেক্সে নিরোধ বিস্তার প্রাতিরোধকারী উত্তেজনাগ্ীল 
দূর কারলে যেমন, শব্দ, আলো ইত্যাদি) সহজেই নিদ্রা আসিয়া যায়। কাপড় 
জামা খুলিয়া, কম্বলে দেহাবৃতি করিয়া শুইয়া পাঁড়লে বোধযল্প হইতে তাড়না 
প্রবাহ স্তিমিত হইয়া আসে, কারণ, তখন পোষাক ও ঠাণ্ডা হইতে উদ্ভুত উত্তেজনা 
অপসারিত হয়, তাহা ছাড়া স্বাচ্ছন্দ্যের সাহত শয়ন এবং পেশীগাল 'শাথিল 
হওয়ার ফলে পেশী, কণ্ডরা ও আঁস্থৃসাঙ্গ হইতে উদ্ভূত তাড়নাস্রো তও হাস প্রাইয়া 
থাকে । ং 

দাঁত মাজা, মুখ-হাত ধোয়া, বিছানা পাতা, কাপড়-জামা খোলা 
ইত্যাদি যে-সব অভ্যস্ত কাজ আমরা শয়নের পূর্বে করিয়া থাকি, সেগীল সপ্রাতিবন্ধ 
উত্তেজনায় পাঁরণত হইয়া কটেক্সে নিরোধ বিস্তারে সাহায্য করে। দুর্বল, 
একঘেয়ে এবং নিরুৎসাহণী উত্তেজনাও এই প্রকিয়া সৃষ্টি করে, চলন্ত ট্রেনের 
চাকাব একটানা শব্দে অথবা নীরস বই পাঁড়তে পাঁড়তে নিদ্রাল্‌ হওয়ার কারণ 
ইহা হইতেই বোঝা যাইবে। গান গাঁহয়া মা যখন শিশুকে ঘুম পাড়ান, 
তখনো এ একই একঘেয়ে তাডনান্রোত প্রবাহ হয় এবং ফলে, আরও দ্বুত 
নিবোধ বিস্তাব হইয়া থাকে। 

অত্যাধক আয়াস-সাধ্য কাজ, দুশ্চিন্তা, মানাসক উত্তেজনা, ভয় ইত্যাদি 
মাস্তম্কের আতি-অবসাদ হইলে বিপরীত ফল দেখা যায়। 

আত-অবসাদ এবং অত্যাধক উত্তেজনা প্রায়ই নিদ্রাহীনতার কারণ হইয়া থাকে । 

[নরোধের বিস্তার সমগ্র ক্লায়তন্তের কাকিলাপ হ্রাস করে, পেশীর কর্ম 
তৎপরতা ও পাঁরপাক ক্রিয়া কমাইয়া দেয়, এবং তাহার ফলে শ্বাস-যন্ত্র ও রন্ত- 
সংবহন যল্লসমূহের কার্যকলাপে পাঁরবর্তন আনে-নাড়শ ও শ্বাস-প্রশ্বাসের গাঁতি 
হাস পায়। 


কর্টেন্সের প্রহরা-কেন্দ্র 
প্যাভূলভের ল্যাবরেটারিতে একটি পরাক্ষামূলক গবেষণুরু সাহায্য, “কর” 
এই শব্দাটর দ্বারা একাটি কুকুরের লালা ক্ষরণ, সম্পাকৃতি সপ্রতিবন্ধ প্রাতিবর্তন 


৪৫ 


সৃষ্ট করা হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য সরবরাহ মারফৎ নব বলে-বলীয়ান 
না কারয়া অন্যান্য কয়েকটি শব্দপ্রসূত উত্তেজনাও প্রয়োগ করা হয়। দেখা গেল 
যে এই শব্দগুলি শুধু যে সপ্রীতিবন্ধ প্রতিবর্তন সষ্টি কাঁরতে ব্যর্থ হইল তাহা 
নয়, অপরপক্ষে ইহারা কর্টেক্সে নিরোধ সাঁষ্ট করিল, এবং নিরোধ সৃন্টিকারী 
শব্দগুঁল বারবার পুনরূচ্চারণের ফলে কুকুরাট ঘুমাইয়া পাঁড়ল। কিন্তু 
সপ্রতিবন্ধ উত্তেজনা সস্টিকারী “কর” শব্দট উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরাটর 


পুনরায় লালা ক্ষরণ শুরু হইল এবং নিদ্রাভঙ্গ হইল। 
নিদ্রাকালে মাস্তজঙ্কের যে-সব অংশ বাঁহজগিতের সাহত সম্পর্ক বজায় রাখে 
প্যাভলভ্‌ তাহাদের নাম দিয়াছেন কটেক্সের প্রহরা-কেন্দ্র। এইগাঁল জীবদেহের 


গুরুত্বপূর্ণ উত্তেজনাসমূহের সাহও সংযুস্ত। 

অবস্থায় মানুষের কটেক্সেও অনুরূপ প্রহরা-কেন্দ্র থাকে। পাঁড়ত 
শিশুর পার্থ উপাবষ্ট মা যখন ঘুমে ঢ্বলিতে থাকেন সে-অবস্থায় তিনি বজ্রপাতের 
শব্দ হয়ত নাও শুনিতে পারেন, কিস্তি শিশুর সামান্যতম কাতরানতে তাঁহার 
নিদ্রাভঙ্গ হইবে। গোলাবর্ষণ চলিতে থাকাকালে শাস্তভাবে নিদ্রারত সৈনিক 
তাহার সেনাপাতিব কণ্ঠস্বব শোনামাত জাগিয়া ওঠে। 


ছ্বপ্ন £ 

'নীদ্রত অবস্থায় মাস্তন্কের 'বাভন্ন অংশে সীমাবদ্ধ উত্তোঁজত এলাকার 
আবিভাগব হইতে পারে; ইহা দ্বারাই 'নাঁদ্ূুত অবস্থায় অঙ্গ সণ্টালন, লাফাইয়া 
ওঠা বা কথা বলার কারণ ব্যাখ্যা করা যায়। 

বিভিন্ন দেহযল্ল হইতে কর্টেক্সে আগত তাড়না হইতে উদ্ভূত উত্তেজিত 
এলাকার সহিত স্বপ্লের সম্পর্ক আছে। দৈহিক অবস্থানের পারবর্তন, ক্ষুধা 
অথবা তৃষ্ণা, আঁতীরন্ত ভারাক্রান্ত অল্পনাল বা মন্রাশয়, শ্বাস-প্রাক্রয়ার বা হৃদযন্তের 
ক্রিয়া-কলাপের পাঁরবর্তন ইত্যাঁদ হইতে উত্তেজনা স্ষ্ট হইয়া তাড়না প্রবাহত 
কাঁরতে পারে। আতিভোজনের পর উদরগহবরাস্থিত যল্লগ্ীল মধাচ্ছদার উপর 
চাপ দিয়া ইহাকে উপরের দিকে ঠোঁলয়া শ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াকলাপকে দুন্কর 
করিয়া তোলে এবং ফলে অপ্রীতিকর স্বপ্নের উদ্ভব হয়। নিদ্রারত অবস্থায় 
অকস্মা নাঁসকার শ্লেম্মা অপসারিত হইলে £নজেকে বাতাসে উদ্ডীয়মান মনে 
হইতে পারে। 
'_ বোধযল্লসমূহ হইতে আগত তাড়না দ্বারাও স্বপ্নের উদ্রেক হইতে পারে। 
নাঁদ্ুত মানুষের উপর পরাক্ষা কাঁরয়া দেখা গিয়াছে ষে নল হইতে জল পড়ার 
শব্দে নদী বা ঝরণার স্বপ্ন এবং পায়ের তলায় গরম জলের থাঁল প্রয়োগে উত্তপ্ত 
মরুভূমির স্বপ্নের আবির্ভাব হইতে পারে। 

অনেক সময় অততে দেখা, শোনা, পড়া বা চিন্তা করা ঘটমান বিষয় সম্পাকিতি 
স্বপ্ন দেখা যায়। বহুকাল পর্বের সম্পূর্ণ বিস্মত ঘটনা অথবা কোন ঘটনা নিজের 
সম্মুখে ঘাঁটলেও সে-সময় সেই ঘটনা লক্ষ্য না করা বা চেতনায় না আসা সর্তেও 
সে-সম্পকেও স্বপ্ন দেখা যায়। 

ইহাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে বোধযন্্সমূহ হইতে আগত এমনাক 
রর দা সমস্ত তাড়নারই অবশিষ্টাংশ কটেক্সের কোষসমহে 

মা যায়। 


প্রত্যেক লোকের স্বপ্নের উপাদান ও চাঁরত্র তাহার কটেক্সের কার্ধকলাপের 
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বোশন্ট্যের সহিত. নিজের ধারণা, স্মৃতিশাস্ত, স্বাথ ইত্যাদর সাঁহত ঘানম্ঠভাবে 
সংযয্ত। 

জাগ্রত অবস্থাতেও মান্‌ষের চিন্তাধারা এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে লাফাইয়া 
চাঁলয়া যায়: নাদ্রত অবস্থায় এই প্রক্রিয়া আরও প্রকট হইয়া থাকে। এইজন্যই 
মানুষ স্বপ্নে সম্পূর্ণ অচিন্তনীয় অর্থহীন দৃশ্য দোখিতে পায়। 

কোন কোন সময় এমনও হয় ষে স্বপ্ন বাস্তবের সাহত মিলিয়া গেল। 
কুম্টিহীন কুসংস্কারাচ্ছল্ন লোকেরা ইহাকে “ভবিষ্যতবন্তা স্বগ্ব” বলিয়া থাকে। 
এইরুপ আকাঁস্মকভাবে মিলিয়া যাওয়া স্বপ্নের ভাবিষাংবাণী বাঁলয়া ছুই 
থাকিতে পারে না। 


শনদ্রা সম্পাকতি স্বাস্থ্যাবাধ £ 

জীবদেহ যাহাতে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম পাইয়া সারাদিনের বায়িত শান্ত 
পুনরুজ্জীবত কাঁরতে পারে তাহার জন্য দৌনক যথেষ্ট পাঁরমাণে ঘুমান 
আবশ্যক। 

প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দৈনিক ৮ ঘণ্টা ঘুমান উচিত। শিশু ও তরুণদের ক্ষেত্রে 
বয়সের অনুপাতে স্বাভাবক হার স্থির কাঁরতে হইবে। বয়স যত কম হইবে 
তত আধক নিদ্রার প্রয়োজন। স্কুলগামী ১৪ হইতে ১৬ বংসরের বালক 
বালিকাদের দৌনক কমপক্ষে ৯ ঘণ্টা ঘুমান উচিত। 

নিদ্রার নির্দিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক। প্রাতঃকালশন নিদ্রা অপেক্ষা সাম্ধা নিদ্রা 
ও রান্রর নিদ্রা গভীরতর হয় বলিয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়া এবং প্রতাষে 
শফ্যাত্যাগ করা উঁচত। 

নিদ্রারত অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাস, রন্ত-সংবহন এবং চর্মের স্বাভাবিক কার্যকলাপ 
যাহাতে ব্যাহত না হয় সোঁদকে দন্ট রাখা প্রয়োজন। শুইবার পূর্বে দিনের 
ব্যবহৃত সমস্ত পারিচ্ছদ ত্যাগ কাঁরয়া রাঁত্র-বাস পাঁরধান করা উচিত । 
কাঁটিতে বা মাঁনবন্ধে কোন বন্ধনী থাকা উচিত নয় কারণ তাহাতে রন্তু সংবহন 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। ঘুমাইবার সময় দেহ সম্পর্ণ এলায়িত কারিয়া এবং দক্ষিণ দিকে 
ফিরিয়া ও হাত দুইটি কম্বলের উপর রাখা উচিত। বাম পার্খে ফিরিয়া শইলে 
বক্ষগহবরের বাম পার্খে চাপ পাঁড়য়া হৃখাপন্ডের 'ক্রয়া-কলাপকে দুজ্কর কাঁরয়া 
তোলে। 

নিদ্রাকালে মৃন্তবায় শ্বাস লওয়া প্রয়োজন। সুতরাং শুইতে যাইবার পূর্বে 
ঘরাঁট উত্তমরূপে বায়ূপূর্ণ করা উচিত। রাত্রে জানালা খুলিয়া রাখাই শ্রেয় । 
কোন কারণেই চাদর বা কম্বল দিয়া মস্তক আবৃত কাঁরয়া ঘুমান উচিত নয়। * 

নদ্রাকালে ঘরের বাতাসের তাপ ১৫ হইতে ১৬" 'ডাগ্রর আধক হওয়া উচিত 
নয়। দেহ অত্যাধক ঢাকিবারও প্রয়োজন নাই । 


পংনরালোচনাদলক প্রশ্ন £ 
৯। সপ্রাতিবন্ধ নামক প্রাতবতর্নের চারঘ্র 1ক? অপ্রতিবন্ধ প্রাতিবর্তনের সাহত 
পার্থকাই বা কি? | 
২1 সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবত্নি ঈকভাবে সৃষ্টি হয়: 
৩। সপ্রাতিবন্ধ প্রাতবর্ত-ক্রিয়া পরীক্ষার জন্য কি কি অবস্থার প্রয়োজন £ 
৭1 জশবের জশবনে সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবর্তনের তাৎপর্য কি? 
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| 


৬। 
চা 
৮। 
৪৯ | 


১০। 
৯১। 
৯২। 
১৩। 
৯৪ 
১%। 


২৪৮ 


কোন্‌ অবস্থায় সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তনের নিরোধ উৎপান্তি হয়; ইহার তাৎপ্ই 
বা কি? 

গুরুমস্তিদ্কের কটেক্সে উত্তেজনা ও নিরোধ প্রক্রিয়া কিভাবে চলে? 
বিশ্লেষক কাহাকে বলেন উত্তেজনার বিশ্লেষণ ও সংযোগসাধন ব্যাখ্যা কর। 
মানূষের উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপের বিশেষত্বগুূলি বর্ণনা কর। 

মানুষের উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিষাকলাপেব বিকাশ সম্পর্কিত অনুশীলনে সেংচেনজ 
ও প্যাভলভের ভূমিকা কি: 

অবসাদ কিভাবে সষ্ট হয়ঃ 

কমক্ষমতা কোন অবস্থা বাদ্ধ পাইয়া থাকে? 

[বিশ্রামের ব্যবস্থা কিভাবে কারিতে হইবে? 

নিত্যকমধারা পালনেব গুবত্ব কি” 

নিদ্রাব গুরুত্ব কি প্যাভলভ্‌ নিদ্রা প্রারিয়াকে কিভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন - 
নিদ্রা সম্পকিতি প্রধান জ্নাস্থাবাধগুঁলি বর্ণনা কব। 


১১। বধিঞ্জ জীবছেহেতে শাত্রীব্র-্বাত্তিক বিশেষত £ 


991 প্রজনন 


জনন কোষ 
প্রজনন গ্রন্থিগুলি মিশ্র ধরণের বলা যাইতে পারে, কারণ, ইহাদের বাঁহরে 
ও ভিতরে উভয়প্রকার ক্ষরণ হইয়া থাকে। প্রজনন গ্রন্থিগুল বাহিরে যে রস 
ক্ষরণ করিয়া থাকে তাহাতেই জনন-কোষসমূহের উৎপাঁত্ত ও নিঃসরণ হয়। 
স্ী-প্রজনন যল্ল বা ভিম্বাধারে (০৬৪5) স্প্রী-জনন কোষগ্ীল বা ডিম্বাণু- 
গুলি (০৬০) সান্ট হয়। পুরুষ-প্রজনন-কোষ বা রেট (06: 
[199208) জন্ম হয় পুংজনন-কোষ বা অন্ডাধারে (৮5559) | 


ডিম্বাণু বা ডিম্বকোষ (0৮৮7 01868 011) £ 
অন্যান্য জীবন্ত কোষের মত পাঁরপজ্ট ডিম্বাণুতেও জীবোপাদান ও একটি 
[নউক্রিয়াস আছে (১৩৯নং চিত্র)। িিম্বাণুর জীবোপাদানকে জহপসম্বদ্ধীয় 


1 


৫, 


১৩৯নং 'চন্র--দ্রণ-বিল্লশ দ্বাবা বোন্টত মানব ১৪০নং চিত্র--শুক্রকাট 
গিম্বকোষ মধ্যে নিউক্লিয়াস দেখা যাইতেছে। ১। মস্তক; ২। মধ্যাঙ্গা, ৩। লেজ। 
ডীম্বকোষেব জীবোপাদানে পুষ্ট-পদার্থেবি 

কণিকা দখা যাইতেছে। 





জশীবোপাদান (61710501710 70700019977) বলা হয়: ইহাতে সণ্চিত পদার্থ 
হইতেই বর্ধমান ভ্রণের প্যান্ট সরবরাহ হইয়া থাকে। মানুষ ও স্তন্যপায়ী 
জীবদের ভিম্বাণৃতে মে পারিমাণ পুষ্টিপদার্থ থাকে তাহা ভ্রুণের বিকাশের 
প্রাথামক পর্যায়ের উপয্স্তু: পরবতর্ঁকালে ইহা মায়ের নিকট হইতে পুষ্টিপদার্ 
পাইয়া থাকে । এইজন্যই স্তন্যপায়ী জীবদের ডিম্বাণুগুলি ক্ষুদ্রাকার হয়। 
মানুষের ভিম্বাণূর ব্যাস মাত্র ০.১ ৰা ০.২ 'মালামিটার। 
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শক্রকীট (99977096020) ঃ 
শ্ুশটশল ডিম্বাণু হইতে অনেক ক্ষদ্র। এই ক্ষুদ্র কোষগ্যাঁল 
অন্বাকিণ বল্সের সাহাযোঠ দেখা বায় (৯৪০নং চিত)। ইহার পুরু অংশ বা 
মন্তকে নিউীররয়াসাটি অবাস্থিত, এবং দর্ঘাংশ বা লেজটি জবোপাদানে গাঁঠত। 
শুককীটগৃলি অত্যন্ত সণ্টরণশশল; লেজ আন্দোলিত করিয়া ইহারা সণ্রণ 
থাকে। অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার হইলেও ইহারা বহুদূর আঁতিক্রম করিতে 
পারে; আকারের তুলনায় এই দূরত্ব খুবই বেশী- ঘণ্টায় প্রায় ২৫ সৌ্টামটার। 


প্রজনন প্রক্রিয়া (67011596101) ২ 
অর্থাৎ পুংজননকোষ বা শুক্র- 
কট স্তী-জননকোষ বা ভিম্বাণুর 
মধ্যে প্রবেশ করার পর মুহূর্ত 
হয (১৪১নং চিত্র)। উভয় 
একাটি নূতন কোষের উৎপাঁন্ত হয়; 
ইহাব চাঁরব্র শুক্রকীট ও ডিম্বাণু 
উভয় কোষ হইতেই পৃথক। 
কোষগুলির এই ধরণের মিলনের 

ফলেই নূতন জাবাণুূটির মধ্যে 

১৪১নং চিন্র-ানাঁষস্ত হওয়ার সময [পতা_ ও মাতা উভয়ের চরিন্রই 
পুরুষ ও স্তী কোষেব মিলন। পাঁববাহত হইয়া থাকে। 


ষে যন্টির মধো প্রজনন প্রক্িয়ার উদ্ভব হয. তাহাব নাম জরায়ু । 





৭৮ | জরাম়ুর অভ্যন্তরে জীবানুত বৃদ্ধি 


আপের বাঁদ্ধ 3 
শূক্রকটেব সাহত মিলন প্রাক্রিয়ার পর (19:0111560) ভিম্বাণুটি দ্রুত বাদি 
পাইতে থাকে এবং আচিবেই একাধিক কোযাবাশষ্ট ভ্রূপে রূপাস্তীরত 
হয়। এই কোষগাঁল নিরন্তর সংখ্যাবাদ্ধি করতে থাকে। ভ্রণে তিনাঁট স্তরের 
৬১ হ্ষ সু (9069962), অন্তঃস্তর (67001620) এবং মধাস্তর 
20069006100) এই স্তবকগুির কমাবকাশের পথে স্বতন্ত্র দেহযল্লসমহের 
উপাত্ত হইতে থাকে। 
আপের পুষ্টি 


৫০ 


বিকাশের প্রাথীমক পর্যায়েই ভ্রুণের চারপাশে বিল্লীর (07900091369) 
আবির্ভাব শুরু হয়: বাহঃস্থ ঝিল্লীকে বলা হয় ভিলা (ড:11003) ববিল্লশ - 


১৪২নং চিন্ন--জরায়,র মধ্যে মানব-ভ্রুণ 





_কারণ ইহাতে মখমলের 
উদ্গত অংশ থাকে। এই 
[ভিলাস বা শোঁয়াযুস্ত 'বিল্লীর 
সাহাযো ভ্রুণ ইতিমধ্যে স্ফীত 
ও গ্পরথ জরায়ুর গ্নেত্মাযৃত্ত 
আবরণীর সাহত সংযুক্ত 
থাকে (১৪২নং চিন্ন)। 
বরণশতে দঢ় সাম্লীবষ্ট ও 
মিলিত হইয়া যায় এবং 
জল্মের পর অমরা বা গভের 
ফুলে (10159091769) পাঁরণত 


১। কোরক-বিল্লী; ২। অমরা বা গভের ফুল; হয়। 


৩। নাভিরজ্জ্‌; ৪1 এ্যামানয়াটক রস। 


সৃষ্টি হইয়া থাকে। 
দ্বারা সংযুন্ত থাকে। 
নাভিরজ্জুর মধ্যে বন্ত- 
প্রণালীসমূহ অবস্থান 
করে। ভ্রুণের হতাঁপণ্ডের 
সজ্কোচনের ফলে রন্তু নাভি- 
রজ্জস্ছুত রন্তপ্রণালী হইতে 
অমরায় প্রবেশ করে এবং 
এইখানেই মাতরন্তের ও ভ্রুণ 
রক্তের পাঁরপাক হয়। 
এইভাবে ভ্রুণের রন্তু আদান- 
প্রদান (পাঁরপাক) প্রসৃত 
পদার্থগুলি হইতে মস্ত হয় 
এবং অক্সিজেন ও পাষ্টি- 
পদার্থে পাঁরপুজ্ট হইয়া 
থাকে। ধমনী-রন্ত একাঁট 
প্রশস্ত শিরা মারফৎ আ্রুণে 
ফিরিয়া আসে। 


মান্য ও পশযর ভ্রুণের 
লাদশ্যংঃ * 





অমরা দ্বারা মাতৃদেহ 
ও ভ্রণের মধ্যে সংযোগ 


জ্ুণদেহ এবং অমরা নাভিরজ্জ, (17101110981 ০০7৭) 


০ +++ 
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৯৮ 


১৪৩নং চিএ--অমরার একটি অংশে ভ্রুপের ও মাতৃ 


রন্বেন সগ্মালন 
১। নাভিরজ্জুর ধমনী; ২। নাভিরঞ্জুর 'শরা; 
৩। মাতৃরন্তে পূর্ণ এক স্থানে কোরকপমূহ। 
৪। ধমনীতে প্রবাহিত মাতৃরন্ত; ৫। এ ধমনী; 
৬ এ শিরা। | 


ভ্রুণ আঁবিভূর্তি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের রূপ পরিগ্রহণ করে না। 
বকাশের প্রাথীমক পর্যায়ে মানুষ, বানর, খরগোস, মুরগী বা মাছের শ্রুণে 


১ 


যথেষ্ট সাদশ্য থাকে (১৪৪নং চিন্র)। মানব ভ্রুণের বিকাশের তৃতীয় সপ্তাহে 
দেহকাণ্ডের সম্মখ প্রান্তে উভয় পার্থ ভাঁজ সান্টি হয়; সমস্ত মেরুদণ্ডী জীবের 
দ্বণেই এই ধরণের ভাঁজ 
দেখা যায়। এই ভাঁজগঁলই 
কুকার (1115) সন্রপাত। 
মাছের ক্ষেত্রে এইগুঁল পরে 
এবং স্থলচর জীবদের দেহে 
এগ্াঁল পরে সম্পূর্ণ অদশ্য 
হইয়া যায়। 

জরায়ূর অভ্যন্তরে ভ্রুণ 
শিবনের বাঁভন্ন পর্ষায়ে 
মানুষের বৈশিষ্টাহীন এমন 
আরও কিছু কিছু বিশেষ 
লক্ষণের আবর্ভব হয়, 
যেগুল বৃদ্ধির শেষ পর্যায়ে 
অদৃশ্য হইয়া যায়। উদাহরণ- 
"স্বরূপ মানব-ভ্রণেব 
বকাশের একাট পর্যায়ে 
একটি কিছুটা দীরঘস্ছায়ী 
লেজের আবির্ভাব হয়। 
শেষের দিকে অপর এক 
পর্যায়ে ভ্রুণের মুখ স্বল্প 
আবু 5 থাকে। 

আূণের বাদ্ধির পণ্চম 
সপ্তাহে যে তরুণাস্থি গাঠিত 
কঙ্কালের আঁবর্ভাব হয়, 
১৪৪নং 'চন্র-ঁগনাপিগ বোমে), বানব মেধ্যে) ও ভাঁবষাতে ইহা হইতেই আছর 


মানুষেব (দাক্ষণে) ভ্রণেব প্রাথীমক বিকাশ 
উপর হইতে নীচের প্রাতাটি সারতে একই উদ্ভব হইলেও এই তরদণাচ্ছি 


সতবেব বিকাশ দেখান হইয়াছে। গাঠিত কঙ্কালাটর আকৃতি 
মানুষের কঙ্কালের মত নয়। 








জীব জগতে এঁক্য £ 

এই পাথবীতে সর্বাপেক্ষা সহজ যে জীবদেহটি প্রথম সাষ্ট হয়, কুম- 
বকাশের 'বাভন্ন শুবধ অতিক্রম করিতে কবিতে শাহা ক্রমশ অধিক পাঁরমাণে 
জঁটল ও নৃতন নৃঙন রূপ ধারণ করিয়াছে । বর্তমান দুনিয়ায় যে অসংখ্য 
ধরণের পরস্পর সাদৃশ্যহীন জীবজন্তু ও গাছপালা দেখা যায়, ইহাদের 
আঁবর্ভাবের পূর্বে বহহ লক্ষ লক্ষ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু গাছের 
বিভিন্ন শাখা প্রশাখা যেমন একই কাণ্ড হইতে উদ্ভূত হয়, ঠিক তেমান অসংখ্য 
পার্থকা থাকা সত্তেও সমস্ত জীবন্ত প্রাণী একই জীবনকাণ্ড হইতে সাম 
হইয়াছে; ইহারা একই জীবন-তরুব 'বাভল্ন শাখা-প্রশাখা । 


৫ 


ব্রণের বিকাশ সম্পাকত বিজ্জ্ান বা ভ্রুণ-বিজ্ঞান (৪0019701985) প্রমাণ 
করে যে ডিম্ববকোষ হইতে পাঁরপুস্ট বা প্রাপ্তবয়স্কের স্তরে রূপাস্তরের পথে 
সকল জীবদেহই সুদীর্ঘ অতীতের চিহ বহন করে এবং তাহাদের পূর্ব পুরুষ- 
দের ক্রমাবকাশের স্বতন্ স্তরগাঁল পুনরাবৃত্তি কাঁরয়া থাকে। 

মানুষ ও অন্যান্য সমস্ত মেরুদণ্ডী ক্রীবের ভ্রুণে ফুলকার যে চিহ্ন দেখা যায় 
তাহা হইতে 'নঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে ক্লমাবকাশের বিশেষ এক পর্যায়ে সমস্ত 
মেরুদপ্ডীদের এক সাধারণ পৃবপৃরুষ জলে বাস কারত এবং মাছের মত 
ফুল্কা দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস লইত। 

একথা সত্য ষে ভ্রণের বিকাশের পথে পুরবপুরূষের সর্বাপেক্ষা মৌলিক 
'নিদর্শনই প্রাতিফালত হয়: কিন্তু তাহা হইলেও এই নিদর্শনগুলি হইতে 
মানুষের উৎপাত্তর ধারা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। 


ভ্রণের পরবতী বকাশ £ 

ভ্রণের বৃদ্ধির দ্বিতীয় মাসের শেষে ফুজ্কার চিহ্ুগঁল অদশা হয় এবং 
তরুণাস্ছি গঠিত কঙ্কালে আঁস্থকলার প্রথম দ্বীপগুঁলি অর্থাং কতকগুলি আস্ছি- 
বিন্দুর আবির্ভাব হয়। এই সময় হাত ও পায়ের পার্থক্য লক্ষা করা যায় 
এবং সমস্ত ভ্রুণ দেহটিতে মানুষের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এইসময় 
ভ্রণকে গভস্ছি সন্তান বা ফিটাস (0995) বলা হয়। গভশ্ছ শশশ; একট 
প্রশস্ত থাঁলর ন্যায় ঝল্লীর মধ্যে আবৃত থাকে (১৪২নং চিন্র)। এই থালর 
মধ্যে (91011060 0019) নামক যে তরল পদার্থ থাকে (১৪২নং চিত্ত) তাহারই 
সাহায্যে গভস্থ শিশুর বাদ্ধ ও সণ্চালন সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া মা কোন 
আকস্মিক ঝাঁকানি বা আঘাত পাইলে এই ওল পদার্থ গভস্ছ শিশুকে প্রথম 
ধাক্কা হইতে রক্ষা করে। গভস্কি শিশু খুব দ্রু৩ বদ্ধ পাইয়া থাকে এবং জল্মের 
সময় ইহার দৈর্ঘ প্রায় ৫০ সোণ্টমিটার এবং ওজন প্রায় ৩ কিলোগ্রাম হইতে 
পাবে। 

জরায়ুর মধ্যে নয় মাসের জীবনে ভ্রণট শ্বাস-প্রশ্বাস লয় না, খাদ্যও হজম 
করে না: মাতাই ভ্রণের এই কাজগাঁলি কারিয়া দেন। কাজেই গভবিতী নারশর 
রন্তের পরিপাকপ্রসত আঁনম্টকারীী পদার্থ নিঃসরণকারী বৃক্ধ দুইটি যাঁদ 
ভালভাবে কান না করে, এবং যাঁদ তিনি যথেম্ট পুম্টিকর খাদ্য না খান অথবা 
যাঁদ তিনি অভাধিক বসাদ স্টিকার কঠিন আয়াসসাধা কাজ করেন, তাহা 
হইলে গভস্ শিশুর স্বাস্থ্যের উপব আশু আনন্টকর প্রতান পাঁড়বে। এই- 
জন্যই গভবিতী মায়ের স্বাস্থ্যের প্রাত যত্ব লওয়া হয়। 


৭৯ | শিশু ও কিশোরদের দেহগর্নের কয়েকটি 1বশিষ্টয 


নবজাত শিশু ঃ 
জন্মের প্রথম মৃহূর্ত হইতেই শিশুর জীবদেহ বাঁহজরগতিক পারবেশের 
প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে- শিশু শ্বাস-প্রশ্বাস লয়. আহার করে, আজ্য পদার্থগুলি 
২৫৩, 


নিঃসৃত করে। মায়ের সাহত সংযোগ ছিন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর রল্তে 
কারানক এ্যাঁসিড সাঁ্চত হইতে থাকে । জরায়ুর মধ্যে অবস্থান কালে এই 
কার্বানক এ্যাঁসিড গর্ভ-ফুলের মারফং নিঃসৃত হইত! সণ্িত কার্বানক এ্যাঁসিড 
শ্বাসকেন্দ্রকে উত্তেজত করে এবং ফলে, প্রশ্বাস ও শ্বাস সংশ্লিষ্ট পেশীগুলি 
পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে থাকে । শিশুর তথাকাথিত “প্রথম ক্রন্দন” হইতে 
বোঝা যায় যে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া শুরু হইয়াছে। 

প্রথম ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে রন্ত সংবহনেও পাঁরবর্তন আসে । জন্মের পর্বে 
ফুসফুস দুইটি চুপসান অবস্থায় থাকা কালে ইহাদের নধ্য দিয়া খুব কম পাঁরমাণ 
রন্ত প্রবাহত হয়; হৎপিণ্ডের দাক্ষণাংশ হইতে প্রধান রন্তম্রোতাঁটি ফুসফসে 
প্রবাহত না হইয়া গভস্ছ শিশ্‌র হৃতীপণ্ডের দক্ষিণ ও বাম আলন্দের মধ্যাস্থৃত 
একটি ছিদ্র দয়া সরাসাঁর হৃতাঁপন্ডের বাম অর্ধে চাঁলয়া যায় অথবা মহাধমনণী ও 
পাল্মোনাঁর ধমনী সংযোগকারী একটি ডাক মারফৎ মহাধমনী স্রোতে মিশিয়া 
যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা স্ফীত ফুসফুস ইহার রক্তপ্রণালীগাঁলকে প্রসারত 
করে এবং এইভাবে রন্তসংবহন তন্বের ক্ষুদ্র বা ফুসফুস-চকের মধ্য দিয়া রক্তের 
অবাধ সণ্টালন প্রাতিষ্ঠা হয়। 

মহাধমনী ও পাল্মোনার ধমনীর সংযোগকারী আলন্দদ্বধয় ও ডাকের মধ্যাস্ছিত 
ছিদ্রাট কগশ মাঁলত হইয়া বন্ধ হইয়া যায়; এবং শেষ পর্যন্ত রক-সংবহন তন্রের 
দৌহকচন্র ও ফুসফুসচক্ক এই উভয় চক্র মারফত বিরামহীন বক্তু-প্রবাহ শুর হইধা 
যায়। 


বৃদ্ধি ও পারপাক £ 

জন্মের সময় শিশুর ওজন থাকে প্রায় ৩ কি/লাগ্রাম , প্রথম ধষের শেষে 
এই ওজন প্রায় ১০ কিলোগ্রাম হইয়া থাকে । পাঁস্কার বোঝা যায় যে এইরপ 
দ্রুত বাদ্ধির ফলে শিশুর পাঁরপাকও আত ৩৭র হইয়া থাকে। প্রকতপক্ষে 
একটি শিশু তাহার দৈহিক ওজনের প্রাতি কিলোগ্রাম একজন প্রাপ্তবয়স্ক অপেক্ষা 
তিন গুণ বেশী শান্ত ব্যয় কাঁরয়া থাকে। 

পরিপাক ক্রিয়া তাঁর হওয়ার ফলে প7ম্টিপদার্থ ও আঁ্ীজেন সরবরাহের 


প্রয়োজনও বাদ্ধ পায়। ফলে শ্বাস ও রন্ত সংবহনের যন্গুলিকে আধিকতব 
কাজ কাঁরতে হয়। 
শ্বাস-প্রশ্বাস £ 

নবজাত শিশহ গভীরভাবে শ্বাস লইতে পারেনা; কাজেই ফুসফুসের 
প্রয়োজনীয় বায়ু-চলাচলের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বাড়িয়া যায়। জন্মের 
পর প্রথম কয়েক সপ্লাহে মানিটে ৬০ বার শ্বাস-প্রশ্বাস চাঁলয়া থাকে । পরব 
কালে বক্ষগহবর যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং বক্ষগহবরস্থিত পেশশগাঁল যে 
পাঁরমাণে শান্তশালী হয শ্বাস-প্রশ্বাসের গাঁতও সেই অনুপাতে কাঁমতে থাকে। 


হখাপণ্ডের ক্রিয়া £ 

প্রাপ্ত-বয়স্কের য় নবজাত শিশুর হং-স্পন্দনের গতি প্রায় দ্বিগুণ 
কারণ, শিশুদের হৃৎপিণ্ডের পেশী অপেক্ষাকৃত দূর্বল এবং রন্তপ্রণালীগণলর 
স্হিতিস্থাপকতাও কম। 


২৫৪ 


গাতি এবং ছন্দের তারতমোর দিক হইতে নবজাত শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক 
লোকের নাড়ী ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য আছে। রন্তু সংবহন ও শ্বাসষন্্র- 
গুলর ম্নায়াক নিয়ল্্ণ যথেষ্ট স্থিতিশীল না হওয়ার জন্যই এইরূপ হইয়া 
থাকে। 

শিশুর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হতাঁপশ্ডের আকার এবং ইহার পেশীর শীস্তও 
বাদ্ধ পাইয়া থাকে। 

কিন্তু অত্যধক এবং দীঘস্থায়ী কাজের চাপ পড়লে হংপিণ্ডের পেশ 
শশণ হইয়া যায়। এই জন্যই শিশু ও কিশোরদের দৌহক শ্রমের চাপ বাদ্ধি 
পাইয়া হৃতাপণ্ড যাহাতে বৃহদাকীতি না হয় এবং ইহার কাজে [বশ্খলা সৃষ্ট 
না হয়, সোদকে লক্ষ্য রাখতে হইবে। 


পট্টি £ 

বর্ধমান জাঁবদেহের খাদ্যে দেহের স্বাঙাঁবক বক্যয়াকলাপ ও বাদ্ধর 
উপযোগী ধথেস্ট পাঁরমাণ পুস্টিকর পদাথ' থাকা প্রয়োজন। বাদ্ধ যত তীব্র 
হইবে খাদে; সেই পাঁরমাণ প্রোটন ও ফ্লেহ জাতীয় পদার্থ থাকা আবশ্যক। 
বিশেষ কাঁরয়া প্রোটনের চাঁহদাই বেশী কারণ ইহাই ন.৩ন কোষ গঠনের 
প্রধান উপাদান। 

বর্ধমান জীঁবদেহের স্বাভাবক পুষ্টির জন্য খদ্দ্যপ্রাণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। 
কয়েকটি খাদ্যপ্রাণ অপ্রতুল হইলে বাঁ ও স্বাভাবক 'বকাশ ব্যাহত হয়। 
পাঁরচত খাদ্যপ্রাণগযীল ছাড়া শিশুর বৃদ্ধির জন্য চর্বিতে দ্রবণীয় ডি জাতীয় 
থাদ্যপ্রাণের একান্ত প্রয়োজন। কড-লিভার-তৈল, ডিমের কুসূম, মাখন ইত্যাদিতে 
ডি জাতীয় খাদ্যপ্রাণ থাকে। 

কয়েকটি ঘ্নেহ পদার্থে এবং কঙকগুলি উাত্তদ জাতীয় খাদ্যে ডি জাতীয় 
খাদ প্রাণের সহিত সধাশ্রম্ট একটি চর্বিতে দ্রুবণীয় পদার্থ পাওয়া যায়। এই 
পদার্থাট চর্মে সাত থাকে এবং সূর্য রশ্মির প্রক্রিয়ায় ইহা আংধাঁশকভাবে ি- 
তীয় খাদ্যপ্রাণে পাঁবণত হয়। 

চমকে সর্ধকিরণে উন্মন্ত রাখলে জাীবদেহতে 1 জাতীয় খাদ্প্রাণের 
সরবরাহ বাদ পায়। এই কারণে শিশুদের সযালোকে বাহির করা বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ | 

খাদ্যে এই খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘাঁটলে অথবা হ্রাস পাইলে ধাতব লবণসমূহের 
পারপাক নম্ট হয় এবং আঁস্থুর ক্যালাসয়াম ও ফসফরাস জাতীয় উপাদান হ্রাস 
পাইয়া আঁচ্ছ নরম হইয়া যায়, দাঁত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং অন্যান্য গোলযোগ ঘটে। 
শিশুর বাদ্ধর প্রথম দিকে (বিশেষত এক বৎসর বয়সের পূর্বে) খাদ্যে ডি 
জাতীয় খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘাঁটলে িকেট ব্যাধ হইয়া থাকে। 

জন্মের পর প্রথম কয়েক সপ্তাহ শিশু শুধু মাত স্তন্য পান করে; মাতৃ-স্তন- 
দুদ্ধের উপাদান শিশুর প্রয়োজনের সাহত সম্পর্ণ অভিন্ন এবং ইহাতে 
প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রোটন, চার্ব, শর্করা, ধাতব লবণ ও খাদ্যপ্রাণ পাওয়া 
ষায়। তাহাছাড়া মাতৃ-শুন-দুঞ্ধে ষে প্রাতরোধ-পদার্থ (90007090298) থাকে 
সেগুলি বিভিন্ন রোগ-বীজাণুর আঁনম্টকর প্রভাব হইতে শিশুকে রক্ষা করে। 
এই জন্য মাতৃস্তন্যপায়ী শিশুদের সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রাস্ত হওয়ার সষ্ভাবনা 
কম! 


৫৫ 


জন্মের পাঁচ-ছয় মাস পরে শুধু মাতৃপ্তন দুগ্ধে পর্যাপ্ত প্যান্ট পাওয়া 
যায় না; এই সময় মা তাঁহার শিশুকে ক্রমে ক্রমে ময়দা জাতীয় শস্যচূর্ণ, পিষ্ট 
গাজর, লাল জামের জেলি ও অন্যান্য খাদ্য দিতে থাকেন। এক বংসর বয়সে 
স্তন্যপান সম্পূর্ণ বন্ধ কাঁরয়া দেওয়া হয়। 

দই বংসর বয়সের পূৃবেই শিশুকে বয়স্কদের মতই 'বাঁভন্ন ধরণের খাদ্য 
দেওয়া হয়; এই সময় সুপ, দই, ছোট ছোট মাংসের টুকরা, পাঁরজ, 'খছুড়, 
তাঁরতরকারি ফল ইত্যাদ দেওয়া যাইতে পারে। 

শিশুদের হংাপন্ডের ল্লায়বক নিয়ন্ণ যথেষ্ট স্থিতিশীল না হওয়ায় 
এমনাক কিশোরাঁদগকেও সূরা, কড়া চা বা কফ জাতীয় পানীয় দেওয়া উচিত 
নয। 


আস্থ-পেশী-তল্মঃ 
কঙ্কালের আস্থিগ্াল খুব ধীরে ধীরে ও কুমশ বাদ্ধ পাইয়া থাকে (১৪৫নং 
)। 


জন্মের সময় দীর্ঘীস্থগীলর 
কেন্দস্থলে আস্থিলার উৎপাত্ত 
হইলেও উহাদের প্রান্তগুঁল 
দীর্ঘকাল যাব তরুণাস্থাবশিজ্ট 
থাঁকয়া যায়। শিশুর তিন 
বংসর বয়সে প্রগণ্ডাস্ছির নিম্নপ্রান্তে 
আঁস্থকলার দ্বীপগুলির আঁবভাব 
হইয়া থাকে। 
সমগ্র কঙ্কালটি সম্পূর্ণরপে 
আসিতে রূপান্তরিত হয় ২ঞ& বৎসর 
বয়সে। 
শিশুদের আস্থ-সধাশ্লষ্ট পেশী- 
গল অত্যন্ত ক্ষীণ বাঁদ্ধসম্পন্ন 
এবং দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কোচনে অক্ষম । 
পেশীর শান্ত ধীরে ধীরে বাদি 
২৯ পাইয়া থাকে এবং অঙ্গ সণ্টালনের 
১৪৫নং টিত্র-নবজাত শিশ, ও প্রাপ্তবয়স্ক সমন্বয়ও ক্রমশ সম্ষ্ট হয়। ৬৭ 
লোকেব কত্কাল। বংসর বয়সে শিশু তাহাব পেশী- 
গীলকে অবাধে নিয়ন্ণ কাঁরতে 
পারে এবং দেহের ভারসাম্য রক্ষার জন্য গ্রয়োতনীয় 'বাভন্ন দৌহক ক্লীড়াকোশল 
শিখতে পারে। কিন্তু তাহা সত্তেও পেশীর দীঘস্ছায়ী ও তীব্র শ্রম তখনও 
পর্স্ত কম্টসাধ্য হইয়া থাকে। 
স্কুলগামী বয়স হইতেই পেশীগঠলর প্রচণ্ড বাদ্ধ শুরু হইয়া যায়। ৬ 
বংসর বয়সে আঁস্্‌-সংশ্লিষ্ট পেশীগাঁল দৌহক ওজনের শতকরা ২২ ভাগ পূর্ণ 
করে, কিত্তু ১৬ বৎসরের বালক বাপিকার আস্ছি সখাশ্লষ্ট পেশীগীল প্রাপ্তবয়স্কদের 
মতই দৌহক ওজনের শতকরা ৩৫ হইতে ৪০ ভাগ গঠন কারয়া থাকে। 
১২ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের বালক বালিকারা বাভন্ন প্রকার জটিল ও 
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সুক্ষ সমন্বয়কারী অঙ্গ সণ্টালন কারতে পারে। কিন্তু পেশীগুলি যত প্ট 
ও শান্তশালী হউক না কেন এই বয়সে দীঘস্ায়ী ও তীব্র শ্রমসাধ্য কাজ করা 
উচিত নয়, কারণ, তাহাতে হতাপণ্ডের আনম্ট হইতে পারে। 

প্রত্যেকটি পেশী ইহার সাঁহত সংযুন্ত আস্িকে একটি নাদন্ট দিকে টান 
দেয় এবং এইভাবে আঁস্থর বৃদ্ধি ও আঁস্থ-সত্রগুলির (9০6-3193) অবস্থানের 
উপর প্রভাব বিস্তার করে। পেশির কম্মভৎপরতা ও সঙ্কোচন ক্ষমতা যত বেশী 
হইবে আঁস্থর গঠনের উপর প্রভাবও তত বৃদ্ধি পাইবে । সুতরাং পেশীর বাদ্ধি 
ও আঁধিকতর কার্যকলাপ কঙ্কালের বাঁদ্ধকে তীব্রতর করে এবং ইহাকে শস্ত 
করিয়া তোলে। 

স্বভাবতই পেশী ও কঙ্কালের স্বাভাবিক বাঁদ্ধর জন্য শশু ও কিশোরদের 
যথেম্ট অঙ্গ-সণ্টালন প্রয়োজন। ব্যায়াম, খেলাধূলা, পদদ্রমণ ইত্যাদিতে পেশী- 
গুঁলর বাঁদ্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জীবদেহেরও বাদ্ধি ও শান্তসণয় হইয়া 
থাকে । 


-মের্দণ্ডে ব্রতার আঁবিভশাৰ ৫ 

নবজাত শিশুর মের্দণ্ডে কোন বক্রুতা নাই বাঁললেই চলে । গ্রীবার পেশশ- 
গলির প্রসারণের ফকমতিৎপরতার) ফলে ২- ২ই মাসে শিশ মাথা তুলিতে ও 
ধাঁরয়া রাখিতে শুরু ী 
করে। গ্রীবার পশ্চা- ড় 
দেশীয় পেশুগ্ীলর 5 
উপর নিরন্তর টান 
পড়ার জ্ঞন্য মাথাটি 
সম্নমখের দিকে 
ঝরপকয়া পড়ে না এবং 
ফলে, মেরুদণ্ডের 
গ্রীবাদেশে একাঁট ী 
বক্তার সৃষ্টি হয়। ১৪৬নং চিত্র--উপবেশন ও দণ্ডায়মান অবস্থায় মেরুদণ্ডের বন্তা। 

কিছুকাল পরে শিশু যখন বাঁসতে শেখে, এই সময় দ্বিতীয় বা বক্ষদেশীয় 
বক্তার আবভ্গব হয়; পরব ঠাঁ পর্যায়ে অর্থাৎ দেহকান্ড খজ অবস্থায় পেশছিলে 
ভে দাঁড়াইতে বা হাঁটিতে শাখিলে) কটিদেশীয় বক্তার সৃন্টি হয় (১৪৬নং 

)। ও 

অবশ্য পরবতাঁকালে মেরুদণ্ডের বরুতাগল দৌহক অবস্থান অনুসারে 
অনায়াসেই পাঁরবার্তিত হইয়া থাকে। কুব্জ হইয়া বাঁসলে বক্ষদেশণয় বক্লুতা 
যথেষ্ট বাদ্ধ পায় এবং কাঁটদেশীয় বক্তা হাস পায়। দেহকাণ্ডকে একদিকে 
হেলাইয়া বহন কাঁরলে পার্খদেশীয় বক্তা সৃষ্টি হইবে। দেহকে ঘন ঘন এবং 
দীর্ঘকাল যাবৎ ভুল ভাঙ্গতে রাখিলে মেরুদণ্ডের অস্বাভাবিক বক্তা সম্ট হইয়া 
সেই ভাঙ্গীট ক্রমশ স্থায়ী রূপ লইবে এবং একটি অসংস্থ অবস্থার উৎপাঁন্ত হইবে। 

স্কুলগামী বয়সে, বিশেষ করিয়া ১০--১২ বৎসর বয়সে কঙ্কালাঁট দ্রুত 
আস্থিকলায় পাঁরণত হইবার সময় মেরুদশ্ডে কোন বকুতা সষ্টি হইলে তাহা আর 
সংশোধন করা যায় না এবং ইহার ফলে শরীরের সাধারণ বৃদ্ধিতে, শ্বাসযন্ত, 
এমনাঁকি করক্ষমতার উপরেও ক্ষতিকর প্রভাব সুম্টি হয়। 
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১৯৪এনং চিন্র--ডেস্কে উপবেশনেব সঠিক ও তুল ভাঁঙ্গ 
১। অত্যন্ত নিচু ডেস্কে বসাব ফলে ভুল দেহভগ্গি; 

২। অত্যধিক উ"%ু ডেস্কে বসাব ফলে ভুল দেহভর্গি; 
৩। সাক উচ্চতাঁবাঁশম্ট ডেস্কে বাসযা সঠিক 7দহভঙ্গি। 


গুরৃত্বপূর্ণ। ১৪৭নং চিত্রে ডেস্কে কাজ কাঁরবাব সময় দেহের সঠিক ভা্গিম। 


তে 
ভি 





১৪৮নং ত্র নবজাত শিশু ও প্রা্ত- 


দেখান হইয়াছে । দাঁড়ান বা চলার সময় 
সিক ভাঙ্গি বঙ্গাম বাখাও কম গৃব্ত্বপূর্ণ 
নয়। 


স্লায়তন্ত্র£ 
জীবদেহের মধাস্থিত সমস্ত প্রার্কষাতেই 
শ্লায়তন্দের প্রত্যক্ষ অংশ আছে। ক্ায়্‌- 
তন্বের বৃদ্ধির হার অনুসারেই সমগ্র জীব- 
দেহের এবং তাহার স্বতন্ত্র দেহ- 
যন্ত্রের সমস্ত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধিত 
হইয়া থাকে। সুতরাং জন্ম মূহূতেহ ক্লায়ু- 
তন্ধমধ যথেন্ট পাঁরমাণে গঠিত হইয়া যায়, 
ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। 

প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মাস্তন্কের ওজন সমগ্র 
দেহের ওজনের শতকরা ২ ভাগ: কিন্তু 
নবজাত শিশুর ক্ষেত্রে ইহা শতকরা ১২ হইতে 
১৪ ভাগ (১৪৮নং িত্র)। স্কুলগামী বয়সে 
পেশছানর সময় 'শিশুব মাস্তচ্কের ওজন 
প্রাপ্তবয়স্কের মাস্তচ্কের ওজনের শতকরা প্রায় 
৮০ ভাগ। 


করোটর বাদ্ধ অনূসারেই মাপ্তজ্কের 


বাঁদ্ধ হইয়া থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মস্তকের উচ্চতা সমগ্র দেহের উচ্চতার 
ভাগ: নবজাত শিশদের ক্ষেত্রে ইহা ই ভাগ (১৪৯নং চিন্ত)। 

স্বভাবতই জরায়ুমধ্যে বাদ্ধির সময়েই নৃতন ম্নায়কোষের গঠন হইয়া থাকে। 
অর্থাং ্লায়কোষগৃির উৎপান্তর জনাই জন্মের পর মাস্তচ্কের আকার বাদি 
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১৪১৯নং 1চন্র-বৃদ্ধির সময় দেহের আনুপাতিক পাঁরিবর্তন 
১। দুই ম'সের ভ্রুণ; ২। নবজাত শিশু); ৩। প্রাপ্তবয়স্ক লোক। 


পায়--ম্লায়ুকোষের সংখ্যাবাদ্ধর জন্য নয়। বৃক্ষের ন্যায় উদ্গত অংশগুঁল বা 
ডেনডাইটগ-লিই [বিশেষ দ্ুততার সাঁহত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 

নবজাত [শিশুর সপ্রাতবন্ধ যোগাযোগ সৃষ্ট হইলেও গুরুমান্তচ্কের কটেকক্ের 
কার্যকলাপ খুব দুবলি থাকে । ক্রমে অঙ্গ সন্টালনগুলি শুধু 'বাভন্ন ধরণের 
হয় ভাই নয়, মাস্তুচ্কের সধাশ্রস্ট অংশসমহের বৃদ্ধি অনুসারে এগ্বীল উদ্দেশ্য- 
সাধকও হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে চেচ্টীয় প্রাতিক্রিয়া সৃম্টিতে 
কটেক্স ক্রমবর্ধমান হারে অংশ গ্রহণ কাঁরয়া থাকে । 

জন্মের প্রথম কয়েক সপ্তাহে প্রধানত খাদ্য সংক্রান্ত সপ্রাতবন্ধ প্রাতবর্তন 
স্ান্ট হইয়া থাকে। আঁচরেই প্রাতিরোধ সংকান্ত সপ্রাতিবন্ধ প্রাতিবর্তনের উৎপান্ত 
হয়; অপ্রাতবন্ধ উত্তেজনার শুধু একটি সঙ্কেত অর্থাৎ যেমন, কেহ উহার হাতের 
উপর আঘাত কারবার ভয় দেখাইলে শিশু কাঁদিয়া ওঠে বা ঝাঁকান দয়া হাত 
সরাইয়া লয়। প্রথম বংসরের শেষভাগে কেক বাক্য সংক্কাস্ত উত্তেজনার 
সপ্রাতবন্ধ যোগাযোগ সান্ট হয়। 

গুর্মান্তচ্কের কটেক্সের বাদ্ধ (ঘ্লায়কোষ ও ইহাদের উদ্গত অংশগ্ীলর) 
বহু বৎসর ধরিয়া চাঁলতে থাকে । বৎসরের পর বংসর কটেক্সের বিভিন্ন কোষের 
মধ্যে যোগাযোগ সংখ্যায় ও জটিলতায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এই যোগাযোগ যে 
পাঁরমাণে বৃদ্ধি পায় শিশুর উচ্চস্তরের দ্লায়াবক কার্যকলাপের জাঁটিলভাও সেই 
অননপাতে বাড়তে থাকে। কিন্তু তাহাসত্েও যৌবনের প্রারপ্ত পর্যন্ত কর্টেন্দের 
কোষগলির সহজেই অবসাদপ্রস্ ও নষ্ট হইবার প্রবণতা থাকে। 


২৫৯১ 
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শিশু ও কিশোরদের কটেক্সে উত্তেভ জনা ও নিরোধ আত সহজেই বিস্তারত 
হইয়া থাকে। ইহাই শিশুসূলভ স্বল্প মনোযোগিতর কারণ। 

স্লায়তন্, বিশেষত ইহার উচ্চতর অংশ ভর্থৎ গুরুমান্তশ্কের কটেকের 
বাদ যাহাতে স্বাভাবক গাঁততে চাঁলতে পাবে তাহার জন্য ্বাস্থ্যবক্ষার মূল- 
নী তগুি এবং নিয়ামত নিত্যকর্মধাবা পালন করা ৬তীব গুবদত্পর্প। 


অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ঃ 

মানুষের জীবনের ভন সমযে স্বতন্ত্র অন্থন্মেণা গ্রাণ্থণণলন কয়াকল পে 
তারওম্য ঘটে। উদাহরণস্ববপ শিশু-জ্ীবনের প্রথম ক্ষেক বংসর বক্ষগহবরে 
উরঃফলকের পশ্চাদ্দেশে অরাস্থৃত থাইমাস গ্রান্থা9 স্বাভাবক বাদ্ধ ও গঠনের 
পক্ষে অঙশব গুরৃত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। পববতঈঁকালে এই গান্থাটর আকার 
যথেন্ট হাস পায় এবং ইহার গ্রাণ্থিকলার » হলে প্লেহজাও তীয় কলাপ উদ্ভব হ্য। 

১২ হইতে ১৫ বৎসর বয়সে যৌন গ্রান্থগীল আত দ্রুত বাদ্ধ পায় এবং 
ইহাদের [নিঃসত হরমোন সমগ্র শীবদেহের কার্কিলাপে টি পরিবর্তন আনে। 
এই পাঁরবর্ন শুধু দ্বিতীয় স্তরেব যৌন-চবিত্র স্যান্টতেই সীম।বদ্। থাকে না; 
পলন্ত কঙ্সেসহ সমগ্র পীবদেহেন কারকলাদে গাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ- 
স্বরের পাঁববর্তন, প5রুষের মবখমণডলে শশার আভা, দহন গঞ্নের 
পারবগণি ইত্যাদও হইয়া থাকে। বাদ্ধর এই অপ্থায়ী পর্মাযে কিশোর 
1কশোরীবা প্রথম শ্রেণীর ছান্রস্লভ দূষ্টামব প্রাতি আকরণ ও সেই ধরণের 
কার্যকলাপ কিছ পাঁবমাণে ত্যাগ করে। তাহারা আবও মনোযোগী ও 'চ্থুর 
চারভ্রসম্পন্ন হইয়া থাকে; অধ্যবসায়ের আবর্ভাব হয। 


৮০ | শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের কান্া রক্ষা 


শিশ; ও মাতৃমঙ্গল £ 

ভাবষ্যং বংশধবদেব স্বাস্থ্যবন্ষণর অন্য সোবিয়েও বাশিয়ায় যে পারমাণ যত্ব 
লওয়া হয়, পাঁথবীর যে-কোন দেশের পক্ষে তাহা অতুলনায়। 

জরায়ুর মধো জীবনের সত্রপাত হইবান পব মূহর্ত হইতে সোঁবয়েত আইন 
শিশ্‌র দায়িত্ব গ্রহণ কবে। ্রমজীবা গভবিতী মায়েরা প্রসবের পূর্বে এবং পরে 
ছাট পাইয়া থাকেন এবং ক্ষাতপররণও পান। অন্তঃসত্তা অবস্থায় এবং প্রসবের 
পরেও নিজের ও শিশুর স্নান্থেব প্রা ত্র লওয়াব হ্না মেয়েবা বিনামূল্যে 
বিশেষজ্ঘব চিকিৎসকেব সাহাষ্য পাইযা থাকেন। ইহার জনা বিশেষ পবামর্শকেন্দ্ 
আছে। কাজেব সময় মা তাঁহাব শশূকে সরকাঁবি নাসণাব্তে রাঁখয়া যাইতে 
পারেন। তৃতীয় সন্তান জল্মাইবার পর গাকে একটি বিশেষ ভাতা দেওয়া হয়। 
চতুর্থ (এবং তৎপরবতাঁ) সন্তান জন্মাইলে সবকার হইতে পাঁচ বংসরের জন্য 

ভাতা দেওয়া হয়। 


শিশু ও মাতৃমক্ষলের জন্য এইসব ব্যবস্থা শিশুমৃত্যুর হার প্রচুর হাস কাঁরয়াছে। 


২৬০ 


মস্কো শহরে বর্তমান শিশুমৃত্যুর হার মহান অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ব বতাঁ কালের 
তুলনায় প্রায় অর্ধেক কাময়া গিয়াছে । 


স্বাচ্ছারক্ষার ব্যবস্থা £ 
সোবিয়েত ইউনিয়নে শিশু ও কিশোরদের স্বাস্থ্যরক্ষার স্বাস্থ্যাবাস, স্বাস্থ্যকর 
ও উন্মুন্ড স্থানে পারচালিত বিদ্যালয়, তরুণ 'পায়োনীয়ারদের' জন্য স্বাস্থ্াাীশবির, 
গ্রীক্মকালন স্বাস্থ্যকর খেলার মাঠ ইত্যাদি এই সামাগ্রক ব্যবস্থার অস্তভুন্ত। 
সুস্থ শিশুদের জন্য সংগঠিত সমস্ত সরকার নার্সাঁর, কিন্ডারগার্টেন 
[বদ্যালয় ও অন্যান্য প্রাতজ্ঠানগ্ীল বিশেষ চিকিৎসকদের দ্বারা নিরস্তর তদারক 
করান হয়। 'বদ্যালয়গ্ীলতে প্রাতঃকালীন আহাব সরবরাহ করা হইয়া থাকে। 


[শশ্‌ শ্রামকদের রক্ষা ব্যবস্থা £ 

সর্বহারা শ্রেণী নিজেদে হাতে ক্ষমতা লইবার পর শিশশ্রামকসহ সমস্ত 
প্রকার শ্রম-শোষণের অবসান ঘটাইয়াছে। তরুণ ছেলে মেয়েরা শিজ্প-শিক্ষায়তনের 
মাধামে [ানভেদের পছন্দ মত বাড শিনন লাভ করিয়া দক্ষতা অজনের পর 
কারখানায় বা ব্যবসা বাণিজ্যে কাজ করিতে পারে। 

শ্রমশিজেপ তগুণদের কাজকর্ম এমনভাবে নিয়ান্্ও করা হয় যে শ্রম তাহাদের 
স্বাস্থ্যের বনাঁত না ঘটাইয়া দেহকে যথাযথ ও সর্বতোভাবে উন্নত ও শস্ত কাঁরয়া 
তুলতে পারে। তরুণদের কোনরকম গাতিকর বা আয়াস-সাধ্য কাজ দেওয়া 
হয়না । 

কারখান।য় কাজ করে এর প সমস্ত তরুণদের বংসরে একবার কাঁরিয়া স্বাস্থ্য 
পরীক্ষা কণা হয় এবং তাহার ভিত্তিতে যাহাদের প্রয়োজন, তাহাদের জন্য বিশেষ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। 

শরণ শ্রমিকরা বিশেষ ছাট ভোগ করে এবং এই সময় তাহাদের 'বিশ্রামাবাস, 
স্বাস্থ্যাবাস ও স্বাস্থ্য-শিবিরে পাঠান হয়। 


প্যনরালোচনামূলক প্রশ্ন £ 
১। পুরুষ ও স্ত্রী যৌন-কোষগুলির নাম কি: তাহাদের গঠন বর্ণনা কর। 
২। প্রজনন-প্রাক্রিয়া বর্ণনা কব। 
৩। জরায় মধ্যে ভ্রণ ও সন্তানেৰ (100111১) বাদ্ধ বর্ণনা কর। 
৪1 মান্য ও পশুর ভ্রণের বাদ্ধিতে কি কি সাদংশ্য আছে 2 ইহাব দ্বারা 1ক প্রমাণ হয় ৯ 
৫1 শিশু ও কিশোরদের দৈহিক পাদধিব বোশিষ্টাগনীল বর্ণনা কর। 
৬। ি-জাতীয খাদ্যপ্রাণের গুবুত্ধ কিল 
৭1 বর্ধম'ন জাীবদেহের পান্টি সম্পর্কে কোন্‌ কোন্‌ গিধপ ওঁ বিষয় মনে রাখা 
প্রয়োজন 2 
৮। সোবয়েং ইউনিয়নে শিশু ও কিশোবদের স্বাস্থাতক্ষার কি ব্যবস্থা আছে ? 


২৬৯ 


পরিশিষ্ট কে) 
প্রধান প্রধান খাদেোর উপাদান 


প্রেটিন চবি শর্কর| প্রতি ১০০ 
খাদোর নাম _ গ্রীমে 


টি 


শতকরা কা'রি 
১ সূর্যমুখীর তৈল ও অন্যান্য উঙ্ভদ জাতীয় তৈল ... -: ৯৭ - ৮৮০ 
২ গমের ময়দা ্ রর .. ১০ 0-% ৭২ ৩৩৫ 
৩ গমের পাউরুটি ৬ ০,৪8৪ &০ ২৩০ 
৪ রাইএর ময়দা ৮ 0,৮৭৫ ৩৩৫ 
৫ রাইএর পাউরট ৪ ০,২ ৪৮ ২১০ 
৬ ছাঁটা চাল | র্ ৭.০, ৭5৬ ৩৩৬ 
৭ বাক হমইট (80010 চ/1)02) রি হিরা ১ ৭০ ৩৩০ 
৮ মিলেট (11101) ৫ রঃ ১৩০৮ ৬৫ ৩২০ 
৯ ফাঁরনা 67119) 90177001179, ৮৮25 ৩৩২ 
১০ পার্ল বার্ল এ রর 0 ২ ৬৮ ৩২৬ 
১১ বাল রী রা রঃ 8৯ ২ ৬ ৩২২ 
১২ শষ্য (ভূট্রা) 2 রঃ ১০ ০,৬ ৬৬ ৩১০ 
১৩ ওট মিল রা রি ০ এই ৬ ৬৫ ৩৬০ 
১৪ ময়দার 'পিণে রর রি পা ১১১০৩ ৭০ ৩২৭ 
১৫ মটর (193) ... রঃ পা .. ১৬০,৬৪৫ ২৫০ 
১৬ লেন্টিলস রঃ রঃ র্‌ .. ১৮০,৫৪৫ ২৬০ 
১৭ মটর (13991759) রঃ ... »*২৪ ২ ৪৮ ৩০৫ 
১৮ সয়াবিন রি ্ র্‌ ,.. ৩২ ১৯৬ ২৯ ৩৯০ 
১৯ আল ২ -- ২০ ৮৮ 
২০ বিট ১ -:১৪ ৬০ 
২১ গাজর ১ ০২ ১৪২ 
২২ সোরেল ২ 0.৪ ৩ ২৪ 
২৩ টাটকা বাঁধাকাঁপ ৩ 0.৫ ৯ %২ 
২৪ সোয়াক্তাউট রঃ রর রঃ ১১০২ ৪ ২২ 
২৫ টমাটো রর রঃ 0,৭7৩ ১৬ 
২৬ কুমড়া পা চু যা ১১১২৫ 
২৭ শুকনো সবজি ... ্ রঃ ... ১২:১৫:৪৫ ২৪২ 
২৮ 'টিনে বন্ধ শব্জি 
(ক) বেগদন যা রা 2: উহ &€ে ১৩৫ 
(খ) স্কোয়াস রি যা ... ৯৫ ৬ও& ৮ ৯২ 
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শু 


৭ 
৩০ 
৩৯ 
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৩৩ 
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(গ) গোলমরিচ দেওয়া বেগুন 

তাজা ছন্রাক 

শুকনো ছত্রাক 

আপেল 

চোরিফল 

আঙ্গুর . 

নাভি ধরনের জাম 

[কিসমিস 

বাদাম 

[মছরি 

ধু 

চকোলেট 

কোকো 

পরব মাংস 

নাহরের মাংস 

শ্‌করের মাংস (5011) 

ভেড়ার মাংস রে 

শকরের মাংস (817) 
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এ (21010006015) 

যকৃত 

মরগটর মাংস 
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ঘটনে ভার্ত মাংস ... 
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প্রধান প্রধান খাদে খাদ/প্রাণের পারিমাণ 


এাদার নাম 


উান্তজ্দাত তৈল 
সক্ষম গমের ময়দ। 
গমের ময়দা (মোটা) 
পাঁডরু? 

শযাজাত ময়দা 
রাইএর পাঁউর[ট 
মলেট, পার্ল বাল" 
গম 

ওটামল 

চাল 

ছাঁটা চাল 

শষ্য (ভূট্রা।, 
সয়াবীন 

চটর 


মটর (005 0] 1১০85 8100. 1308174) 


সবুজ মটর (06617 10095) 
লেনাটিল (19076119) 


পনর মিনিট সিদ্ধ আল 
এক ঘণ্টা সিদ্ধ আলু 
বট 

গাজর 

[সদ্ধ গাজর 


শালগম (01052001 (০12) 


শর! প্রতি ১০০ 
-- নলাখ্রাথে 


কালি 
৪২৫ 
৩৩০ 
৯৮৫ 
৭৩০ 
৮৮০ 


ডে ৬৮/৮4/৮5০০ ০ ০০০০০ ০০ 


২৪ 
২৫ 
৬ 
২৭ 
২৮ 
২১ 
৩০ 
৩১৯ 
৩২ 
৩৩ 
৩৪ 


ডন 


রত 
৩৬ 
৩৭ 
৩1? 
৩৭) 
51) 
5৯ 
5 
৪৩ 
৪৪ 
৪৫ 
৪৬ 
৪৭ 
৪৮ 
১ 
৫0 


৫১ 
২৫ 
৫৩ 
৫৪ 
৫৫ 
৫৬ 
&৭ 
৫৮ 
€& ৯ 
৬০ 
৬১ 


খখদার নাম 


শালগম (8100109) 


পাকা টমানো 
মূলো 


লেটুস (গাঢ় সবজ রং) 
লেট্রস্‌ (হাল্কা সবুজ রং) .. 
সোরেল, স্পিনাক (50161, 51)109017) 
স্মালয়নস (509111092) 
[পয়াজ 
শশা 
বাঁধাকাপ (কাঁচা) 
রাল্লা করা বাঁধাকাপ | 

সাউয়্ার উট (3700:00091) 
রা ফুলব শপ 

আপেল 
নাদপাত 

এ লানি (4১10710015) 

কমলা ও পাতি লেব, 

তন্ন 

ফ্যাট 

সার 
কিসমিস্‌ 
চোরফল 
গাম 
শ.কলো কুল 
বানা ধরণের জাম 

শািনো কাল আঙগর 
[বভিন্ন ধরণের জাম (3677199 0? ৮5 07490 
10112) 10017093017 00 12700176951) 8510) 
বাদাম 
হণ্াক 

তাড়র গাঁজলা (85177) 

ফার ও পাইনের ফল 
বাভশ্ল ধরণের মাংস 
টিনের মাং 

হকুং, বক 

টাটকা মাছ 

টনের মাছ ও নুন মাখান মাছ, 

ডিম মেরগণ) 

গরুর দুধ (গরমকালে) 


//14/ (6/৮4/€/৩/ 


€/ ০8/86/৮৮৩৪ 


£/ ৩0 ০ 


খাদাপ্রাণ 
বি দি 
৬ চ্. 
স্ব ঙ 
৯ চা 
সি ৩ 
৯ ই 
টু ৩ 
৮ ন্‌ 
২ ১ 
ক খে 
্‌ ও) 
চু টা 
১ ৯ 
ইং ্ 
১ সি 
হ্‌ টু 
৯ ৩ 
৯ ট 
৯ ন্‌ 
৬ ৯ 
২ ০ 
রি 
৯ 
৯ 0 
0 ৩ 
৯ শি 
2 নি 
৩ 0 
র্‌ 0 
৪9 () 
্ ০ 
২ ১ 
রি €) 
৩ 
ঠ র 
১ 
৬ 0 
৯ ১ 


২৬৫ 


৬২ 
৬৩ 
৬৪ 
৬৫ 
৬৬ 
৬৭ 
৬৮ 


াঁদোর নান 


আধক চার্ব মিশান পনর 
দই 


মাখন (গরমকালে যখন গরু মাঠে চারয়া বেড়ায়) ... 


মাখন (শীতকালে) 
কড় মাছের তেল 
গরুর মাংসের চর্বি 
শৃকরের মাংসের চার্ব 


[বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ 


৬৮১0 527/6/ 


অত্যন্ত অল্প পাঁরমাণ খাদ্যপ্রাণযন্ত। 
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শবা 6117 

শক £১065, 17010 

শেত কাণকা--$৮17116 10190900119, 
12170009103 

শ-দন্-0911170 0291 

শোষক যল্ত--99 ০0199 


৬০১ 


গ্লেতমা- 09083 
শ্লেম্মা-বিল্লী-0110089 20917701816 
গ্লেম্মা স্ফশীতি--/1%0901772 
শ্বেত-পদার্থ৬510165 103 0521 
শ্বেত-স্তবক--১6651 

শ্রবণ (পথ)-4১591691 (0907) 
শহম্বুক--0:0017162 
শংক্রকীট--9161159 69202 

্লায়_ ২97৬০ 
স্থিতিশীলতা-96891]165 
স্থিতিস্থাপকতা--71956101 

য্লেহ বা চর্বি ৪ 

্লায়বিক কলা- ০৮০৩ (193176 
প্ায়়তত্তু-ব৪৮০ 91099 
স্বরযল্ত--149150% 
সন্ধিচ্যাতি-10£519096107) 01 7501763 


২৭০ 





সঞ্চালন- 110০1701701 

সংপৃন্ত-_-১৪৮019699 

সংবেদীয়--55101109076016 

সঙ্কুচিত-000510050 

সঙ্কোচন--0:0127506101 

সত 2110016 

সুযম্নাশীর্য-11509119 0010176915 

ঘ্নেহঘাটিত প্রাতক্রিয়া-- [৪6৮ 
0686179196101 

স্বরতন্ত্রী--৬০৫৪] ০0105 

সৌঁয়া--01118 

প্ায়্‌-গ্রদ্থি--09112117 

স্বাদ কোরক--758565 1000 

সংযোজক কলা--0017179061৮6 (19916 

সমন্বয় সাধন--১৬1)6515 

ক্ষার--4১1791]1 


পচ্জা 


৫. 
৫৮ 
৫৯ 
৭২ 


৭৯১ 

৮৬ 

৯৬ 
১০৪ 
৯২০ 
৯২ 
১৫৩ 
৯৫৬ 
৯৬৭ 
১৭১৯ 
কি 
৯৭৫ 
১৮৬ 


১৮৮ 
১৮৮ 
১০১৯ 
৯৯ 
৬ 
২৮ 
২৩৮ 


০৩ 


লাইন 


৫ 
৭ 
৯ 
১ 


৩৬ 
২৪ 
১০ 
৯৯ 
৩৬ 
৯ 
১ 
৬৩ 
-৬ 
*্৫ 
০ 
৯১ 
১২-১৩-১৪ 


শুষ্ধিপত্র 
অননদ্ধ 


কম্তেবা 
দেহতল্মগত চক্র 


ফুসফুস বস্তেব 
লাঁসকা হইবার সময 


[0165 

প্রাক্য়ামধাস্থ 

ইজেকসন কবিঝব 
শ্লেম্মা-বীজাণুকে 
জাবদেহের 

স্লায়তন্তের অভাব 
মানবজীবদেহেব 

বেমন 

বাতাসে ছাঁড়যা দেষ 
পচন শুরু 

ডিযোঁজানেব 

বলা হঝ 

(৬1760 07010101) বলা 
হয (9৮ [7796600) ও 


শ্বেতপদথ হম 
কাণ্ড 

দ্হ্যন্ত 

দকে 

[নপবীত কেন্দ্রীয় 
ইউন্টোকযান 
757শানভ 

নতন থাকে। 
অবসাদ না কাঁবমা 


শন 


কণ্ডোরা 

দৌহক চক্র 

ফুসফুস চক্রের 

লাসকান্ত্রোত প্রবাহিত হইবার 
সময় 

[0৮ 

প্রাক্রয়ার ঘটক 

ইনজেকসন করিলে 

শ্লেতমা বীজাণকে 

জবদেহকে 

স্নায়়তন্দেব প্রভাব 
মানবদেহের 

যেমন 

বাসে তাপ ছাঁডমা দেখ 
পচন শব, হয 

[ডযোডিনামের 

বলা হয অল্তঃক্ষবা 
(06৬71701107) ও শ্বেত 
পদাথ (৬৮1011617791161) 
বলা হয। 

পাণ্ডেল 

লহযল্ের 

বপবশত দিকে 

কেন্দ্রীয 

ইউন্টোসযান 

সেংচেনভ 

৩৮ লাইনাটি 5৯ তইাপ ও 
৩১০ ৩৮ হইবে 


বিনা অবপাদে 


